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্বা্বী বরিগৃণাটীতানন্ 


্বামী ভ্রিগুণাতীতানন্দের পূর্ব নাম ছিল প্রীসারদাপ্রস্ন মিত্র। 
শ্শ্রদুর্গাদেবীর কূপায় এই পুজটি লাভ করিয়াছেন বলিয়া তাহার পিত। 
পুত্রের এরূপ নাম রাখিয়াছিলেন। ২৪-পরগণ! জেলার অন্তর্গত পাইক- 
হাটীব নাওর গ্রামে মাতুলালয়ে ১৮৬৫ শ্রীষ্টাব্দের ৩*শে জানুয়ারী ( ১৮ই 
মা, ১২৭১, চান্জ শুক্লা চতুর্থ তিথিতে) সোমবার, রাজি ৪টা ২৬ মিনিটের 
সময় সারঙ্গা জন্সগ্রহণ করেন। তাহার মাতামহ ৬নীলকমল সরকার 
পাইকহা্টীর বিশেষ গ্রতাপশালী জমিদার ছিলেন। তাহার পিতা বাবু 
শিব হিজর কলিকাতার ন্গনবাগানে বাস করিতেন । তিনি সাধুতা ও 
চরিজ্বলে গ্রতিবেশী ও স্বদেশবাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন । 
শিবরুষের চাবি পুজ--বিনয়, সারদা, জনুকূল ও জাভতোষ। 

বালাকাল হইতেই দেবভাপৃজাদিতে সারদার বিশেষ আগ্রহ ছিল। 
তাহার শ্বৃতিশক্কি এত গ্রথর ছিল যে, চৌদ্দ বংসর বয়স্র মধোই তিনি 
বিভিন্ন দেবদেবীর প্রোয় ১০৮টি স্কোর এবং প্রণামম্ত্র যুখস্থ করিয়াছিলেন 
এবং জতি স্থুললিত সুরে ত্বগবাগগীতা, চত্তী ও উপনিষদাছি শান্ত পাঠ 
করিতেন। অল্প বয়সেই তাহাকে কলিকাতায় পিতৃভবনে আনিয়া 
বিদ্তালয়ে ভণ্তি করিয়া দেওয়া হয়। বালকের স্বভাব সরল ও স্থুমিষ্ট; 
অধিকস্ত পরীক্ষায় সর্বদ প্রথম হওয়াতে তিনি শিক্ষক ও সহপাঠীদের স্মেহ 
ও শ্রঞ্ধার অধিকারী হইলেন। নিষ্নবিস্তায়ের পাঠ শেষ হইলে তিনি 
উচ্চশিক্ষার জন্য স্টামপুকুবের 'মেক্রোপলিটান্-ট্ন্হ্রিটিউশনে' চতুর্থ শ্রেণীতে 
প্রবিষ্ট হইলেন ; তখন তাহার বয়স চৌদ্দ বৎসর । এখানে চারি বৎসর 
কৃতিথ্থের সহিত অধ্যয়নান্ডে তিনি গ্রবেশিকা1-পরীক্ষা্িতে উদ্ভধত হইলেন। 
তাহার নিজের জাশা ছিল এবং সকলেই ভাবতেন যে, পরীক্ষায় উচ্চস্থান 


২ শ্রীরামকৃঞ্জ-ভক্তমালিক। 


অধিকারপূর্বক তিনি বৃত্তিলাতভ করিবেন। কিন্ধ বিধির বিধান কে 
খগ্ডাইবে ? পরীক্ষার দ্বিতীয় দিন জলথাবার খাইবার সমগ্নে অসাবধানতা- 
বশত: তাহার বড় সাধের সোনার ঘড়িটি চুরি যাওয়াতে তিনি এত 
বিচলিত হইয়া! পড়িলেন যে, অবশিষ্ট পরীক্ষা আর ভান করিয়া দেওয়। 
হইল না1। ম্থতরাং তিনি পাশ করিলেন দ্বিতীয় বিভাগে | ইহাতে 
ছুঃখের মাতা বর্ধিতই ছইল। এত আশ! আঙ্জ ব্যর্থ হইল! প্রত্যুত 
এই বিফগগতাই আবার ঈশ্বরের বিধানে তাহাকে আর এক অপূর্ব সাফল্য 
আনিয়া! দিল। “কথামৃত'কার শ্রীযুক্ত মাস্টার মহাশয় তখন এঁ বিদ্যালয়ের 
প্রধান শিক্ষক ছিলেন৷ তিনি প্রিয় ছাত্রকে যাসাধিক যাবৎ বিমর্ষ 
দ্বেখিয়া একদিন (১৮৮৪ ) দক্ষিণেশ্বরে প্রীরামরষ্জের নিকট লইয়া 
গেলেন । অতঃপর ঠাকুরের আকর্ষণে তিনি স্বতই তাহার নিকট যাতায়াত 
আরস্ভ করিলেন। সারদ্বার পিতাকে সাধুসঙ্ষের বিরোধী জানিয়। ঠাকুর 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ষে, সাব! গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্ত সেয়ারের গাড়ি- 
ভাড়া শ্রীগ্রমায়ের নিকট হইতে লইবেন। লঙ্জাশীগ! মাও সারদার 
আগমন বুঝিতে পারিলেই পূর্ব হইতে আবশ্যকীয় পরসা ছারদেশে রাখিয়া 
দিতেন-_্গিজাসার প্রয়োজন হইত না। 

দক্ষিণেশ্বরে যাতাত্বাতের ফলে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইপে ঠাকুর তাহাকে 
দীক্ষাগ্রহণের জন্ত উপ্ীমায়ের নিকট পাঠাইয়া বপিয়াছিলেন, “অনন্ত 
রাধার মায়া কহুনে না যায়। কোটি রক কোটি বাম হয়যায় রয়।” 
কিন্ত তখন তাহার নিশ্চয়ই দীক্ষা! হয় নাই; কারণ শ্ুহীমা বলিতেন ষে, 
স্বামী যোগানন্দই তাহার প্রথম মন্ত্রশিদ্য । তবে অন্ধুমান করা যাইতে 
পারে যে, ্র্রীঠাকুরের দেহত্যাগের পরে তিনি মাতাঠাকুরানীর নিকট 
মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছিলেন । 

ঠাকুরের লঙ্গগুণে সারদ।র জীবন কিরপ নবভাবে গত হইস্থাছিল, 
তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিলে মন্দ হইবে না। শৈশব হইতে স্বগৃছের বাবস্থা 


স্বামী তরিগুণাতীতানন্দ ৩ 


দেখিয়া সারদার ধারণ! হইয়াছিল যে, ঝাট দেওয়া, জল তোলা ইত্যাদি 
বি-চাকরদের কাজ। তাষ্ট ঠাকুর যখন একদিন আদেশ করিলেন, “কিছু 
জল এনে আমার পা ধুইয়ে দে,” তখন লজ্জার আধক্তিম-বদন সারদা শুধু 
চি্জাপিতের স্থায় দাড়াইয়া রহিলেন। ঠাকুর সব বুঝিয়াও যেন বুঝিতে 
পারেন নাই এমনভাবে পুনরায় বলিলেন, “জল নিয়ে আয়।” সারদ! কি 
করিবেন ? উপায়ান্তর ন] দেখিয়1 তাহাকে আদেশ পালন করিতে হইল। 
কিন্ত সেই সংস্কার অনিচ্ছা! সেইদিনই পুর্ণ ইচ্ছায় পরিণত হইল। 
আমর] পরে ইহার পরিচয় পাইব। 
প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সারদ। ১৮৮৫ ক্রী্নাকের এপ্রিল মাসে 
মেট্রোপলিটান কলেজে এফ. এ. পড়িতে আরস্ত করিলেন । সেখানেও 
অল্লদিনে তিনি বেশ সুনাম অর্জন করিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় বর 
হইতে তাহাকে আর বিশ্ষে পড়াশুনা করিতে দেখ! যাইত ন1--তখন 
তিনি প্রায়ই পীরারুষ্জের নিকট যাতায়াত করিতেন এবং ধর্মবিষয়ক 
বন্তৃতাফি শ্রবণ ও ধর্মগ্রন্থ-পাঠার্দিতে সময় অতিবাহিত কৰ্িতেন। 
১৮৮৫ স্রীষ্টাবের শেষভাগে ঠাকুর শ্যাহপুকুরে আগমন করার পর হইতে 
সাবদ1 তাহার সাম্নিধালাভের বিশেষ স্ববিধা পাইযাছিলেন। কাশীপুবেও 
তিনি খুব যাতায়াত করিতেন এবং গ্রহের কঠিন শাসন সত্বেও মধ্যে মধো 
সেখানে রাত্রিযাপন করিতেন ।৯ কাজেই তাহার পিতার বুঝিতে বাকী 
রহিল না যে, শ্রীরামকষ্ণের প্রভাবে সাবদার মন ক্রমেই লংসারবন্ধন ত্যাগ 





১1 বর্তমান গ্রঞ্থের প্রথম জাগের ৩৪ পৃষ্ঠায় যে তাগীদর উল্লেখ রহিয়াছে, তাহার! 
কাণীপুরে “সংসারত্যাগে সেবাব্রতের উদ্যাপন করিয়াছিলেন ।” অপরদের সম্বন্ধে 
'লীলাপ্রসঙ্গ'-_দিবাভাবের ৩২৯ পৃষ্ঠার পাদ্টাকায় আছে--"সারদ। পিতার বিধাতনে 
মধ্য মধ্যে আসিয়। দুই-এক দিন মাত্র থাকিতেসমর্থ হইত | হরিশের কয়েকদিন আসিবার 
পরে গৃহে ফিরিয়া মন্থিক্ষের বিকার জন্মে । হরি ও গঙ্গাধর বাটাতে থাকিয়া তপন্যা ও 
মধো মধ্যে আস! ধাওয়। করিত ।” 


& জীরামকৃষ্ঃ-ভক্ত মালিক 


করিয়া অজ্ঞাতের সন্ধানে অগ্রপর হইতেছে । অতএব তিনি পুত্রকে 
সংসারে আকধণের জন্ত নানাবিধ চেষ্টায় ব্যাপত হইলেন । এ চেষ্টা! কত 
একাস্তিক ও দৃঢ় ছিল তাহা মাস্টার মহাশক্ের এই কথ! হইতেই বুঝিতে 
পার! যায়, “ঠাকুর যখন দেহ রাখলেন তখন সারদা মহারাজের বাপ 
একজনকে হাসতে হাঁসতে বলেছিল, 'জামি কালীঘাটে গিয়ে জপ করলুম, 
তবে তো! হ'ল!” ছেলেকে তিনি কিছুতেই ঠাকুষের কাছ থেকে বাগ 
মানাতে পারছিলেন না ।” 
সারদার পিতা পু্রকে স্ধসারে বাধিৰার অন্ত উপায় ন1! দেখি 
গোপনে বিধাছের চেষ্টা করিতে লাগিলেন । কিন্তু এই গ্রচেষ্ট! অবশেষে 
সারদার নিকট প্রকাশ হইয়া পড়াতে সারদা প্রতিকারে« উপায় খু'জিতে 
লাগিলেন । তিনি শ্বকক্ষে প্রবেশ করিয়া প্রায় ঘপ্টাথানেক আকাশ- 
পাতাল কত কি ভাবিলেন। অবশেষে গভীর দীর্ঘনিংস্বাস ফেলিয়া গৃহ 
হইতে ধীর পন্বিক্ষেপে বাছির হইক্জা পড়িলেন। যাইবার সময় একখানি 
পত্র টেবিলের উপর রাখিয়া গেলেন; তাহাতে লিখা ছিল-_“শ্রক্ছেয় 
পিতা এবং পেহুময়ী জননী আমার | আহি বিবাহ করতে পারব না। 
চোখে দুটি ঘে দিফে নিযে যায়--দেই দিকে আজ চললুম আমি। 
ংসারের মায়াজালে বঙ্ছ হতে আমার ইচ্ছা নেই” ইতাদি। ১৮৮৬ 
খ্ীষ্তাবের ওর] জানুয়ারী লাঁড়ে এগারট?র সময় বাড়ি হইতে পলায়ন 
করিয়। তিনি প্রথমতঃ কাপুরের বাগানে ঠাকুরের নিকট গমন করিলেন 
এবং গৃছ হইতে পলাইতেছেন ইহা ন। জানাইয়াই তাহার শুভাশর্বাদ 
লইয়া! পদব্রজে পুৰী রওয়ানা হইলেন । কিছুদিন পর সারদা পাশকুড়া 
হইতে বাড়িতে .নিকপিখিত পত্ প্রেরণ করেন-শ্রচ্ছে্ধ পিতা এবং 
দেেহময়ী মা আমার ! আপনাদের অকৃতজ সম্ভান দুঃখের স্গরে তাদিয়ে 
অ.পলাদের চলে এসেছে--পাপ়েন তোক্ষমা করবেল। আমার দেশের 
ভাইবোন নানাবিধ ছুঃখকষ্টে হাবুডুবু খাচ্ছে_ এ অবস্থায় আমি কুঁড়ের 
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মতো বাড়িতে বসে থাকতে পারি নে। মানসিক "সবস্থ1 পূর্ববংই আছে। 
জামার জন্ত কোন চিস্কা করবেন না" শরীর খুব তাই । বৃথা '্সামাকে 
খুঁজতেও এখানে আার আসবেন না; কারণ এই চিঠ্তি ভকে ফেলেই ফ্ষের 
বওন] দিচ্ছি । কোথায়-যে যাই, এখনথ কিছু ঠিক নেই । মাও বড় 
ভাইবোনকে আমার সপ্রন্ধ প্রণাম জানাবেন | আপনিও নেবেন। 
ছোট ভাইবোনের আমার ভাপৰাসাদি জানাচ্ছি! ইতি--আঁপনাদের 
অধম স্তন সারদা ।” 

দারদা গন্ভবাস্থানের সংকাদ,ন! দিলেও কাশীপুরে অনুন্ধীন করিয়া 
পিতা জানিলেন যে, তিনি পুরী গিয়াছেন। স্থৃতরাঁং তাহার পিতামাতা 
সাহাকে লগ! আসিবার জন্য পুরী রওয়ান! হইবেন (২৭শে জানুয়ারী, 
১৮৮৬ )। পুরীতে উপস্থিত হইয়া জনকজননী দাবার সাক্ষাৎ পাইলেন | 
জননীর লেছুময় কুশলপ্রন্থেব উত্তরে সারদা! আবেগভরে স্বীয় ভ্রমণবৃত্তাস্ত 
জানাহইলেন ; 

“পাশকুড়া হ'তে আপনাদের চিঠি লিখে চলতে আরস্ত করলুম ' নিন্ধ 
তিন যাবৎ কোথাও কিছু খেতে পেলুম না। বড়ই ক্ষুধার্ত ও পবিশ্রান্ত 
হওয়া চল্তে বড় কষ্ট হ'ল । সন্ধ্যার পৃবে নিশ্চয়ই কোন লোকাল 
পাব--এইট তরসায় অগ্রসর হপুম | কিন্ধু সন্ধ্যার সময় গ্েখি সামনে বিরাট 
সৃক্ষল | ওরই মধো একটি ছোট বাস্তা একে বেকে চলেছে । দ্বশক্িমান্‌ 
ভগবানের উপর নির্ভর ক'রে এ রাক্জধায় চললুম ; কিন্তু হুষ্ঠাগাবশতঃ 
যতই খাই, ততই ছেখি নিবিড় বন নিবিড়তর হয়ে জাসছে। অবশেষে 
অন্ধকারে দিশেহারা হয়ে গেল! কি করব? জামার গুরুদেৰ পরুমন্থংস- 
দেবের নাম করতে লাগলুম এবং সর্বনিয়স্তা পরমেশ্বরকে প্রার্থনা জানালুম । 
নিকপায় হয়ে সাহনের একটি বড় গাছে উঠে ডালের গুপর ঘুমিয়ে 
পড়লুম | হঠাৎ কে আমায় ভাকছে শুনতে পেলুম। কে, রাত্রির অন্ধকারে 
চেন! দায়। কঙঠন্বর কানে এল, 'সন্গ্যাপী ঠাকুর, ক্ষিদে পেয়েছে? এই 


৬ শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিক। 


যে বাতাসা রয়েছে, খাও্ড। এই ব'লে লোকটি চলে গেল এবং 
পুনরায় এক ঘটি জগ জামাকে দিয়ে কোথায় অদৃষ্ত হয়ে ধেল। নিবিড় 
বনে হঠাৎ একটি পোকের আগমন এবং তার সহান্তুভিতে অভিভূত 
হয়ে,গেলুম। কি ক'রে এ হ'ল বুঝাতে পারলুম না। তবে পরম কারুণিক 
পরমেশ্বরের কৃপা মনে ক'রে অনেকক্ষণ যেখানে পোকটি দাড়িয়েছিল, 
সেইদিকে একটুষ্টে তাকিয়ে রইলুম। যাক, সামান্ত জিনিস দিয়ে ক্ষুন্লিবৃত্তি 
করলুম। এইভাবে রাত্রি অতিবাহিত হ'প। সকালবেলা উঠে বনের 
এদিক-ওদিক নানাস্থানে খুঁজতে লাগলুম ; কিন্তু এই নিবিড় বনে 
লোকালয় কিংবা লোকের চিহ্নও কোথাও দেখতে পেলুষ ন1।” 

পুরীযাত্জাকালে কাশ্পুরে তাহাকে নিংসন্বগ দেখিয়া তারক (শ্বামী 
শিবানন্ ) পাঁচটা টাক দিয়াছিলেন ; কিন্তু এত কষ্টের মধোও তিনি 
একটি পয়সাও খরচ করেন নাই। এমনি ছিল তখন তাহার তীব্র 
বৈরাগা। 

কিছুদিন তিনি পিতামাতাকে সঙ্গে লইয়া পুরীর মন্দিরাদি দর্শন 
করিলেন। অতঃপর আরও কয়েকদিন খুব আনল কাটাইয়া সদলবলে 
কলিকাতা ফিরিলেন | এদিকে কলেজে এক. এ. পরীক্ষার মাত্র এক 
মান বাকী। পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হইবেন, ইছা কেহ আশা করে 
নাই। কারণ সারা! বৎসর পড়াশুনা! কিছুই হয় নাই। কিন্তু তিনি 
আশাভীত তাবে পাশ করিলেন। | 

ইছার পর গজাবার সারদার মনে বৈরাগ্যের উদয় হইল। তিনি বাড়ি 
হইতে মাঝে মাঝে কোথায় $লিয়। ধান--কেমন ষেন আপন ভাবে চলেন 
আর সংসারের প্রতি তীব্র বিরক্তি প্রকাশ করেন । জোষ্ট ভ্রাতা বিনয়বাবু 
এই-সব দ্নেখিয়া সারদাকে সংসারে ফিরাইবার জন্ত নান! উপায় অবলগ্বন 
করিলেন। প্রথমত: তিনি একটি বঙ্গীকরণ ঘঞ্জ করিবার জন্য বিপুগ 
আয়োজন কৰিলেন। এট হজের উদ্বেন্ঠ হস্ত্ের প্রভাবে লারদ| হহারাঁজের 
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মন সংসারে ফিরাইয়! আন1। একমাস বারদিন ধরিয়া বারজন ত্রাঙ্গপছার! 
যজ্ সম্পাদিত হইল। পরস্ধ যজ্ঞের ব্রাঙ্ণগণ্ স্পষ্ট বলিলেন যে, তাঁহাকে 
সারে ফিরাইয়া আনা অসভ্ভব। ইহাতেও বিনয়বাবু.হুতাশ - হইলেন 
না; পরস্ধ অন্ত বিবিধ উপায় অবলশ্বন করিলেন । এইজগ্ক তাহাকে 
নানাভাবে প্রচুর টাকা খরচ করিতে হইয়াছিল; কিন্ত কোন ফলই হইল 
না। অনন্যোপায় হইয়া তিনি অবশেষে পরমহংসদেবেক শিষ্তদের নিকট 
উপস্থিত হইয়া সব খুলিয়া বলিলেন এবং সারদ1 যাহাতে সংসারে ফিরিয়া 
যাঁন, তজ্জন্ত তাহার গুরুভাইদের সাহাযা প্রার্থনা করিলেন। মাসখানেক 
পরে সারদা সব জানিতে পারিলেন এবং ইহাতে স্বাহার সংসার বিভৃষ্ঝ। 
বরধিতই হইল । 
শ্ীবামকষ্ষের দেহরক্ষার পর নবেন্দ্রপ্রমুখ অনেকে যখন আটপুরে যান, 
তখন সারদাও তাহাদের সঙ্গে গিয়াছিলেন। আটপুরে তাহারা যে 
কয়দিন ছিলেন, সেই কয়দিন সেখানে বাবুরামের গৃছটি গভীর আধ্যাত্মিক 
ভাবে পূর্ণ হইয় উঠিয়াছিল। ইছারই মধ্যে আবার একদিন সারদাকে 
শিব ও গঙ্গাধরকে পার্বতী সাজাইয়া হরগৌরী-উৎসব করা হইল। এইরূপ 
অনাবিল স্বাচ্ছন্দোর মধ্যে সকলে একদিন এক পুঞ্চরিণীতে আনে 
গিয়াছেন, এমন সময় অনবধানতাবশতঃ সন্ভরণে অপটু সারদা ডুবিয়া 
যাইতে লাগিলেন । তখন নিরুগ্ুন তাহাকে উদ্ধার করিলেন । 
আটপুর হইতে প্রত্যাবর্তনের অল্প পরেই সার! বরাছনগর মঠে 
ঘোগ দিলেন এবং সঙ্গ্বাস অবলম্বন করিলেন--তীাহার নাম হইল 
ভ্রিগুণাতীতাননদ, সংক্ষেপে ত্রিগুণাতীত।* সাধারণত; তিনি সারদা 
মহারাজ বলিয়াই পরিচিত ছিলেন । স্বামীজী তখন প্রায়ই তীব্র বৈরাগোর 
কথা বলেন, আর ভগবানলাভ না হওয়ায় আক্ষেপ করেন এবং 
প্রায়োপবেশন করিবেন বলেন । শুনিয়। ব্রিগুণাতীত মহারাজের মনে 
আগুন জপিল-_-একদিন তিনি হঠাৎ নিকদেশ হইলেন । স্বামীজী তখন 
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কলিকাতায় ছিলেন। ফিরিয়া! আলিয়া সব শুনিলেন এবং অন্বেধপান্তে 
তাহারই নামে পিখিত একখানি পত্র পাইপেন-__-“আমি ছেটে বৃন্টাবনে 
চললুম । এখানে থাকা আমার পক্ষে বিপদ। এখানে ভাবের পরিবর্তন 
হচ্ছে। আগে বাপ-মা ও বাড়ির সকপের হ্গপন দেখতুম। তারপর 
মায়ার মৃতি দেখলুম। ছুবার খুব কষ্ট পেপ়েছি; বাড়িতে ফিরে যেতে 
হয়েছিল। তাই এবার দুরে যাচ্ছি। পরমহ্ংসদ্দেব আমায় বলেছিলেন, 
“তোব বাড়ির ওর1 সব করতে পারে; ওদেব বিশ্বাম করিস নে।” কিন্তু 
সেবারে তীহার বৃন্দাবন যাওয়া হয় নাই । বরাহনগর মঠ ত্যাগ কবিয়া 
তিনি প্রথমে দক্ষিণেশ্বরে যাঁন; সেখানে এক রাজি কাটাইয়া পর দিন 
কোন্নগগরে উপস্থিত হন। তাহার সঙ্গে ছিল এক-আধথানি কাপড় ও 
শীরামকষ্ের ছবি । কোন্নগবে তিনি একদিন থাকিয়া! রেলভাড়া-পংগ্রছের 
চেষ্টা করেন; কিন্তু অত টাকা দিতে কেহই বাজী নহেন দেখিয়া অগতা। 
তিনি ববাহনগরেই ফিবিয়া আসেন। 

তাহার- পিতা তখনও জীবিত ছিলেন । ১৮৮৮ শ্রী: *ই ডিসেম্বর 
তিনি কলিকাতাস্থ নিজভবনে দেহতাগ করেন ইহাতে সারদ! 
মহারাজ কয়েক দিন বিশেষ শোকগ্রন্ত ছিলেন । বস্কত: সন্গামী হইলেও 
রামরফের শিক্ষাঞ্ডণে স্বামী ব্রিগুণাতীতানন্দ জনকজননীর প্রতি 
ভালবাসা বিদর্জন দেন নাই। তাই তিনি স্বীগ গর্ভধারিণীর সংবাদ 
রাখিতেন এবং স্ীহার কলাণার্থে ঠাহাকে শ্রীঙ্ক্রমায়ের নিকট লইয়! 
ঘাইতেন। তাহার জননী ১৮৯৫ আঃ ২৯শে নতেম্বর পরলোক গন, 
করেন। 

বরাহনগর মঠে বালকালে শ্বামীজী একদিন স্বামী সারদানন্দকে 
বগিলেন, “পায়ে হেঁটে নবন্থীপ থেকে বেড়িবে এল না, শরৎ ।” শরৎ 
মহারাজ বাহির হইবেন এমন পময় মহাপুরুষ (স্বামী শিবান্ন্দ ) বগিগেন, 
“শরৎ, আমিও যাব।” শুনিয়! শরৎ মহারাজ দাঠাইপেন.। ইতাবলবে 
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তীর্ঘদর্শন-মানসে' ছ্লিগুণাতীতজীও রাস্তায় নামরিয়া পড়িলেন। কিন্ত 
মহ্থাগুরুষ ও সারদানন্দ মহারাজ রাম্তায় বাহির হয়া আর সারদা 
মহাবাঁজকে দেখিতে পাইলেন না; স্তরাং তাহাকে ফেলিয়াই তাহার 
গস্তব্স্থানাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বেলা বাড়িয়া! কর্ধ মাথায় উঠিলে 
তাঁহারা বিশ্রামের জন্য এক বাগানের সম্মুখে বমিলেন। অকলম্মাথ 
ব্রিগুণাতীতানঙগাজী এ বাগান হইতে বাহির হুইয়1 বলিলেন, “দুপুর 
হয়েছে কিন1, তাই বান ক'বে পিত্তিরক্ষ] ক'রে নিলাম ।”*পিত্তিরক্ষা 1”. 
উভয়ে অবাক্‌ হইয়া প্রশ্ন করিলেন। জ্িগুণাতীত মহারাজ বুঝাইয়! 
বলিলেন, “বাগানের পুকুরে দ্বান ক'রে ভাবলুম, কি কারে পিত্তিরক্ষা 
করি? গ্েখলুম কচি দূর্বা রয়েছে, তাই খেয়েছি ।” 

খাওয়ং-দাওয়। সম্বন্ধে এমনই হৃষ্টিছাড়া ব্যাপার ছিল স্বামী 
ব্রিগুণাতীতের ! একসময়ে পেটের অস্থথে ভুগিতেছেন দেখিয়া! ব্রদ্মানন্দজী 
তাহাকে শ্রধুক ডাক্তার বিপিন ঘোষ মহাশয়ের নিকট পাঠাইযাছিজেন। 
ভক্ত ডাক্তারবাবু সাধুকে শ্বগৃহে পাইয়া এবং আহারে তাহার কচি আছে 
জানিয়! জিজ্ঞান! করিলেন, “কি থাঁবে বল 1” সাধু বলিলেন, “রসগোজ্সা ।” 
তখনকার দিনের ছুই টাকার রসগোষ্স। একখানি থালায় সজ্জিত হইয়া 
সন্মুথে উপস্থিত হইলে তিনি নিবিবাদে সমস্ত শেষ করিলেন! অতঃপর 
কুশল প্রশ্নীদিচ্ছলে ডাক্কার জিজ্ঞাস করিলেন, “আজ কি গ্রয়োজনে এলে 1” 
তিনি বঙ্গিলেন, “আমার পেটের অস্থখ হয়েছে, তাই মন্গাযাঁজ (স্বামী 
ব্দ্মানন্দ্র ) আপনার কাছে পাঠিয়েছেন ।” ডাক্তার অন্থযে*গের স্বরে 
বলিলেন, “অভ রলগোক্না খেলে কেন?” সহজ উত্তর আসিল, “তা 
আপনি দিলেন- আমি কি করৰ 1” পাঠক কি ইহাকে লোভ বলিৰেন? 
সাধারণ বুদ্ধিতে তাহাই মনে হয় বটে। কিন্ত রসগোল্পার সঙ্গে ঘাসের 
কথাটিও মনে রাখিতে হইবে, আর ভাবিতে হইবে সিচ্ছপুরুষ প্রেমানন্দজীর 
বাদী। পূর্বোন্ধ চিকিৎদাপর্ব বর্ণন। করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, “ওর 
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সিচ্ধাই ছিল। আমি একবার পাড়ে সাত সের ঘন ছুধ ধীরে ধীরে দিতে 
লাগলুম--বেশ খেয়ে যেতে পাগল । আমিও থামলুম না, ও-৪ থামল না” 
স্বামী প্রেষানন্দই আবার বেলুড় মঠে বসিয়া এক শিবরাজ্রির পরদিন 
বলিক়াছিলেন, “রোজ একট] ক'রে কলা খেষে (সারদা ) এ বেলতঙ্গায়, 
সাতদিন পড়ে রইল ।” 

তীর্ঘদর্শন ও সেবাকার্ধাদির সময় ত্রিগুণাতীত মহারাজ ভিক্ষাপ্ধ অরে 
দিনাতিপাত করিতেন। আবার সম্ভবন্থলে প্রচুর অন্ন গ্রহণ করিয়া 
উদরপৃতি করিতেন বা পরিহাপচ্ছলে ভোজা-পরিবেশনের দৈদ্য প্রমাপ 
করিয়া দর্শকবৃন্দকে স্তম্ভিত করিতেন | একদ| জয়বামবাটী হইতে ফিরিবার 
সময় একটি ছোট হোটেলে উঠির] সারদা মহারাজ মাপিককে জানাইলেন 
যে, তিনি অপরের তুলনায় অধিক আহার করেন; সুতরাং পরিবেশনে 
যেন কার্পণা করা না হয়--তিনি সাধারণ হার অপেক্ষ! অধিক অর্থ 
দিতে প্রস্তত আছেন । ধর্মভীক মালিক অর্থের দিকে দৃষ্টি না বাখিয়াই 
যথানিক্মে অত্যাগতকে আহারে বলাই । সারদা মহারাজ ক্ষুধিত 
ছিগেন, তাই বারংবার ভালভাত চাহিপা খাইতে লাগিপেন। ক্রমে 
মালিকের ক্ষুদ্র ভাগার নিংশেধিতপ্রায় হইল । কিন্তু সাধুকে স্বীয় 
চিরাচরিত বিধান অনুযায়ী আহার করাইয়া তাহার একট আত্মতৃপি 
লাভ হইয়াছিল; আর সেই সম্ভার দিনে খরচও তেমন বেশী কিছু হয় 
নাই; স্থতরাং ভ্রিগুণাতীত সছারাজ অধিক অর্থ দিতে গেগেও সে গ্রহণ 
করিল না শুধু শ্রন্কা নিবেদন করিয়! সাধুর জানীর্বাদ ভিক্ষা করিল। 

জীশ্রমায়ের প্রতি তাহার অসাধারণ বিশ্বাস ও তন্ধি ছিল। এফবার' 
তিনি মাকে লইয়া জয়রাষবাটাতে হাইতেছিলেন মা ছিলেন 
গো-যানে এবং তিনি চপিয়াছিলেন পদব্রজে। বাজে গাড়িখানি রাস্তায় 
এমন এক গভীর গর্ত স্থানে আলিয়া পড়িল, যেখানে উহা উন্টাইর়া 
হাইতে পারে কিংব! বাঁকানিতে মায়েব নিগ্াতক্ষ হইডে পাকে । অবস্থা 
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বুঝিনা ভ্রিগুণাভীত মহারাজ রাস্তার গর্ভে শুইয়া পড়িয়া তাহার দেহের 
উপর দিয়! গাড়ি চালাইতে আদেশ দিলেন । ইতোমধ্যে মায়ের নিজাতক্ 
হওয়াতে তিনি কা দেখিয়া গাড়ি হইতে নামিয় 'সারদা মহারাজকে 
ভংসনা করিতে লাগিলেন। আর একবার প্রীীমায়ের জন্ত বাজার 
হইতে ঝাল লঙ্কা কিনিয়া আনিতে বঙিলে তিনি বাগবাজার হইতে লঙ্কা" 
চাখিতে চাঁখিতে পায়ে হাঁটিগ্লা বড়বাজারে গিক়া! ঠিক ঠিক ঝাল লঙ্ব 
পাইয়া কিনি আনিলেন। ততক্ষণে জিহব! ফুলিয়া উঠিয়াছে। প্রত্মা 
যখন বেলুড়ে নীলাঙ্বরবাবুর বাগানে ছিলেন, তখন সেবক সারদা মহারাজ 
সন্ধযাবেলায় একখানি পরিষ্কার কাপড় শেফালিক। গাছের তলায় পাতিয়া 
রাধিতেন, যাহাতে শেধরাত্রে-ঝরা শিউগি ফুলে মা ঠাকুরের পূজা 
করিতে পাবেন। কলিকাতা ও জয়রামবাটীতে তিনি অন্ত বহুতাবে 
শ্রী্নীমায়ের সেবা! করিয়াছেন । 

এই সঙ্গে মনে পড়ে তাহার অদ্ভুত সাহসের কথা । কোন্‌ সময়ের 
ঘটনা জান! নাই--তবে উহা তাহার যৌধনপ্রারস্ভেই ঘটিয়াছিল বপিয়া 
অঙ্থমান হয়। সত আছে, ইহা তিনি কিছুতেই বিশ্বাম করিতেন না। 
অথচ সকলের মুখেই ভূতের গল্প শুনিতে পান । একদিন শুনিলেন তিগ্রহর 
রাঁজ্িতে একটি পুরাতন বাঁড়িতে গেলে অবশ্যই ভূত দেখ! যাইবে । অমনি 
সেখানে যাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু মধারাজ্িিতেও কিছু না 
দেখিয়া হছভাশ হইয়া পড়িতেছেন, এমন সময় হঠাৎ ঘরের কোণ হইতে 
এক ক্ষীণ জালে! উঠিতে দেখিলেন | উহা! ক্রমশ: উজ্জ্রলতর হইতে লাগিল 
এবং তাহার মধা হইতে একটি প্রকাগুচক্ষ যেন তাহার দিকে ভীষণভাবে 
অগ্রপর হইতে থাকিল। ইহ] দেখিয্লাই তাহার সমস্ত শরীর শিছবিয়া 
উঠিল, আর বুক্ত যেন শুকাইয়!গেল। তিনি প্রায় মৃছিত হইয়া! পড়িয়াছেন, 
এমন সময় চকিতে শ্রীরামকৃষ্ণকে সম্মুখে দেখিতে পাইলেন। ঠাকুর 
তাহার ছাত ধবিয়া বলিলেন, “বৎস, যে কাঞ্জে মৃত্যু নিশ্চিত, সে-লৰ 


১২ জীক়ামকৃষ্-ভক্তমাজিক! 


কাজ বোকার মতো কেন কর? আমার প্রতি মন রাখলেই যথেষ্ট 
হবে!” 

বরাহনগর মঠে এক রাত্রে ব্রদ্ষানন্দভী,হুবোক্ান জী ও জিগুণাতীতজী 
একশধ্যায় নিত্রিত আছেন, এমন সময় ভ্িগুগাতভীতের মনে নির্জন শ্বশানে 
যাইয়া! তান্ত্রিক সাধনা করিবার বাঁসন। জাগিল এবং কাহাকেও কিছু না 
বলিয়া! গৃহের বাহিরে চললেন । এদিকে ব্রহ্গানন্দজী স্বপ্রযোগে অকম্মাৎ 
চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ওরে সারদা, যাসনি, যাসনি |” সে শবে 
সকলেরই নিদ্রাভক্ষ হুইল এবং তাহারা দেখিলেন যে, সার] মহারাজ 
কক্ষাভাস্তরে প্রবেশ কারতেছেন। অতংপর জিগ্জাসিত হইয়। ব্রদ্মানন্দজী 
কহিন্গেন যে. হ্বপ্রেঠাকুর এভাবে জ্িগুণাতীতকে নিষেধ করিত 
বলিয়াছিজেন 1 হ্বাযী জিশুণাতীতের তক্ত্রমাপনার এখনই পরিসঙাঞ্থি 
হুইঙ্গ। 

বরাহনগবে একসমরে স্তিগ্ুণাতীত মহারাজ একবাল একটি ছোট 
ঘরে দরজ! বন্ধ করিয়া এরূপ অবিরাম জপধ্যান অ'পৃস্ত করিলেন ঘে, 
আহারনিদ্রাও ভুলিঙ্কা গেলেন। স্ৃতরাং অপর সকলে তীহাকে 
সাধাসাধনণ করিতে লাগিপেন, এমন কি জোর কবিয়াও ধরি] আনিতে 
 চাহিলেন ; কিন্ত কিছুতেই কিছু হইল না! অবশেষে তিনি বলিলেন যে, 
মহাপুরুষ শিবানন্দজী যদি আহারের ময় তাহাকে ম্প করিয়া থাকেন, 
তবে উবাই ভীহার জপের সদৃশ হইবে এবং এ ভাবে তিনি অক্পগ্রহণ 
করিবেন । অগতা তাহাই হইল । 

শ্রাটপুরে বড়দিনের বান্িতে জবাষকুঞ্জ-সম্তানগণ তাগ-বৈরাগের 
আলোচনায় যে অনাবিল আনন্দ পাইয়াছিগ্ল, উদ্ধার শ্মরণার্থে এবং 
ষীণ্ডর প্রতি ভক্তি-নিবেদনের জন্ত ভ্িগুণাতীত মহাঝাজ অতঃপর 
প্রতি বৎসর বড়দিনের পূর্ব রাত্রে একটি ছোট উৎসব করিতেন। 
ফলত: তাহার অনুকরণে আজও বেলুড় মঠে ও মঠের সংশিষ্ট অন্তান্ত 


স্বাম' ভিগুণাতীতা নন্দ ১৩ 


আঙুয়ে যথারীতি যীশুর এই জন্মবাজ্রিটি প্রতিপাপ্রিৎ হইয়া 
থাকে । 
তীর্ঘদর্শনবালন] তাছার মনে স্বদ্দাই ছিল। তাই তিনি সুযোগ পাইয়া 
১৮৯১ আষ্টাব্বে কোন এক দিন উত্তর ভারতের তীর্থাভিযুখে যাল্র! 
করিলেন । সেইবারে তিনি কাশীধাম, চুলার, বিদ্ধ্যাগল, প্রশ্াগ, কানপুর, 
ব্ঠির (ত্রদ্ধাবর্ত ) প্রভৃতি স্বানে তজ্জত্য দেবদেবীর পুণ্াদর্শন লাত করেন। 
প্রাগে তিনি দশ-বার দিন জবে ভুগিয়াছিলেন। ক্রমে এটোপ্লাতে 
আসিয়া! তিনি স্বামী অখণ্ডানন্গের সহিত মিলিত হইলেন। অতঃপর 
উভয়ে এক লক্ষে আগ্রা ও মধুর! দর্শনানস্তব গোবধনে “দীপমালার মেলা? 
দেখিতে গেলেন এবং ত্দনস্তর যতিপুরে 'অঙ্নকূটের মেলা' দেখিয়া শ্যামকুণ্ড 
ও বাধাকুণ্ড দর্শনান্তে বৃন্দাবলে উপনীত হইলেন | ইনার পরে মধ্ব পর্বস্ত 
একসঙ্ে থাকিয়া অখগ্ডানন্দজী আগ্র! যাত্রা করিলেন এবং স্বামী 
জিগুপাততীত করোরী ও জয়পুর হইয়া পুক্কয়ংতিমুখে চলিলেন (ডিসেম্বর, 
১৮৯১ )। পুষ্করে ভাহাদের পুনমিলন হইল এবং ছুই জনে একসঙ্গে 
আছ্গমীরে আলিয়া! তথাকা!র দ্রষ্টবা স্থান গুলি দেখিলেন। কিন্তু একদিনে 
সমস্ত দেখার কঠোর পনিশ্রমে ব্রিগুণাতীত মহারাজ জবে শষাগত 
হইলো ; সে জর সারিতে সতর-আঠার দিন কাটিয়া গেল। আবোগ্যান্কে 
তিনি একাই ৰোথাই যাইবার লঙ্কল্প করিয়া আপাততঃ চিতোরের টিকিট 
কিনিয়া গাড়িতে উঠিগেন। 
একমাত্র ভগবানের উপর নির্ভর করিয়াই স্বামী জিগুপাতীতানন্দ 
ভীর্ঘভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন এবং ভগবানও তাহাকে বছ আপদ-বিপদে 
রক্ষা করিয়াছিলেন। একবার জদ্ধকার রাঞ্জে যৃফ্পধারে বৃষ্টি পড়িতে 
থাকিলে পথ দেখিতেও অক্ষম হইয়া তিনি কথ্ঘল মুড়ি দিয়া এক 
পার্খে পড়িয়া রহিলেন। নিকটেই রেলস্টেশন থাকিলেও তিনি 
জানিতেন না। সৌভাগাক্রমে অচিরেই স্টেশনেহ ছারোয়ান লঠনহস্কে 
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বাড়ি যাইবার পথে তাহাকে তাবস্থ দেখিয়া নিজগৃহে লইয়। 
গেল। 
নাঁনাস্থান ভ্রমণাস্তে ভ্রিগুণাতীত মহারাজ দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন 
এবং তথায় মন্দিবাদি-দর্শনানস্তর জাহাজে পোরবন্দর বাথদামাপুরী-দরশশনে 
ঠলিলেন। সেখানে ৬হাটকেশ্বর মন্দিরে একদল হিংলাজ-যাত্রী সঙ্গালী 
অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাহার] অকল্মাৎ এই বাঙ্গালী সাধুকে পাইয়া 
বিশেষ জানন্দিত হইলেন ; কারণ এখন তাহার সাহাযো রাজপ্রাসাদে 
অবস্থানকারী অপর বাঙ্গালী সাধুকে ধরিয়! রাজার নিকট হইতে আবশ্তকীয় 
পাথের সংগ্রহের পথ সহজ হইয়া গেল। কে এই দ্বিতীয় বাঙ্গালী সাধু? 
সাধুদের কথায় স্বামী ভ্রিগুণাতীতের অনুমান হুইল, হয়তো বা ইনি স্বামী 
বিবেকানন্দ । তথাপি মন্ন্যাসীদের অন্থরোধ এড়াইতে না পারি তিনি 
ভিক্ষার্থী ছিসাবেই তাহাদের সহিত এ রাজপ্রাসাদনিবাসী সাধুর নিকট 
উপস্থিত হইলেন । গিয়া দেখেন, তাহার অন্থমান সত্য | কিন্তু হ্বামীজী 
ঘুচভাবে জানাইলেন, “পয়সার জন্ত আমি কাকেও বলতে পারৰ ন|। 
তোর কাছে যা আছে, সব দিয়ে দে।” ম্বামী ত্রিগুণাতীত তাহাই 
করিলেন ,এবং সাধুদের বিদায় দিয়া ম্বামীজীব সহিত আলাপে প্রবৃত্ত 
হইলেন। অনেক রাত্রি পর্বস্ত তখার কাটাইয়! তিনি হাটকেশ্বর মন্দিবে 
ফিবিলেন। পরদিন ছিগ্রহরে অন্যত্র যাইবার জন্য পুটুলি বাঁধিতেছেন, 
এমন সময় স্বামীজী সেখানে আলিয়া! তাহাকে নিজ আবাসস্থলে লইয়া 
গেলেন এবং দুই-তিন দিন পরে জুনাগড়ের দেওয়ান হরিদাম বিহারীদাল 
মহাশয়ের বাটাতে পাঠাইয়! দিলেন । এ বাটীতে কয়েক দিন থাকিয়া 
জ্িগুণাতীত মহারাজ জাবার ভ্রমণে নিক্ষান্ত হন এবং তীর্থদর্শন করিতে 
করিতে ক্রমে কলিকাভায় উপনীত হন। ৃ 
এই সয় একটি ঘটনায় স্বামী ব্রিগুণাতীতের পছ'শন্গুলভ অমারিক 
ব্যবহাবের পরিচয় পাই । কালীর মহারাজ ( স্বামী বিবৃজানন্দ ) মঠে 


স্বামী ভিগুণাতী তাঁমীচ্দ ১৫ 


ঘোগদান করিলে তাহার পিতামহ তাহাকে বাঁড়িতে ফিরাইবার জন্য 
একদিন মঠে আসেন । পরক্ধ স্বামী ত্রিগুণাতীতের আসন ও তাঁমাক- 
প্রদ্দান এবং মধুর আলাপনে তিনি বুঝিতে পারেন যে, নাতিটি সাধূপ্রতির 
যুবকদের নছিতই আছে। ইহাতে তাহার খেদ মিটিগ়্া যায় এবং তিনি 
নিিবাদে গৃহে ফিরিয়া যান। 

অিগুপাতীত মহারাজের তীর্ঘভ্রমণস্পৃহ! সখনও চরিতার্থ হয় নাই। 
সুতরাং কয়েক বত্সর পরে তিনি ১৮৪৫ গ্রীষ্টান্ধে তিব্বতের লাদাখ, 
তৈকলাস ও শ্লানসসরোবর-দর্শনে যাত্র! করিলেন । এই দুগর্ম বস্তায় 
তাহাকে বহু বিপদের সম্ঘুধীন হইতে হইয়াছিল এবং বিশেষ কয়েকটি 
ক্ষেজে তিনি যেন দৈবসহায়েই উদ্ধার পাইক্লাছিক্নেন। একদিন পথ চলিতে 
চলিতে ঠিক সন্ধাসমাগমে এক বিস্তীর্ণ খরলোতা পার্বত্য নদীর তীরে 
উপনীত হইয়া! তিনি দেখিলেন, পাব হইবার জন্ত একটি পুরাতন বাধষাত্র 
আছে; তাহাও মধ্যে মধো ভগ্র। জ্যোত্গ্ার আঙ্গোকে কোন প্রকারে 
উহারই উপর দিগা চলিয়া যাইবেন ভাবিস্তা অগ্রসর হইলেন এবং 
তগ্ন্থান গুলি উল্লশ্কনপূর্বক অতিক্রম করিতে থাঁকিলেন। এইভাবে চলিয়! 
সবেমাত্র যধাস্থলে পৌছিয়াছেন, এমন সময় একখানি কালোষেঘ উজ্দ্ল 
চন্ত্রমাকে একেবারে আচ্ছন্ন করায় অমানিশার মতো চাবিদিক সম্পূর্ণ 
তিমিরাবৃত হইল । অন্ধকারে এই বাধের উপর দিয়] এক পা অগ্রসর 
হওয়ার অর্থ নিশ্চিত মৃত্যু। তিনি কিংকর্তব্যবিমূচ হইয়া চুপ করিয়া 
ধাড়াইয়া রছিলেন ; মনে মনে শুধু ঠাকুবের নাম করিতে লাগিলেন। 
সহম! শুনিতে পাইলেন, কে যেন তীহাকে বলিতেছে, “আমার অন্- 
সরণ কর।” হঠাৎ কিছুই বুঝিতে পারিলেন নকলের পুতুঙ্সের 
মতে! চলিতে আরভ্ করিলেন এবং দেখিতে দেখিতে নদীর অপর 
তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ততক্ষণে কালো মেঘখানি 
লরিয়া যাওয়াতে চান্দের আলে! পরিষ্কারভাবে চাবিদিকে ছড়াইয়। 


১৬ প্রীন্বমকঞ্ণ-ভক্তমালিকা? 


পড়িগ।; তথাপি নদীর তীরে তিনি কোন লোকের চিহ্ন দেখিতে 
পাইলেন না। 

আর একবার পার্বত্য অঞ্চলে ভ্রধণকালেই তিনি একদিন চলিতে 
চলিতে একটি গ্রামের মধো আমিয়! উপস্থিত হইলেন । উহার পার্থেই 
একটি বহু পুরাতিন জীর্ণ মন্দির ছিল। মন্দিরের সম্মুখে চতুর্দিকে 
প্রাসীরাবৃত একটি ছোট প্রাঙ্গণ । তিনি শুনিতে পাইগেন, সুর্ধান্তের পরে 
এই মন্দিরের দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, কেন না রাত্রিতে 
কোথা হইতে ঝাঁকে ঝীকে মশা এই মন্দিরে আসিগা উপস্থিত হয় 
এবং কেহ মন্দিরের মধ্যে থাকিলে মশকদ্দংশনে তাহার জীবনসংশয় হুয়। 
এইরূপ খতুত্ত কথার সতভাতাপরীক্ষার জন্ত তিনি গ্রামবাসীদের নিষেধ 
সত্বেও সূর্ধান্তে মন্দিবে ঢুকিয়। পড়িলেন। তাহার পর সত্যলত্যই কষ্ণমেঘ- 
সদৃশ মশকপুঞ্জ জাসিরা ভাহাকে আক্রমণ করিলে তিনি কম্বলাবৃত হইয়া 
ভূষিত গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন এবং ঠাকুরকে স্মরণ করিয়া সারা 
রাজি নিদ্রায় কাটাইলেন। 

কৈলাস, মানসসরোবর ও লাদাখ হইতে ফিব্বিয়া তিনি প্রায়শ: 
কলিকাতায় খাঁকিতেন ; কারণ প্রথমে তীছার জর হয়) তারপর 
ঠাকুরের উৎসবের আয়োজন করিতে হয় এবং অতঃপর উদ্বোধন” 
পন্র-্প্রকাশের চেষ্টা করিতে থাকেন। শেষোক্ত প্রয়াদের সংবাদে 
আনন্দিত ছুইযস] স্বামীজী আমেরিকা হইতে স্বামী ত্রদ্ষানন্দকে 
পলিখিয়াছিসেন, “সারদ। কি বাংলা কাগজ বার করবে বলছে। সেটার 
বিশেষ সাহায্য করবে--সে মতলবটা মন্দ নয়।” অর্থাদি দিয়া সাহায্য 
করিতে তিনি প্রস্তত ছিলেন। কিন্তু পত্র-প্রকাশ তখনই সম্ভব হয় 
নাই--উহা! বাহির হইয়াছিগ কয়েক বত্লর পবে। কলিকাতায় 
অবস্থানের এই নুযোগে জিগুপাতীত মহারাজ নানাস্থানে পর্ধাযক্রমে 
্ীতা-উপনিহদার্ধি ব্যাখ্যা! করিতেন এবং সামদ্ষিক পত্রে প্রবন্ধাি 


স্বামী ব্রিগুণাতীতানন্দ ৃ ১৭ 


লিখিতেন। ২২১২।৯৫ তারিখ হইতে 'ইত্ডিয়ান্‌ বিরর' পত্রে তীর 
তিব্বতন্রমণকাহিনী ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হয়। ইহারই মধো 
তিনি আবার মুবকদের চখিজআ্গঠনের জন্য কলিকাতার তিনটি পাড়ায় 
তিনটি 'ব্র্দচর্ণ কেগ্রু? স্বাপনপূর্বক তাহাদিগকে সৎপথে পরিচালিত 
করিতে থাকেন। তিনি তখন খুব পড়াশোনা করিতেন । অথচ 
অবকাশ বেশী ছিল না। তাই গুছাইবার সময়াভাবে তাহার শয্যার 
চারিপার্থে বহু শাঙ্গাদি গ্রন্থ ভপাকার হইয়। থাকিত। 

কলিকাতায় ভাক্তার শশিভৃষণ ঘোষের বাড়িতে থাকার সময় স্বামী 
ভিগুণাতীতের ভগন্দর হয় এবং ক্লোরোফর্ধসংযোগে অস্ত্রচিকিৎসার 
প্রম্বোজন দেখা! যায়; কিন্ধু তিনি সক্ঞানে অন্তরোপচার সম করিতে 
পারিবেন বলায় ভাক্তার উহাতেই স্বীকুত হন। তদগ্সারে তাহার 
দেহে প্রায় অর্ধঘণ্ট। অজচালন! করা হয় এবং প্রায় ছয় ইঞ্চি পরিমাণ 
কাট। হয়; তথাপি তিনি কোন্‌ যন্্ণার লক্ষণ প্রকাশ করেন 
নাই | 

১৮৯৭ খ্রীষ্টাঞ্ে উত্তরবঙ্গে তুতিক্ষের করালমুতি প্রকট হইলে 
অথগ্ানন্দজী মন্ুলায় দেবাকাযে ব্রতী হন। জেলার ম্যাজিষ্রেট 
লেতিঞ্জ সাহেব এ কাধে সহায়তা করিরাঁছিলেন বলিয়া একটি সভা 
করিয়া তাহাকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়? এ উপলক্ষো মিশনের পক্ষ 
হইতে ধন্যবান-জাপনের জন্য ব্রিণাতীত মহারাজ মহুলায় প্রেরিত 
হন। মহলা হইতেই তাহাকে সাহাযাকেন্ত্র-প্রতিষ্ঠার জন্ত দিনাজপুরের 
নিকটব্তী বিরোল গ্রামে যাইতে হয়। সেখানে তিনি নিজে ভিক্ষার 
উদরপূরণ কৃবিতেন এখং গৃছ্কে গৃছে যাইয়া চাউল ও বস্ত্র বিতরণ 
করিতেন । সাফপা ও স্নামের সহিত কাধসমাপনাস্তে তিনি 
কলিকাতাম আসেন । 

এন্দিকে স্বামীজী প্রথষবারে (১৮৯৭ আটা ) স্বদেশে ফিরিয়া 

২ 


১৮ শরামকৃ্ণ-ভক্তমালিক। 


প্রস্তাব করিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধার! প্রচারের জন্ত একখানি 


সামগ্রিক পত্র-পরিচাপন আবশ্ঠক। দৈনিক পত্র শ্বামীজীর মন:পৃত 
হইলেও অর্থাভাবে পাক্ষিক পব্র-প্রকাশের প্রস্তাৰই গৃহীত হইল। 
উহার নাম রাখ! হুইল “উদ্বোধন? | স্বামীজী উহা জন্ত এক সহশ্র 
মুদ্রা দিলেন এবং ঠাকুরের ভক্ত হরমোহন মিত্র আর এক সহম্র ধার 
ফিলেন। অত:পর ১৩০৫ বঙ্গাবের ১লা মাঘ ( ১৮৯৯ শ্রীঃ, জাতয়ারী ) 
স্বামী ব্রিগুপাতীতানন্দের পরিচালনায় “উদ্বোধনের নিজন্ব ছাপাখানা ১ 
হইতে এ পত্র বাহির হইল । এই কার্ধে ভাাকে প্রাণাস্ত পরিশ্রম 
করিতে হইয়াছিল বলিলেও অততাক্কি হয় না। স্বামীজীর আদেশ ছিল 
যে, মূলধন তাঙ্ষা চলিবে না। এদিকে অর্থাভাবে কর্মচারী নিয়োগ 
কর। চলে না, নিজের আহারাদিরও সুব্যবস্থা অসস্ভব | পরিস্থিতি 
এইবপ প্রতিকূল হইলেও অক্লাস্তকর্ম! ত্রিগুণাতীত মহারাজ কখনও 
ভক্ষগৃহে তিক্ষা করিয়া, কখনও ন্মনশনে থাকিয়া! অথবা পদকব্রজে পাঁচ 
ক্রোশ পথ. চলিয়া একাই সমস্ত কাজ চালাইতে লাগিলেন । ছাপা- 
খানায় দক্ষ কর্মচারী নাই; যাহারা আছে, তাহারাও নিয়মত আসে 
না। ভ্রিউণাতীত মহারাজ অনেক সময় তাহাদিগকে গৃহ হইতে 
ছাপাখানায় টানিয়! আঁনিতেন, অথব নিজেই ছাপার অক্ষরনন্নিবেশ ও 
অশ্তদ্ধিধংশোধন প্রভৃতি কবিতেন। ক্লান্ত দেহ পাছে ঘুমাইয়া পড়ে, 
এই ভয়ে দাড়াইয়! দাড়াইফাই তিনি কাজ করিতেন। এতদ্যতীত 
বাড়ি বাড়ি যাইয়া প্রবন্ধ যোগাড় করা, কাগজের আদর্শ ও উদ্গেশ্ব 
সকলকে বুঝাইয়] দেওয়?, নৃতন গ্রাহক সংগ্রহ করা--ইত্যাদি ধাবতীয় 
কার্ধে তিনি সারাদিন ব্যস্ত থাকিতেন। রোগের শময়ে্ড তাহার 
অবাহতি ছিল না। জর-গায়ে সকালে উঠির়াই হয়তো বাহিরে 


১ স্বামীর লাবদ্দশায়ই ছাপাখানাটি বিক্রয় হইয়া বায়।: 


স্বামী ব্রিগুণাভীতামন্দ ১৯ 


গেলেন। নানা প্রয়োজনে ইতত্তত: ঘঘ্ুরিয়া যখন গৃহে ফিরিলেন তখন 
হয়তো জর এত বাঁড়িয়াছে ঘে, শহ্যাগ্রহণ ব্যতীত আর উপায় নাই। 
অথচ পর দিবস আবার একই ভাবে কাজ চলিতে থাকিত।১ 

এত বানস্ততার মধ্যেও বন্ধু-বান্ধব বা! পরিচিত কাহারও অন্ুখ 
হইলে তিনি তাহার শয্যাপার্থখে বসিয়া অস্লানবদনে সেবা করিতেন। 
যোগানন্দজীর শেষ অস্থখের সময় তিনি দিনে কম্ুলিয়াটোলায় 
“উদ্বোধন'-প্রেমের কারে ব্যস্ত থাকিতেন এবং রাত্রে গুকুভ্রাতার সেবা 
করিতেন । ছাপাখানায় একজন কর্মচারীর হঠাৎ কলের] হইলে ভিনি 
তাহার চিকিৎসাদির সমস্ত ব্যবস্থা তো! করিলেনই, অধিকন্ধ ন্বহত্তে 
সেবাভাব গ্রহণপূর্বক তাহাকে নিরাময় কবিলেন। 

এদিকে তুবীয়ানন্দজী ১৯০২ স্্রীষ্টান্দে আমেরিকা হইতে ভারতে 
ফিরিয়া আদিতে উদ্ভত হইলে স্বামীজী ত্রিগুণাতীত মহাবাজকে 
তার স্থলাভিষিক্ত করিতে চাছিলেন। তদহছসারে যাইবার 
আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে এমন সময়ে স্থামীজী দেহত্যাগ 
করিলেন। তাই আকশ্মিক বিপদে সকলে মুহমান হইয়া] পড়ায় তাহার 
বিদবেশযাত্রা আপাততঃ স্থগিত রহিল। পরে শ্রী বৎসর নত্তেম্বরের 
প্রারভে মাদ্রাঞ্জ কলম্বো ও জাপান হইয়] তিনি সান্ফ্রান্গিস্কে| অভি- 
মুখে চলিলেন। তিনি স্থির করিলেন যে, আমেরিকায় দেশী পোশাক 
বাবহার এবং নিরামিষ আহার করিবেন। এমন কি, সে দেশে 
শাক-সজি পাওয়া যাইবে কি না ইহা জানা না থাকায় শুধু কুটি ও 
চিনি খাইয়াই থাকিবার জন্তও মনে মনে প্রস্ভত হইলেন । 


১ স্বামী শুদ্ধানন্দ তখন কাঁণীধামে তপন্তা করিতেছিলেন, পরে কতৃপক্ষের 
আহ্বানে কলিকাতায় আসিয়া তিনি জিগুণাতীত মহারাজের অধীনে এ কার্ধে যোগদান 
করেন | তদবধি দীর্ঘকাল তিনি এ কাজে বাপূ্ত ছিলেন এবং পরে সম্পাদনা মিদ্বও 
দান্িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন । 


২০ প্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা। 


১৯০৩ স্ত্ীষ্টাব্জের ২রা জানুয়ারী জাহাজ পান্জ্রান্সিস্কো শহুরে 
পৌছিলে স্থানীয় বেদান্ত-সমিতির সভাগণ তাহাকে সাদরে সমিতির 
সভাপতি ডাক্তার এম্‌. এইচ. পোগানের গৃহে লইয়া গেলেন। কয়েক 
সপ্তাহ পরে সি. এফ. পীটাস ন-দম্পতির গৃহ তাহার প্রধান কার্ধকেন্দ্ 
হইল এবং সেখানে পুরাতন ও নৃতন ছাজদ্দিগকে লইয়। নিয়মিতভাবে 
বেদাস্তালোচনা চলিতে লাগিল। ক্রমে কার্য বধিত হওয়ায় ৪* নং 
স্টনার স্বীটের একটি ভাড়াবাড়িতে উঠিয়া গেলেন। এখানে প্রতি 
সপ্তাহে সীতা ও উপনিষদাদি-ব্যাখার সঙ্গে এক টর-আধটু ধর্মসঙ্গীতেরও 
ব্যবস্থা হইল। তাহার স্থনাম প্রচারিত হওয়ায় অচিরেই দক্ষিণ 
কালিফর্দিয়ার অন্তর্গত (৪২৫ মাইল দুরবতী ) লস্‌ এঞ্জেলিস্‌ নগর হইতে 
তাহার নিকট বেদাস্তগ্রচারের আহবান আসিল । অতএব ১৯০৪ শ্রীষ্টান্দ 
হইতে সেখানেও তিনি বন্ৃতাদি আরস্ত করিলেন। কিস্ু এক] উভয় 
কার্য চালানো অসম্ভব জানিয়া! এ বৎসরের শেষে শ্বামী সচ্চিদানম্দকে 
বেলুড় ্ঠ হইতে আনাইয়। তাহাব উপর লস্‌ এঞ্রেলিষের কার্ধের তার 
দিলেন। 

এ বৎসর সান্ফ্রান্দিস্কোর কাজ এত বৃদ্ধি পাইল যে, নিজন্ব 
ভূমিতে বেদাস্ত-সমিতির গৃহাদি নিগ্িত না হইলে আর চলে না। 
সেজন্য বন্ধুবাদ্ধবের সাহায্যে ভূমিসংগ্রহাত্তে ১৯০৫ শ্রীষ্টাকের ২৫শে 
আগস্ট তথায় হিন্দুমন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হইল। পাশ্চাত্য জগতে 
ইহাই প্রথম হিলু-মন্দির। কাজটা আজ যেরূপ সহজ সরল মনে 
হইতেছে, স্বামী ভ্রিগুণাতীতের সময় সেরূপ ছিল না। পাশ্চাতোর 
প্রতিকূল বা উদাসীন মলে বর অনযুঙ্গে। একট্র৷ প্রস্তাব লইয়া 
উপস্থিত হওয়া তখন পা বা কল্পনা বিলাল ভীত আর কিছুই 
ছিল না। অথচ জিওপাঁচ *্হারাজের অতুলনী ই 


জামেরিকার নরনারীক্ টস গসুযা৩১ বৈদে 


. টি ও 








স্বামী ভ্রিগুপাতীতানন্দ ২১ 


ভাবধারার স্থায়ী প্রতীকম্বরূপে গড়িয়া তুলিল এই হিন্দু-মন্দির, আর 
তাহারাই হইল ইহার পৃষ্ঠপোক। ম্বামী ত্রিগুণাতীতের কিন্তু ইহার 
উপর কোন দাবী-দাওয়া ছিলি না। তিনি বলিতেন, “বিশ্বাস কর, 
বিশ্বান কর এই মন্দির-নির্মাণে জামার যদি এতটুকু স্বার্থ খাকে, 
তবে এ নষ্ট হয়ে যাবে; কিন্তু এ যদি ঠিক ঠিক ঠাকুরের কাজ হয়, 
তবেই টিকে থাকবে ।” আর বিতেন, “এটি তোগ করতে আমি বেশী 
দিন থাকবে! না । পরে যারা আসবে তারাই ভোগ করবে।” 
জ্িগুণাতীত মহারাজ আজ নাই? কিন্তু আজও এই মন্দির মাফিন 
দেশে সগৌববে মস্তক তুলিয়া বেদাস্তের সার্বভৌমিকতা। ও প্রতিষ্ঠাতার 
গুকতক্কির সান্গা দিতেছে । ১৯০৬ শ্ত্রীষ্টাষ্ের "ই জানুয়ারী প্রায় তিন 
শত নরনারীর উপস্থিতিতে হিন্ুপ্রথানুযাম়ী পূজা ও আরাত্রিকের পর 
মন্দিরটি মানব-কল্যাণার্থে উৎসগীকৃত হয় এবং ১৫ই জাচুয়ারী সর্বপ্রথম 
উপাপনা আরস্ক হয়। স্বামী ভ্রিগুণাতীতের ইচ্ছা ছিল যে, মন্দির- 
প্রতিষ্ঠা উপলক্ষো সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্ধানন্দজী মহারাজকে আমেরিকায় 
লইয়া! যাইবেন, কিন্তু নান! কারণে মহারাজের যাওয়া হয় নাই। 
অন্দির-নির্ধাণের পর বেদাস্ত-সমিতি নিঃস্ব হুই্য়া গেল। তছৃপরি 
১৯০৮; জে সাসে ব্যাপক অগ্রিকাণ্ডের ফলে নগবরবালী বন্ধুবান্ধব ও 
সধিতির সত্যগণ বিশেষ ক্ষতিগ্রন্ত হওয়ায় সঙ্গিতির জায় হাস পাইল। 
ভ্িগুণাতীত মহারাজ ইহাতেও দমিলেন না। এমন কি, অভেবানন্দজী 
সংবাদ পাইয়া নিউ ইয়র্ক হইতে ধখন লাহাযোর প্রস্তাব করিলেন, তখন 
তিনি উত্তর দিলেন, "আমাদের প্রয়োজন হইলে তোমাকে জানাইৰ |... 
আমরা আমাদের সকল খরচ কমাইয়] দিষ্াছি এবং এখানকার রিলিফ 
কমিটির (সাহাহ্য-সমিতি ) নিকট হইতে প্রচুর খাস্ত পাইতেছি।” 
বস্তত; জাঝ্নির্তরখীল জিগুণাতীত এ দুরবস্থার মধ্যেও সঙ্গিতিকে 
বাচার! রাখিতে এবং উহ্থার উন্নতিসাধন করিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। 


২২ শ্ীর়ামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা 


তাহার সে চেষ্টা! সফল হইয়াছিল; শুধু তাহাই নছে, এ বৎমর আগস্ট 
মাসে প্রকাশানন্দজী সান্ফ্রান্সিকো উপস্থিত হইয়া তাহার সহায়তা 
করিতে থাকিলে কাধের সর্বাঙগীণ গ্রপারই হইতে লাগিল । 

ইহার পর তাহার লক্ষা হই, মন্দিরের সংলগ্ন বাকক্ষ গুলিকে 
অবলন্ধন করিয়া আশ্রম-জীবন গড়িয়া তোল1 এবং তাহাতে পাশ্চাত্য- 
বাসীকে ক্রহ্ষচর্যের আদর্শ শিক্ষা দেওয়া । ক্লাশ ও বত্তৃতার্দিতে যে- 
সকল ছাত্র আমিত তাছাদেরই প্রায় দশজনকে লইয়া আশ্রমের 
স্ত্রপাত হইল । এই সংখ্য! মধো মধো বর্ধিত হইলেও গড়ে দশজনই 
আশ্রমে থাকিত। স্শৃঙ্খনাপ্রিয় ব্রিগুণাতীত মহারাজ ইহাদের জীবন 
হিন্দুভাবে স্থনিয়ন্ত্রিত করিতে যত্বুপর ছিলেন। ছাত্রের! পূর্বেরই স্থায় 
জীবিকা অর্জন করিত এবং আমের ব্যয়নির্বাহের জন্য যথাশক্তি 
অর্থপাহায্য করিত। তদুপরি আশ্রমের ফাবতীয় কার্য তাহারাই স্ম্পঙ্ন 
করিত। প্রতাষে চারিটায় উঠিয়া তাহারা ধ্যানে বমিত; তারপর 
ঘরদোর পরিষ্কার করা, ফুলবাগানে জপ দেওয়া প্রভৃতি কার্ধে 
বাপৃত হইত। এই সমস্ত কার্ধ যাহাতে তাহারা একটা উচ্চ- 
ভাবের প্রেরণায় স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে এবং এনকগ করিয়া! যাহাতে 
তাহাদের চিত্রশুদ্ধি হয়, তত্প্রতি ত্রিগুণাতীত মহারাজ সবিশেষ দৃষ্টি 
রাখিতেন। সকাল ও জন্ধ্যার আহারের সমর তিনি তাঁহার্দিগকে 
প্রীরামরুষ্ণের কথা বলিতে বলিতে তম্ময় হইয়া যাইতেন এবং 
্রদ্ষচারীরাও বিতোর হইয়া শুনিত। কখনও ব1 ধূনি জালাইয়া 
মুক্তাকাশের নিয়ে গভীর ধ্যান চলিত। আবার সপ্তাহে একদিন 
উপবান ও নির্জনে সাধনেরও ব্যবস্থা ছিল, কিন্ত উহা বাধাতামূগক 
ছিল না। এ সময়ে অনেকের বিবিধ অনুভূতি হইত তাবগাস্তীর্ধপৃ্ 
ও যবুবন্ল ঈদৃশ জীবন কঠোর হইলেও ছাত্রগণ টা স্বেচ্ছায় বরণ 
করিত। এই সময়ে স্বামী জিগুণাতীতের শ্ীমৃখ ধুইতে বহু মূলাবান 


স্বামী জিগুণাতীতানন্দ ২৩ 


বাণী নির্গত হইয়া তাহাদিগকে সাধনপথে শক্তিগদান করিত। ভিনি 
বলিতেন, “৮6 1106 5 07010 0956 0110 111ভ ৪ 110150” ( সাধুর 
মতো জীবন যাপন কর, কিস্ক ঘোড়ার মতো! খাট )7) ৮9০ ০7 016, 
০৪ 5০09 ৮111] 1000 ৫1০” (মন্ত্রের সাধন কিংবা! শরীরপাতন, কিন্ত 
শরীর যাবে না নিশ্চয়) “0০ 1 0০%” (এখনই এটা কর) ; 
41201) 2174 1085" (সদা! সাবধান থেকে প্রার্থনা কর )--এইষব 
কথা লিখিয়া তিনি ত্রহ্মচারীদের গৃহের প্রাচীরে বুগাইয়! ছিয়াছিলেন। 

তিনি সঙ্গীত ভাগবাসিতেন এবং মনে করিতেন যে, উঠ সাধনার 
এক উত্তম সহায় । অতি গ্রভাষে তিনি ব্রক্ষচারদের লইয়] নানাবিধ 
ভক্তিরসাত্মবক্ধ গাঁন ও স্ভোত্রাদিতে সময় কাটাইত্েপ! কখনও কখনও 
ছাত্রদের লইয়া মঠ হইতে মাত্র অর্ধ মাইল দুরে সানফ্রান্সিসকো 
উপপাগরত্তীরে উপস্থিত হহতেন এবং অকণোদয়ের প্রান্ধালে তাচাদের 
মিলিতকণ্ঠ হইতে উত্থিত সঙ্গীতরহরখ সমু-বক্ষে ঘৃতা করিতে করিতে 
দুরে প্রসারিত হইত। তখন হএতে কোন শ্রীবর মস্ত সপিতে 
মাত্র যাত্রা করিয়াছে, হয়তো কোন অর্ণবপোত এ পথে গমনে উদ্যত 
হইয়াছে। প্রাতংসমীরে সঞ্চালিত সেই মধুর বিশুদ্ধ সঙ্গীতএরবণে 
ধীবর ও নাঁবিকের! ক্ষসেকের জন্ত এক অলৌকিক বাজোং সন্ধান 
পাইগ্না মুগ্ধ অন্ত“করুণে শ্রবণ কাত আব মোনবিশ্ময়ে আনরাদ 
করিত। 

স্বামী ত্রিগুণাতীত শুধু কথা নহে, শিঙ্জের জীবন দিয়া দেখাইতেন, 
লাধুর চরিত্র কিরূপ হওয়া উচিত। তিনি সকলের সঙ্গে বিবিধ কাধ 
করিতেন এবং ব্রক্ষচাবীদের জন্ত স্বহন্তে বানা করিতেন, কারণ তিনি 
বিশ্বান করিতেন যে, সাধুর স্পর্শে অন্নের মধ্য দিয়া অপরের হৃদয়ে 
সাধৃভার সঞ্চারিত হয়। সমন্তর্দিন এইভাবে পরিশ্রমের পর তিনি 
সকরের শেষে আফিসের মেঝেতে সামান্য বিছানায় শয়ন করিতেন। 


২৪ স্ীরামকৃফ-সত্ত মালিক 


কিন্তু সকালবেলা ছারের। আশ্চর্য হইয়া দেখিত যে, তাহার্দের শযা- 
ত্যাগের বছ পূর্বে তিনি উঠিয়া লিভা-কর্ধে মনোনিবেশ কারযাছেন। 
ইহা একদিনের কথ! নয়) বখসরের পর বৎসর এইরূপ চলিক্াছিপ্ন। 
কিভাবে এই নবাগত ছাজ্রদের মধো আধ্যাত্মিকতার বীন্গ উদ্ী ও 
অস্কুরিত হয়, কিভাবে তাহাদের ভিতর প্রকৃত মন্য্যত্থ জাগ্রত হয়-_ 
এই সব চিন্তাই যেশ শাহাকে একেবারে বিভোর করিয়া রাখিয়াছিল। 
ভিনি কাহার প্রিয় শিষ্বদের বলিতেন, “তোমাদের টেনে ছি চড়ে সেই 
অমুতসাগবের তীরে নিয়ে যেতে এবং তার গর্ভে ফেলে দিতে চাই__ 
তবেই আমার উদ্দেত্য সিচ্ধ হবে। কিন্তু তাতে ঘি তোমাদের হাড়- 
গুণি এক একটি করে ভেঙ্গে ফেলতে হয়, তবুও আমি এতটুকু ছ্বিধা- 
বোধ করব না।” কিস্তু কাধতঃ তিনি নিষ্ঠুর ছিলেন না। পাছে এরপ 
উচ্চ ভূমিতে দীর্ঘকাল খ্বস্থানের ফলে অবমাদ উপস্থিত হয়, সেজছ্য 
তিনি মাঞ্ে মাঝে বিবিধ চিন্রবিনোদনেরও আয়োজন করিতেন এবং 
স্বয়ং উহাতে যোগদান দিয়া ক্রহ্মচারীদের হৃদয়ের গুরুভার দুর 
করিতেন । তাীকার জীবনে অনেক ক্ষেত্রে আধাখ্মিকতা ও বুঙ্গ- 
প্রিয়তা মিঞ্িত ভষয়া। এক অপূর্ব বসের কী করিত । একদ' স্ডিনি 
ঘোষণা করিঙেন যে, তাহার বিবাহ হইবে। উৎস্তক জনতা 
সে রহস্য ভেদ করিতে সমবেত হইয়! দেখিল যে, যথাকালে তিনি 
ঈঞ্ঠাকুরের গুণকীতন করিয়া কাহার গলদেশে বরমালা অর্পণ 
করিলেন । তাীভার তদানীস্কণ জীবন সর্বাই এই প্রকার ভাবসংক্রমণ্রে 
ব্যাপত থাকিত। সলোহাকুল যন পইরা যাহারা আমিত, অনেক 
ক্ষেত্রেই যুক্তিছ্বার তাহাদের লন্দেছের নিরাস না হইলেগ্ড তাহার 
একাস্তিকতায় তাচারা অভিভূত হইত; তাহার! অখাবকা হইয়া দেখিত 
যে, এ একটি জীবন সর্বতোভাবে তগবান্-লান্তের অন্ত এবং অপরকে 
এ বিষয়ে সাহাযা করিবার জন্তই উৎসর্গীকত।: অধিকারিতেদে 


প্বামী জ্রিগুগাতীতাঅন্দ ২৫ 


তিনি বিভিন্ন বাবস্থা কহিতেন। কেহ হয়তো আসিয়া বলিল, সে 
নির্জনে সাধুজীবন যাপন করিতে চাঁ়। বাবস্বা হইল, এ বাক্ধিকে 
কয়েক মাস আশ্রমের স্ুনিয়ান্ত্রত পরিবেশের মধ্যে অবস্থানপূর্বক নির্জন 
বাসের যোগাতা লাভ করিতে হইবে। তাহাকে হয়তে। একই ঘরে 
অপর অনেকের সহিত থাকিতে হইল। সে ভাবিল, এ আবার 
কিবপ বিধান? শুধু তাহাই নহে, দিনে ছুইবার উত্তম স্বাস্থাগ্রদ 
আহারের বাবস্থা হইল । ফঙ্পতঃ তাদৃশ জীবনে কঠোরতার কিছু 
নাই দেখিয়া যখন সে বিফলমনোরথ হইতে বসিয়াছে, তখন অকল্মাৎ 
তাহার চিত্তে অন্ভূতি জাগিল যে, সাধকজীবনের কঠিনতম স্ধন 
হইতেছে শর সংসর্গে দশবিধ সংঘর্ষে আসিয়াও আপন অহ্মিকাঁকে 
সংঘত রাখ! । অপবু কেহ হয়তো! এভটা সহ করিঙে ন' পারিয় অন্তি- 
ফোগ জনাইত। স্বামী ভ্রিগ্তণাতীত বলিতেন, তিমি না সংযম শিখতে 
চেয়েছিলে 1? উত্বর আনিত, “ঠিক বটে? কিন্তু এতটা নম ।” তারপর 
মে হয়তো মঠ ছাড়িয়! চঙ্গিয়া যাইত ! শেষ পধন্ত যাহারা টিকিয়াছিল, 
তাহারাই মাত্র জীবনে এক অমুলা সম্পদের অধিকার হইয়াছিল এবং 
পয়বতীকাঁলে এ দিন গুলির স্থৃতি সানন্দে হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিল। 

ভোগমগ্ পাশ্চাত্যে এইরূপ উচ্চ আরশ কয়জন বুঝিতে বা ধরিয়া 
থাকিতে পারে? শ্রতরাং ১৯১৩ ম্াঃাক হইতে নান! কারণে ব্রহ্ষ- 
চাবীদের সংখ্যা হ্বাস পাইয়া অবশেষে অতি অল্পমাজ্রে পর্ববলিত হয় এবং 
্বার্মী জিগুণাতীতের দেহত্যাগের পর & বিভাগের কার্ধ সম্পূর্ণ বন্ধ 
হইয়া যায়। নারীদের জন্তঙ তিনি একটি যহিলাশ্রম স্থাপন কবিয়া- 
ছিলেন এবং এ আশ্রমেও পুরুষদের ন্যায় নারীর! সাধনায় রত 
থাকিতেন। কিছুদিন পরে উছাও উঠিয়া ঘায়। 

উদ্লিখিত ছাজগণের মধ একজন পূর্বে ছাপাখানায় কাজ করিত। 
ব্বামী ভ্রিগুণাতীত তাহাকে পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন; ছোট 


২৬ প্রীরানকুফ্-ভক্তমালিকা 


প্রেস কিনিয়া এ ছাত্রের সাহায্যে ববিবারের বক্কৃতাদি ও বিজ্ঞাপনাদি 
ছাঁপাইতে লাগিপেন এবং অবশেষে 'ভয়েস্‌ অব. ফ্কিভম্‌' (মৃক্তির বাণী) 
নামে একখানি মামিক পত্র বাহির করিবার সঙ্গল্প করিলেন। ১৯০৯ 
শ্ীষ্টাঙ্ধের এশ্রিল মাস হইতে এই পত্র বাহির হইতে থাকে | ইহাতে 
বেদান্তেব আদর্শ সন্দদ্ধে নানাবিধ স্চিস্তিত প্রবন্ধাদি থাকিত। 'কথা- 
মুতের' অন্ববাদও তখন এ কাগজে মাঝে মাঝে প্রকাশিত হইত। তিন 
বৎসরের ষধ্যেই কাগজথানি চারিদিকে খুব প্রচারিত হইয়া পড়ে। 
কিন্ত স্বামী ত্রিগুণাতীতের দেহতার্গের পর ১৯১৬ খ্রীষ্ভাকে ই বন্ধ 
হইয়! যায়। 

স্বামী তুরীতানন্দ সান্‌ 'আপ্টোন উপত্তাকাঁর তে 'শান্তি-আশম' 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেশ। স্বামী ব্রিগুণাতীত উহ্কেও হুলেন নাষ্ক। 
সান্ফ্রান্সিনকে আগমনের আগ্নকাল পরেই তিনি কেক জন ছাত্রকে 
লইয়া! সেখানে গগন করেন এবং নান*'বধ উৎসব, ধ্যান-ধারণা ও 
শাগ্তপাঠারদিতে. কয়েক দিন অতিবাহিত কতান। পরে তিনি প্রতি 
ব্সর সেখানে যাইরা কিছুদিন বাদ করিতেন । ভীহার একজন শিক 
শুত্ধরের কাজ জানিভত। সে উ্াতার আদেশে শান্তি-আশ্রমে বাস 
করিতে থাকে 'গবং দুই-একটি পুন বাটীনির্দাণের হারা ও অন্যান 
ভাবে আশ্রমের সউগতিসাধন করে। স্বানী অ্রিপ্রশাতীতের সহিত 
ধাহাদের শাস্তি-আশ্রযে বাস করার দেভাগা খটিপ্াছিল, তাহার 
উচ্চারঙ্গের লাধনার আম্বাদ পাইয়া এবং বিবিধ বন্ুভূতি লাভ করিয়! 
কুতার্থ হইযাছিঙগেন। শাস্তি-আশ্রমের দিনগুলি ছিল একটানা একিট 
সাধনায় পরিপূর্ণ । তিনি সর্বতোভাবে টিগিনরিত রি ধাবা 
অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। ৃ 

হিন্ব-মঙ্গিবরেই হউক, কিংবা! শাস্তি-আশ্রমেই ৃ হউক, স্বামী 
ভ্িগুণাতীতের প্রতিকার্ধ তগবস্তাবে ভাবিত ছিগ--ভিলি যাহ! কিছু 
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করিতেন সমস্তই ঠাকুরের জন্্। তিনি ভীহার কয়েকটি শিশুকে 
প্রচারকবূপে গড়িবার জন্য যে পরিকল্পনা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে 
সাহার নিজের কার্ধপ্রণাপীরও কতক পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার 
ধারণ! ছিল এই যে, প্রত্যেকটি বন্তৃতা বা পাঠ হইবে বেদান্তকে 
জীবনে পরিণত করার একটি অবগন্থনমাত্র ; এ বক্তৃতাদির সাহাধো 
প্রচারক স্বীয় শ্রোতৃমণ্ডপীর সেবা করিবেন; তাহার নিজের মনে 
কোনরূপ অহমিক! স্কান পাইবে না। প্রচারককে ভগবানের শরণাগত 
তইয়! তাহারহ দানন্বক্ূপে তীাহারই নিকট হইতে প্রতিদিনের বক্তবা 
শিখিয়া লইতে হইবে। উহার উপায় হইতেছে প্রার্থনা ও শরপাগতি ! 
পুস্তকাদিগ স্তন এবংবিধ প্রস্তুতির পক্ষে অতি নিম্নে। অকপট হৃদয়ে 
বৃ্তিশৃন্ত হইত এবং সাফলা ও বৈফল্যে উদ্বেগ বিদুরিত করিয়। দত্যের 
অনুসন্ধান করিতে হইবে, তবেই চিত্তে যথার্থ তবালোক উদ্ভানিত 
হইবে। পূর্ণ অর্ধঘণ্টা এইভাবে ধানের পর পন্ধ তথাগ্ুপ্িকে 
শরভগবানেরই পাদপদ্ষে অর্পণাস্তে তাহারই আশীরাদন্বরূপে আবার 
তাহাই নিকট উহ! চাহিয়া লইতে হইবে। বিষয়নির্ধারণের জনক 
এই পথই অবলম্বণীয় এবং নিরাঁরিত বিষয়ে আলোকসম্পাতের জন্তও 
ইঞাই অনুলরণীয়। সর্বশেষে বক্তুতামঞ্চে দাড়াইধা যনে করিতে 
হইবে যে, ভগবান্কেই শোনানো হইতেছে। ইহা হইল শ্বামীজীর 
প্রদশিত “কারে পরিণত ব্দান্তের এই ক্ষেতে যথাযথ প্রয়োগ | স্বাযী 
ব্রিশুণাতীত প্রায়ই বপিতেন, “বিক্ষিপ্ত মন কখনও লক্ষ্যে পৌছতে পারে 
ন11” “চারিদিকে ভগবান্কেই দেখতে সচেষ্ট থাক ; সর্ব বন্ধ ঈশ্বরীয় 
রসে অন্লিপ্ত দেখ, তাহলেই তোমার মন শুধু তারই চিন্তা করবে।” 
১৯*৭ অবের মধোই তিনি সান্ফ্রাব্দিস্কোর বিছবৎসমাঞ্জে কিরূপ 
সম্মানের স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা! এক বিশিষ্ট ঘটনায় 
প্রধাণিত হয়। বদর ১১ই এপ্রিল ফাাপিফপ্সিয়! বিশ্ববিস্ভালয়ের 


২৮ হীরা মকষঃ-ভক্তমালিক। 


গ্রীক থিয়েটারে সংস্কত সাছিতো সুপরিচিত শুত্রকের '্বচ্ছকটিক' 
অভিনীত হয়, থিয়েটারে দশ সহত্র শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। গ্রীসীয় 
প্রথানুসাবরে পাহাড়ের সানুদেশে মুস্ত আকাশতলে মঞ্চের সম্মুখে 
অর্ধবৃতাকারে গস্তরনিত্িত আসনগুলি স্তরে স্তরে বিন্যন্ত । বিশ্ববিষ্ঠা- 
লয়ের প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত বেজ্তামিন্‌ আইডি হইলার দক্ষিণ দিক দিয়া 
এবং জিগুণাতীতাননা ও প্রকাশানন্দ বাম দিক দিয়া স্টেজে প্রবেশ 
করিলেন । সে রানির প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী ভ্রিগুণাতীতানন্দ। 
এট থিয়েটারে প্রথমবারে অতিথি ছিলেন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র 
প্রেমিেণ্ট শ্রীযুক্ত থিয়়োডোর কজভেন্ট। প্রধান অতিথি প্রবেশ 
করিলে মমবেত দর্শকমণ্ডপী দণ্ডায়মান হষ্টয়। সম্মান জ্ঞাপন করিলেন । 

এইরপে পাশ্চান্ছোর আদরে এবং শ্বামী জিগুণাতীতেব প্রাণপণ 
উদ্মে কার্ধের সর্বাঙ্গীণ উদ্নতি হইতে থাকিলেও কঠিন পবিশ্রমের ফলে 
ভাছার শরীর ক্রমেই ভাক্ষিযা পড়িতেছিল এবং উচ্া নানা ব্যাধির 
আকর হইয়াছিল! শেষ পাঁচ বসর বাত প্রভৃতি কোন না কোন 
অন্ুখ লাগিয়াই ছিল। কিন্তু অস্থথখ হইলেও কর্মের বিরাম ছিল না। 
অত্যস্ত পীড়িতাবস্থায়ও তিনি ছাত্রদের সংবাদ লইতে ভুলিতেন না। 
১৯১৪ শ্রীষ্টাকে তাহার শরীব অত্যান্ত অস্থ্থ হইয়া পড়ে। তাহাকে 
কণ্নদেহেও কার্ধ করিতে দেখিয়া জনৈক ছা এ বিষয়ে প্রশ্ন করিলে 
তিনি বলিলেন, “অত্যধিক দৈহিক যন্ত্রণার সঙয় ভাবি, 'এই শরীর 
যাক, সব শেষ হয়ে যাক! কিন্ত শেষ তো হলনা! যখনিমনে 
পড়ে যে মায়ের কাজ করতে হবে, তখনি ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ ক'বে 
শরীরটাকে ধরে রাখি। এশরীরটা যেন একটা খোলনের মতো হয়ে 
গেছে--যে-কোন সঙ্য়ে এটা খসে পড়তে পারে। গত্ব তিন বসব 
যাবৎ শুধু ইজ্ছাশক্ি দিয়ে একে ধরে বেখেছি। যেই ছেড়ে দেব, অমনি 
এট 1 আপনা-কআপনি পড়ে যাঁবে।” 
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এই ৰৎসব বড়দিনের উৎসব উপলক্ষ্যে হিন্দু-মন্দিয়ে সঙ্গীত, 
শীগ্তাপোচনা প্রভৃতি বিবিধ অনুষ্ঠানের জআযোগন হইয়াছিল। 
উৎসখটিকে সবাঙ্গস্থন্দগর করিতে তিনি যদ্ধের ত্রুটি করেন পাই, কারণ 
রনবীর সমাজে ইহাই প্রধানতম পর্ব। এই সময়ে তাহার শরীর সুস্থ 
ছিল না; তখাপি প্রত্যেক কার্ধে ডাহার সতর্ক দৃষ্টি ছিল। এদি-ক 
বিধির বিধানে দিন ফুরাইয়া আসিল। বড়দিনের পরবর্তী রবিবার 
(২৭শে ডিসেম্বর, ১৯১৪) যথারীতি ক্লাশ ও বস্তার ব্যবস্থ! হুইসা- 
ছিল। বিকালের বক্তার সময় সকলেই উপস্থিত। স্বামী ত্রিগুণা- 
তীতানন্দ প্রাটফষে ফাড়াইয়1 বক্তৃতা কবিতেছিলেন। এমন সময় হঠাৎ 
তাবর1 নামক এক ব্যক্তি একটি সাংঘাতিক বোম! তিনি যেখানে 
ঈাড়াইপ্লাছিলেন, তাহারই পারে ফেলিয়া দিল। বোমা তৎক্ষণাৎ 
ফাটিয়া আততায়ী ভাব্রাঁকে প্রথমেই নিহত করিল। স্বামী জ্রিণা- 
তীতগ গুরুতর আহত হইয়া হাসপাতালে গেলেন। ভাবরা একান্ত 
অপরিচিত ছিল না। পূর্বে সে হিন্দু-মন্দিরে যাতায়াত করিত, কিন্ত 
পরে উন্মাদবো গগ্রন্ত হয়। অত:পর কিয়দ্দিবস স্বামী ভ্রিগণাতীতের 
সাক্িধো কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্ব হইবার পর সহসা নিরুদ্দেশ হইয়া যায়| 
ইতোমধ্যে রোগের পুনবাঁক্রমণবশভঃ হঠাৎ হিন্দু-মন্দিরে আসিয়া 
উন্নত্বাবস্থায় এই অভাবনীয় কাণ্ড করিয়া বসিল। ভ্রিগুপাতীতজীকে 
চিকিৎদালয়ে লইয়া! যাইবার সময় তিনি আবেগভরে বলিয়া উঠিলেন, 
“কোথায়, কোথায় দে? আহা নিবোধ বেচারা! শেষ পহয়েও 
এই নিবৌধ নবদঘাতীর জন্ তাহার প্রাণ কাদিয়াছিল-_সে যে উন্মাদ! 
তাহার কি দোষ। হাসপাতালে তাহার অশেষ যন্ত্রণার উপশমকষ্জে 
মঞ্ষি্] প্রয়োগ করা হইয়াছিল । উহার ক্রিয়! কিক্িৎ প্রশমিত হইয়। 
জ্ঞান ফিরিঘা আপিলে তিনি কিছু কিছু কথা বলিতেন। এইরূপে 
২৪শে ভিসেম্বর যখন তাহাকে ভাবরাত্র কথা গিজানা করা হইল, 


৩০ শ্রীরা মকৃষ্-তপ্তমালিকা 


তখনশড তিনি জানাইলেন যে, তাহার সহিত কোন মনোমালিন্ত 
ছিল না! এবং বোমা-বিক্ফষোবণের কোন কারণও তিনি অবগত নহেন | 

তিনি প্রায় পনর দি হাসপাতালে ছিলেন। গ্রতিমূহূর্তেই অসহ 
য্ত্রণ! হইতেছিল, কিন্তু কোন দিন এতটুকু কষ্টের কথা কাহাঁকেও 
বলেন নাই। বরং এই সময় তীহার ছাত্রদের ভবিষ্যৎ জীবন কিভাবে 
গড়িয়া উঠিবে, কিতাবে তাহার] পরার্থে সব উৎসর্গ করিয়া বিমল 
আনন্দ উপভোগ করিবে- ইত্যাদি বহু উপদেশদানে তিনি তাহাদের 
দলকে আপ্যায়িত করিতেন। »ই জানুয়ারী বিকালে তাহার 
সেবাহ নিষুক্ত যুবক শিঙ্যটিকে নিকটে ডাকিয়! নানাবিধ আপলাপ- 
প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন ঘে, পরদিবন স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎ্ণব 
দিনে তিনি দ্েহত্যাগ করিবেন। সতাসতাই পরদিন (€ ১৯১৫ খ্রীঃ। 
১০ই জানুয়ারী ) বিকাল সারে সাতটার সমর তিনি শ্রগুকপদে 
মিলিত হন। তীঠাব ছাত্রের এই সংবাদ পাইয়া দলে দলে শেষ- 
দর্শন করিবার জন্ত ছুটিয়া আদিলেন। অবশেষে উপাসনাদি কার্ধ 
ফথারীতি সমাঙ হইলে বছ লোক সমবেত হইয়া মেই পুত দেহের 
সৎকার করিলেন । কিছুদিন পর একদল তক্ত ও ছাজ্েরা স্বামী 
ত্রিগুণাতীতের স্থপবিত্র ভশ্মাবশেষ লইয়] শাস্তি-আশ্রয়ে গমন করিগেন 
এবং তথায় “সিদ্ধর্মিরি'তে উহ প্রোধিত করিলেন । 


স্বামী অখণ্ডানন্দ 


স্বামী অখগ্ডানন্দের পূর্নাম ছিল গঙ্গাধর গঙ্গোপাধায়। তীহ? 
পিতা শ্রমস্ত গঙ্গোপাধায় টোলে অধ্যয়ন করিয়া 'তর্কবত্ব' উপাধি- 
লাভ করেন এবং কুলাচাঁধের কাজ করিতেন বঙ্গিয়া “ঘটক ঠাকুর? 
নামে পরিচিত তন! এই পরিবারের আদি বাসস্থান ছিল যশোহবের 
নড়াইল মহকুমার ব্রাগণডাঙ্গ! গ্রামে, কিন্থ গঙ্গাধবের জন্মের প্রীয় 
শত বৎসর পূর্বে ইহারা কপিকাতা-প্রবাসী হন। অর্করত্ব মহাশয় 
বিশেষ হ্ুদ্ধাচাবী ও নিষ্ঠীবাঁন প্রাঙ্গণ ছিলেন । গঙ্গাধরের জন্মকাঁলে 
তিনি '্াহিরীটোলা পলীতে মাণিক বস্তুর ঘাট শ্রী এক ভান্ড'টিয়া 
বাড়িতে বাস কণিরিতেন। এখানে ১২৭১ বঙ্গাব্দের ১৫ই আশ্বিন 
( ১৮৬৪ শ্রী: ৩০শে সেপ্টেম্বু ), অমাবস্তা তিখিতে (মহালয়া ) শুক্রবার 
ভাবী সন্বাপী অখগ্ডানন্দ জন্সগ্রহণ কধেন। নিষ্ঠাবান পরিবারে জাত 
বাপক গঙ্গাধর বুদ্ধিবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে রুচ্ছসাধনাদিতে বত হইলেন 
এবং উপন্যনেধ পরে স্বপ্নাকভোজন, গীতা-উপনিষ২-পাঠ এবং প্রজা ও 
ধ্যানাদিত্তে মনোনিবেশ কহিলেন! 

সম্ভবতঃ ১৮৭৭ খ্রিষ্টানদের কোন এক শুভ মুহূর্তে তিনি বাগাবন্ধু 
হবিনাথের (স্বামী তুদীষানন্দের ) সহিণ্ত বাগবাঁজাকের জীননাঁথ বস 
মহাশয়ের গৃছে রামকষ্েের প্রথম পুণাদর্শন লাভ করেন। ইহার পক 
১৮০৩ কিংব! ১৮৮৪ স্ত্রীর গ্রীষ্মকালে তিনি দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া 
ঠীশুবের প্রকৃত দর্শন লাভ কবেন। এই কয় বত্সরে গঙ্গাধরের ধর্মভাঁব 
আ'রও গভীর এবং দৃঢ়মুল হইয়াছে । তিনি তখন ত্রহ্মচধের সমস্ত নিয়ম 
পালন করেন, তিনবার গঙ্গান্নান করেন, স্বহন্তে পদ্ধন-পূর্বক একৰেল। 
হুবিষ্যান্ গ্রহণ করেন, মন্তকে তৈলমর্দন করবেন না, আর প্রাণায়াম 


৩২ শ্রীরামকৃ্ণ-ভক্তমালিক। 


করিভে করিতে তাহার অঙ্কে স্থেধ 'ও পুলক হয় এমন কি, গঙ্গায় ডুব 
দিয়া তিনি অনেকক্ষণ কুস্তক করেন। এতহ্থাতীত হরিনাথের নিকট 
হরীতকীর প্রশংসাস্থঠক ছুইটি শ্লোক শুনিয়া & বিষয়ে এত বাড়াবাড়ি 
করিতেন যে, ওষ্ঠছয় সর্বদ। সাদা দেখাইত। 

বক্ষচারী গঙ্গাধর যেদিন দক্ষিণেশ্বরে প্রথম ঠাকুরের সঙ্গিকটে 
গেলেন, ঠাকুর সেদিন সশ্মিভবদনে ভাহাকে বড়ই যত্তপূর্ক নিজ 
সমীপে বদাইলেন এবং প্রথমেই জিজানা করিলেন, “তুই আমাকে 
আগে দেখেছিলি ?” উত্তরে গঙ্গাধণ বপিলেন, “£1, একেবারে 
খুব ছেলেবেলানর আপনাকে একবাবু দীন বোসের বাড়িতে দেখে- 
ছিলাম।” বালকের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া ঠাকুব সহাঙ্ে 
অদূরবর্তী গোপাপ-দাকে ভাকিয়া বলিলেন, "ওহে, শোন শোন, 
এ বলছে কিন! আমায় খুব ছেলেবেলায় দেখেছিল । উ₹, এর আবার 
ছেলেবেলায় |” ঠাকুরের নির্দেশে গঙ্গাধর সেদিন সন্ধ্যার ৬কাঙী- 
মন্দির ও ভবিষুমন্দিরে প্রণামান্তে পঞ্চবটাভে কিয়ৎক্ষণ ধ্যান 
কবিলেন। এবং তাহার আগ্রহে সে বারি দক্ষিণেশ্বরেই কাটাইলেন। 
পরদিন গৃকে যাইতে উদ্ভত হইলে ঠাকুর বলিলেন, “আবার আদিস 
শনিবারে 1” গঙ্গাধর পরে বলিয়াছিলেন, “ঠাকুর যাকে ভালবাসতেন, 
তাকে শনি-যঙ্গলবারে আসতে বলতেন, শনি-মঙ্গপবাবে ধ্যানজগ আধিক 
করতে বলতেন । বলতেন--শনিবার মধুবার |” 


১ হরীতকটং ভূংঙ্গ, রাজন মাতেৰ হিত কাবিণা । 
কণচৎ কপ, মাত। নোদরন্ব। ইরংতকী 1 
ভরিং হরীততকীককৈন গায়্রীং জ্বর লন । 
গরস্তর্মলবিনাশায় শ্রেদ ভক্ষে্জপেৎ পিবেৎ ॥ 
স্্হে রান, হরীতকা ভকণ কর) উহ সাতার শ্যায় উপকারী । র্ত। বরং কখনও 
কুদ্ধা হন, কিন্ত উদরস্থ হরীতকী কদ।পি নিষ্ট করে ন!। সন্তরর মলিঈত। দূর কবিবার 
কগয শীহরির স্মবপ, হর্নীতক: তশ্গণ' গায়ত্রী অপ ও গঙ্গাজদ পান কারি ২ 


স্বামী অথগ্ানন্দ ৩৩ 


অল্প কয়েক দিন পরেই গক্কাধর এক শনিবারে ঠাকুরের নিকট 
দ্বিতীয় বাব উপস্থিত হইলে তিনি গঙ্গাধরকে একখানি মাদুর দিয়? উহা 
পশ্চিমের বারান্দায় পাতিতে বলিলেন। পরে একটা বালিশ আনিয়া 
উহাতে শুইলেন। অত:পর তিনি গঙ্গাধরকে হুখাসনে বসিয়া ধ্যান 
করিতে বলিলেন। আসনের উপদেশচ্ছলে তাহাকে বলিলেন, 
“একেবারে ঝুঁকে বসতে নেই, আবার এমনি (টান) হয়েও বসতে 
নেই।” তবেসঙ্গে সঙ্গে ইহাঁও বলিয়! রাখিয়াছিলেন, “বাড়া ভাত 
পেলে তুই যেমন করেই খা, পেট ভরবে ।” অবশেষে গঙ্গাধরের 
জিহ্বায় কি যেন একট! লিখিয়া তাহাকে দীক্ষা! দিলেন এবং শয়ন করিয়া 
গঙ্জাধরের ক্রোড়ে শুচরণ স্মাপনপূর্বক তাহাকে পদসেবা করিতে 
আদেশ দিলেন । গঙ্গাধর তখন একটু একটু কুস্তি লড়েন; সুতরাং 
এমন জোরে চাপ দিলেন যে, ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, “গুরে, করিস 
কি? করিসকি? ছিড়েযাবেযে! এমনি ক'রে, আন্তে আস্তে ।” 
গঙ্গাধরের তখন হুশ হইল যে, ঠাকুরের শরীর অতি কোমল, যেন 
হাড়ের উপর মাখন মাখানে। রহিয়াছে । 

গঙ্গাধবর অতঃপর. প্রায়ই অপরাহে আসিয়া সকালে চলিয়া 
যাইতেন। তিনি তখন মালসা পোড়াইয় হবিষ্ি করেন--ব্ছ সাধা- 
সাধিতে ত্রাহ্ধণের বাটীতে পরধস্ত বির প্রসা্দও কেহ তাহাকে গ্রহণ 
করাইতে পারে না। ভ্িপ্রহরে ঈক্ষিণেশ্বরে থাকিলে পাছে ঠাকুবের 
আদেশে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়, এইজন্য নৈষ্ঠিক ত্রাহ্মণকুমার 
সেরূপ অবাঞ্ছিত অবস্থা এড়াইয়া চলেন। তীক্ষুদৃহি ঠাকুর কিন্ত 
সবই বুঝিতে পারিয়াছিলেন ; তাই কঠোরতার আধিকা কমাইরার 
জন্ম কোন দিন বলিতেন, “তুই ছেলেমাচুষ, তোর অত বুড়টেপন।- 
ডাব কেন?” কোনদিন বকা প্রাণায়ামের ফলে কঠিন রোগ হইতে 
পাবে এইরূপ বুঝাইয়! দিয়া নিত্য গায়ত্রী জপ করিতে বলিতেন। 


৩ঃ শ্রীরামকৃষ্-ভক্তমালিক। 


ইতোমধো গঙ্গাধর গ্রীক্মকাগের কোন এক একাদশঈীর দিনে কোচার 
খুট গলায় ফেলিয়া! ও একট! তরমুজ লইয়া ঠিক দ্ধিপ্রহরের পরে 
ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলেন। একে বালক, তাহাতে প্রচণ্ড 
রোদে মুখ লাল হুইয়া উঠিয়াছে। তরমুটি সম্মুখে রাখিয়া ঠাকুরকে 
প্রণাম করিতেই তিনি উদ্ধিগ্নকণ্ঠে বলিলেন, “আজ তৃই আবার এখনি 
যাবি নাকি 1?” গঙ্গাধর বলিলেন, “আজে না|” সেরাত্ি দক্ষিণেশ্বরই 
কাটিল। সকাপে উঠিয়া ঠাকুর তাহাকে এক গাড় জল লইয়া তাহার 
সঙ্গে পঞ্চবটার অতিমূখে যাইতে বলিপেন এবং পঞ্চবটার পূর্বদিকে 
পূর্বাস্ত হইয়া ধ্যান করিতে বলিয়! চলিয়া গেলেন । কিছুক্ষণ পরে 
ফিরিয়া আসিয়া! গঙ্গাধরকে সোজা করিয়া দিয়া বপিপেন, “একটু 
বেকে যাস।” তারপর উভয়ে শয়নগৃছে ফিরিয়া] গঙ্গাঙ্গানে গমন 
করিলেন। দানের পর ঠাকুর মা-কালীর প্মরণীস্তে বিষ্ঘর ও 
কালীঘর হুইতে প্রেরিত প্রসাদাদি ধারণ করিপেন এবং বেপপান1 ও 
অন্তান্ত ফল মিঠি স্বয়ং কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া গঞ্গাধরুকে খাইতে 
দিলেন। গঙ্গাধরও আপত্তি না করিয়া সবই প্গ্রহণ করিলেন । 
ভোগারতির পরে ঠাকুর তাহাকে বলিলেন, “যা, গঙ্গাজলে পাক, 
মা-কালীর প্রসাদ, মহা হবিষ্তি-যা, থেগে যা।” ছ্িরুক্তি না 
করিয়া গঙ্গাধর সেঙ্গিকে অগ্রসর হইলেন এবং মনে মনে ভাবিতে 
লাগিলেন, ঠাকুর বিষুঘবে যাইতে না বলিয়া! কালীঘবে যাইতে 
বলিলেন কেন? সেখানে তো মাছ রারা হয়। মুখ ফিরাইয়! 
দেখিলেন, ঠাকুর সেখানেই দাড়াইয়! তাহার গতি লক্ষা করিতেছেন। 
অগতা। লেদিন তিনি ৬কালীর প্রসাদই গ্রহণ করিলেন--অবস্ত সবই 
নিরামিষ । আহারাস্তে ফিরিবামান্ত্ ঠাকুর তাহার হাতে 'পাঁনের খিলি 
দিয্না বলিপ্েন, “খা, খাওয়ার পর ছুটো একট] খেতে হয়, নইলে 
মুখে গন্ধ হয়। দ্যাখ, নরেন একশটা পান খায়, যা পাক্স। ভাই খায়। 


স্বামী অথগানল্দ ৩৫ 


এত বড় বড় চোখ-_তেঙর দিকে টাসপ। কলকাতার বান্ত দিয়ে যায় 
আর বাড়ি, ঘরদোর, ঘোড়া, গাড়ি সব নারায়ণময় দেখে। তুই ভার 
কাছে যাস।” কলকাতায় ফিরিয়াই গঙ্লাধর নরেন্রের সহিত 
সাক্ষাৎ করিলেন এবং পুনর্বার যখন ঠাকুরের কাছে গেলেন, তখন 
সোৎ্সাহছে তীাছাকে সৰ জাঁনাইলেন। ঠাকুরও শুনিক্কা সানন্দে 
বলিলেন, “থুব যাবি, খুব তার সঙ্ করবি।” 

গজাধবর দক্ষিণেশ্বরে যান, ঠাকুরের বিভিন্ন ভাবাবেশ মুগ্ধনেজে 
নিরীক্ষণ করেন, অথবা শ্রীমূখের কথামত উৎকর্ণ হইয়া পান করেন। 
কোনদিন ঠাকুর “বৃন্দাঝন-বিহাবিদ্ী রাই আমাদের-__রাই আমাদের, 
আমরা রাই-এর” ইত্যাদি দীর্ঘকাল গাহিয়া নয়নজলে ভাসেন, কোন- 
দিন “এস যা, এস মা, ও জ্বায়-রমা” ইত্যাদি সঙ্গীত শুনিয়া! সমাধিমগন 
হুন। কোনদিন গঙ্জাধর দেখেন, ঠাকুর কাহারও সহিত উচ্চ আধ্যাত্মিক 
আলোচনায় মপ্প আছেন; কোনদিন বা শোনেন, তিনি কিরূপে 
সরযুতীর-বিছবাত্বী রাষচন্দ্র, সীতা ও লক্ষণের দর্শন পাইয়াছিলেন। 

এইরূপ গৌণ শিক্ষার সহিভ সাক্ষাৎ শিক্ষালীভের স্থযোগও 
হথেষ্ট খটিত। গঙ্গাধরকে একদিন শোৌচার্থে গঙ্গায় যাইতে দেখিয়া 
ঠাকুর ডাকিয়া বলিলেন, “ওরে আয়, ওরে আয, পঙ্গাবারি ত্রন্ষবারি ! 
যা হাসপুকুরে যা।” ঠাকুর তাহার বুড়োপনার নিন্দা করবেন দ্বেখিয়া 
একসময়ে গঙ্গাধরের ভূল ধারণা হইল যে, ঠাকুরের মতে এসব আচার 
সর্বধা বর্জনীয়। এমন সময় একদিন জনৈক বিজ্ঞ বাক্তি যখন অন্ধ- 
ঘোগ কবিলেন যে, অল্পবয়স্ক বালকগণের সংসারবিমুখ হওয়া! অনুচিত, 
তখন ঠাকুর বগিলেন, “হুবিস্তি করা, তেল না মাখা, নিরামিষ খাওয়া 
প্রভৃতি সাস্বিক প্রবৃত্তি পূর্বজন্মের সৎকর্মের ফলে হয়” এবং গঙ্গাধরের 
প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন, “দেখ, এ যে ছেলেটি একটু বড় 
হ'তে না হ'তে সব ত্যাগ করতে চায়, তার লব্বগুণ বেশী। সত্বগুণের 


৩৬ শরীয়া মকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা 


যখন উদ্দয় হয়, তখনই এই-সব হয়।” গঙ্গাধর সেন বুঝিয়! লইলেন 
যে, সংযষ নিন্দনীয় নহে, পবস্ত আচারের মাআাধিকাই অন্থায় 

একদিন গঙ্গাধর ধ্যানান্তে ফিরিলে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, “ধ্যান 
করতে করতে, প্রার্থনা করতে করতে তোর চোখে জল এসে ছিল?” 
গঙ্গাধর যখন উত্তর দিলেন, “এসেছিল,” তখন ঠাকুর খুশী হইয়া বলিলেন 
পপ্রার্থনা কি ক'রে করতে হয় জানিপ ?” এবং ছোট ছেলের মতো হাত- 
পা ছুড়িয়া অঝোরে কার্দিতে ও বলিতে লাগিলেন, “ম1, আমায় জান দে, 
ভক্তি দে। আমি কিছুই চাইনে, মা। আমি যে তোকে ছাড় থাকতে 
পারি না, মা!” যেন একটি ছোট ছেলে কীর্দিতেছে। ঠাকুর গঙ্গা- 
ধরকে ছবরও শিখাইয়! দিলেন “অন্ুতাপাশ্র চোখের কোণ (নাকের 
দিক ) দিয়ে আসে আর প্রেমাক্র চোখের প্রান্ত দিয়ে গড়িয়ে পড়ে ।” 

আর একদিন ঠাকুরের নিকট তিনি শিখিলেন কাঞ্চনে আসক্তি- 
তআগ। সেদিন একটি লোক আসিয়া পয়স1 চাহিলে ঠাকুর গক্ষা- 
ধরকে কোণের দিকে তাকের উপরে যে চাব্িটি পয়সা ডিল, উহা 
লোকটিকে দিতে বলিলেন । পয়স] দিয়] ফিরিলে তিনি গঙ্গাধরকে 
গঙ্জাজলে হ]ত ধুইতে বলিলেন এবং মা-কালীর পটের সম্মুথে লইয়া 
[গয়া “হরিবোল, হুরিবোল' বলাইতে ও অনেকবার হাত ঝাড়াইতে 
লাগিলেন । ইহার কিঞিৎ পূর্বে গঙ্গান্গানে গিয়া ঠাকুর দেখিয়াছিলেন 
যে, ঘাটে একজন ব্রান্ধণ কালীবাড়ির খাজাঞ্চীর সহিত বৈষয়িক 
আলোচনা করিতেছেন । পরে সেই ত্রাঙ্ষণ ঠাকুরের ঘরে আসিয়! 
হরিশের খোজ লইলে ঠাকুর প্রশ্নের কোন উত্তর ন। দিয়া গঙ্গাতীবে 
বিষয়চিস্তার জন্ত তাহাকে তীব্র তিরস্কার করিলেন। বলা বাছুল্য, 
ইহাতে ত্রাঙ্ষণের চৈতন্য না হইয়া বিরক্তিরই উদয় ছইল এবং তিনি 
বিন! বাক্যবায়ে চলিয়া গেলেন। ত্রাঙ্গণ বিদায়! লইলে ঠাকুর 
গঞ্গাধবকে বিষরীর স্পশশযক্ত এস্ান গঙ্জাজলে ধুইতে বলিলেন । 


স্বামী অথগ্া নন্দ ৩৭ 


তারপর স্বধর্মনিষ্ঠা। বিখ্যাত থিপ়োসফিষ্ট কর্ণেগ অল্কট কলি- 
কাতায় আদিলে উক্ত সম্প্রদায়ের এক বাক্ি একদিন ঠাকুরকে সগর্বে 
জানাইলেন যে, সাহেব হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ঠাকুর কিন্ত 
ইহাতে খুশী না হইয়! উপস্থিত গঙ্জাধর ও অপর সকলকে অবাক্‌ করিয়া 
বিরদ্কিলহছকাঁরে বলিলেন, “তার নিজের ধর্ম সে ছাড়লে কেন 1?” 

একবার আহারের পর ঠাকুর ছোট চৌকিখানিতে শয়নাস্তে 
গঙ্গাধরকে পদসেবা করিতে বলিলেন । সেই স্থযোগে গঙ্গাধর শ্রীপুরুর 
শ্রীচরণের বৃদ্ধাঙ্ষ্ঠদ্ধয়ের দ্বার] নিজ কপালে উ্ধ্বপুণ্ড, তিলক অঙ্কিত 
করিতে লাগিলেন । ইহাতে ্রীরামরুঞ্ণ সকৌতুকে জানিতে চাহিলেন, 
“কি হচ্ছে রে?” গঙ্ষাধর উত্তর দিলেন, “আপনি যে বলেন, যার! 
সাত্বিক, তারা গঙ্গামীন করতে করতে গঙ্গাজলে তিলক দেয় ; আমি 
আজ সেই পাত্বিক তিপক দিচ্ছি।” ঠাকুর তো! শুনিয়া হাসিয়া আকুল। 

গঙ্গাধর তখন কলিকাতায় সাধুদর্শনে ঘুরিতেন এবং স্বীয় 
অভিজ্ঞতা ঠাকুরকে জানাইতেন । ঠাকুব তাহাকে নিরুৎসাহ না করিয়! 
প্রত্যেকের ভাল দিিকটার প্রতি তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন । 
এইরূপে কর্তাভজাসম্প্রদায়ের দিগন্বর বাউল, থিয়োসফিস্ট কর্ণেল 
অল্কট ইত্যাদি অনেকের সহিত গঙ্গাধবের সাক্ষাৎ হয়। 

একবার ঠাকুর তাহাকে দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরের অভান্তরে 
লইয়া গিয়া! বলিলেন, “এই গ্যাথ চৈতন্যময় শিব” ৷ গঙ্গাধরের অমনি 
অনুভূতি হইল, যেন টচতন্যময় শিব নিঃশ্বাস ফেলিতেছেন। মৃক্ময়ে 
সেদিন তিনি চিন্ময়ের দর্শন পাইলেন। 

গক্ষাধরের সময় কাটাইবার এক উপায় ছিল বালাবন্ধু হবিনাথের 
সছিত অপরাহে গঙ্গাতীরে ভ্রমণ করিতে কবিতে, ধর্মপ্রসঙ্গ করা। 
তখন তাহাব1 মাঝে মাঝে পঙ্জাতীরে ধ্যানরত নাগমহাশয়ের অবিকম্প 
মুত্তি সোল্লাদে দর্শন করিতেন । কোন কোন ঝ্বাত্রে গঙ্গাধর বাগবাজার 


৩৮ ভরা মকৃষঃ-ভক্তমালি 


খালের পোর্ট কমিশনারদের তোলা-সেতৃর পশ্চিম দিককার গোল ত্বস্তের 
খাটালে বিয়া ধ্যান করিতেন। একবার এরূপ ধ্যানকালে পাহারা 
ওয়ালার মুখে একটি প্রেমা-ভক্তির গান শুনিয়া তিনি মুগ্ধ হন এবং উছ! 
লিখিয়! লইয়! নবেন্দ্রকে দেখাইলে তিনিও গানটির প্রশংসা করেন । 
গঙ্গাধরের জীবনের পরবর্তী অংশে আমরা তাহাকে পাই 
পরিত্রাজকরূপে ; সতা-শিব-সুন্দরের সন্ধানে তখন তিনি হিমালয়, 
তিব্বত, রাজপুতানা প্রভৃতি অঞ্চলে পরিভ্রমণ করিতেছেন । বরাহুনগর 
মঠ-প্রতিষ্ঠীর পরে “গঙ্গাধর সর্বদাই মঠে যাতায়াত করিতেন; 
নরেজ্রকে ন দেখিলে তিনি থাকিতে পারিতেন না (“কথামৃত', ৩য় 
ভাগ, পরিশিই )।” অবশেষে একদিন তিনি গৃহতাগ করিয়! 
(ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৭) বৈষ্ভনাথের টিকেট কিনিয়া ট্রেনে উঠিলেন। 
পরস্ত বুদ্ধদেবের আাকধণে বৈদ্যনাথে না নামিয়া বীকিপুর হইয়া 
বুদ্ধগয়ায় উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে তিনি পদব্রজে রাজগৃছে যান 
এবং সেইভাবে বুদ্ধগয়ায় ফিরিয়া! আসেন। এই পথে পায়ে চলিয়া 
আত্মবিশ্বাস বর্ধিত হওয়ায় অতঃপর প্রায়শ: তিনি পদব্রজেই তীর্ঘভ্রমণ 
করেন। এষ্কূপে সহায়হীন, গৈরিকবন্র-পরিহিত গঙ্গাধর মহারাজ 
উত্তর ভারতের বহুতীরথভ্রমণাস্তে হৃধীকেশে পৌছিয়] উত্তরাথণ্ডের 
মাহাত্বা প্রাণে প্রাণে অন্থতব করিলেন , আর তাহার মনে হইল, 
“উত্তরাখণ্ডের প্রারজ্রেই যঙ্দি এইরূপ, তবে না জানি অন্তে কি আছে!” 
হযীকেশে পর্ণকুটারে (ঝাড়িতে ) €ই এপ্রিল পর্ধস্ত অবস্থানপূর্বক তিনি 
হিমাগয়ের আকর্ষণে দেরাদুন ও রাজপুর হইয়! রিক্তহত্তে মুত্তরী 
পাহাড়ে আরোহুণপূর্বক দাক্ষিণাতোর জনৈক লিঙ্গায়ে জঙ্ষম সাধুর 
মন্দিরে আশ্রয় লইলেন। তাহাকে অল্পবয়স্ক দেখিয়া! সাধুর ছেছের 
উদ্রেক হুইল এবং তিনি তাহাকে উত্তরাখণ্ডের পথকষ্ট্ের কথা বুঝাইতে 
লাঙ্গিলেন। গঙ্গাধর মহারাজ তথাপি নিরস্ত না হইলে সাধু তাহার 


স্বামী অথণগ্ানল্দ ৩৯ 


নিকট একটি কম্বলের আলাল ও একখানি লুই বাতীত আর কিছুই 
নাই দেখিস অর্থ ও কম্বলাঁদি দিতে চাহিলেন ; কিন্তু ত্যাগী গঙ্গাধর 
শুধু একগাছি লাঠি চাহিয়া লইয়া ত্রিশ ক্রোশ দূরবর্তী টিহিরীর পথ 
ধরিলেন। এই পথে নৃতন জুতা ব্যবহারের ফলে তীহার পায়ে 
ফোস্কা পড়ে এবং এজন্য তাহাকে কিছুদিন টিহিবীতে অপেক্ষা 
করিতে হয়। এই তিক্ত অভিজ্ঞতার পরে তিনি প্রায় এক বৎমর 
পাছুকা-বাবহাঁর করবেন নাই । 

টিছিরী হইতে যমুনোত্রী পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন মময়ে বিভিন্ন দলের 
সহিত চলিয়া অতঃপর যমূনোত্রীদর্শনাস্তে উত্তরকাশীতে উপনীত 
হইলেন। তীহার মনে তখন তিব্বতভ্রমণের আকাঙ্ষা জাগিতেছে। 
কিন্ত আপাততঃ তিনি গঙ্গোত্রী মাত্রা করিলেন । পথে ভাটোয়ারী 
গ্রামের নিকটে পথিপার্ণে এক মৃযূর্ষ সাধুকে দেখিতে পাইয়া তিনি 
তাহাকে বু আয়ানে ধর্ণশালায় লইয়া আসিলেন। সাধু পরদিনই 
দেহত্যাগ করিপেন। তখন গঙ্গাধর মহারাজকেই অগ্রণী হইয়া সাধুর 
দেছের সলিল-সমাধির বাবস্থা কবিতে হইল। গঙ্গোত্রীতে উপদ্থিত 
হইয়া] তথায় কিছুদিন বাস ঝ্বার উদ্দেশে তিনি যে গুহায় আশ্রয় 
লইলেন, উহ্হারই সম্মূথে একটি বুহৎ গুহায় একজন ব্রাহ্মণ তিন দিন 
যাবৎ অভুক্ত অবস্থায় পড়িয়া ছিলেন। অতএব ম্বভাবত: সেবাপরায়ণ 
গঙ্গাধর মহারাজ তীহার আহারাদির বাবস্থা করিলেন। ইহাতে মুগ্ধ 
হইয়া ব্রাহ্ধণ এক সপ্তাহ পরে সাহারই সহিত ভীর্থপধটনে চলিলেন। 
গঙ্গার মহারাজ নি:সঙ্গ ভ্রমণেরই পক্ষপাতী । হুতবাং ধরারী গ্রাম 
পর্যস্ত একসঙ্ষে চলিয়া তিনি একাকী ৬চন্দ্রব্দনীর গীঠাভিমুখে যাত্রা! 
করিলেন । টিছিবী ও দেবপ্রয়াগের মধ্যবর্তী এক বনাকীর্ণ উচ্চ পর্বত- 
শিখরে এই মন্দির । এখানে দাক্ষায়ণী সতীর হৃদয় পতিত হুইয়াছিল। 
উত্তরকাশী ও টিহিরী হইয়। এক সন্ধ্যায় মন্দিৎপ্রাঙ্গণে উপনীত গঙ্জাধর 


৪০ জ্ী়ামকুফ-ভক্তমালিকা 


মহারাজ জানিলেন যে, সেই নির্জন ছুর্গম স্থানে ভিক্ষার বাবস্থা 
নাই; স্তরাং তপন্যাদির জন্ত সেখানে দীর্ঘকাল অবস্থান অসম্ভব। 
উপার়াস্তর না দেখিয়! ছুই দিন মন্দির-চত্ববে থাকিয়া তিনি অস্ধত্র যাত্র! 
করিলেন। অবতরণপথ্থ বলিতে কিছুই নাই-যাহা আছে তাহাও 
বনাচ্ছাদিত। অতএব শপ্রই তিনি পথভ্রষ্ট হয়া যথেচ্ছ নামিতে 
লাগিলেন । ক্রমে উবাই এমনই বিষম হইয়া উঠিল যে, হামাগুড়ি 
দিয়া কিংবা বুক্ষলতাদি ধরিয়া! অকন্মাৎ এক শন্তক্ষেত্রে অবতরণ 
করিলেন। সেখানে এক পাহাড়ী চাষী তাহাকে দেখিয়া অবাক-_ 
সাধু আদিল কোথা হইতে? আর বলিয়া উঠিল, প্ধন্থ মাই চক্্রবদনী ! 
তিনি তোমায় বাচিয়েছেন--এ পথে শিকারীর]ও চলে না ।” 

ইহার পরে শ্রীনগরে যাইয়া তিনি ৬কমলেশ্বর-মঠে আশ্রয় 
লইলেন। মঠের মোহান্তজী তাহাকে একখানি কম্বল দিলেন। 
তারপর তিনি অলকানন্দা ও মন্দাকিনীর সঙ্গম এবং কেদারনাথ ও 
বদরীনাবায়ণের পথদ্ধয়ের যিলনস্বল কদ্রপ্র্সাগ অতিক্রম করিয়। 
অগন্তযমূনিতে এক বৈষ্ণব সাধুর সহিত মিলিত হুন। এ সাধুকে 
নিংসঘল দেখিয়া ধ্যানন্তব্ধ তাহার দেহে নিজ কলখানি জডাইয়া দিয়া 
তিনি উখিষঠে চলিয়া যান। এখানে মোহাস্তের নিকট আর একখানি 
কম্বল পাইলেন । অতঃপর তিনি কেদাবনাথের পথে চলিঙ্গেন। 
গুধ্ঠকাশীতে পূর্বপরিচিত এক উদদামী সাধুব সহিত সাক্ষাৎ হইপে সাধু 
উপযুক্ত শীতবন্ত্রের অভাবে কণ্ঠ পাইতেছেন দেখিয়া তিনি স্বীয় যোটা 
কথ্বলখানি সাধুর স্কদ্ধে তৃলিয়া দিয়া তাহার পাতগ! কম্বলখানি চাহিয়া 
লইলেন । এখন হইতে উহা হইল তাহার বত্সরব্যাপী পর্বতভ্রমণের 
সার্থী। ক্রমে কেদারনাথের সন্গিকটে আগমন কবিয়া কাহার মনে থে 
অপূর্ব তাবোদয় হইল, তাহা তিনি স্বয়ং এইরূপে প্রকাশ 'করিয়াছেন-_ 
“প্রীকেদারশৈলের পাদমূলে আমি ষে পরামাডভুত মহান্‌ বিরাট মৃত্তি দর্শন 


স্বামী অথগানন্দ ৪১ 


করিলাম, এতদিন হিমালয়ে আর কোথাও ব্দামি সেরূপ দেখি নাঁই। 
হুরপার্বভীর প্রিয় বিলাসনিকেতন শ্রীকেদারশৈলের মহত্ব ও চমৎ্ককাত্রি- 
তায় আমি যেরূপ বিশ্বিত ও বিমুগ্ধ হইলাম এবং কেদারে পৌছিয়াই 
যেষন সহজে গিরিরাজের সহিত খোলাখুলিভাবে মিলিত হইলাম, 
তেষনটি আর কোথাও হয় নাই |” ৬কেদারনাখের পর ৮বদরীনাবায়ণ 
র্শনান্তে তাহার বছু-আকাজ্কিত তিব্বতত্রমণ আরম্ভ হইল। 

ভিববতে তিনি 'মান1 গিবিবর্ হইয়া যান এবং তিন মাস পরে 
“নীতি”ঘাঁটের পথে ফিরিয়া আমেন। মানার মধাভাগে পার্বতী- 
দেবীর জন্মস্থান ও পিত্রালয়দর্শনে তিনি সাঁতিশয় প্রীতিলাত করেন । 
প্রথমবারে তিবত হইতে ফিবিয়! ৬ব্দরীনারায়ণদর্শনাস্তে তিনি 
কিছুঙ্গিন ভিববতী ব্যবসায়ীদের সহিত হিমালয়ে বাস করবেন এবং পরে 
'ছাধীকেশে নামিয়া আসেন । দ্বিতীয়বারে তিব্বত গ্রিয়াছিলেন তিনি 
ব্দরিকাশ্রম হইয়া 'ছিপছিলাম' গিবিবর্ঘদের পথে এবং এ সময়ে পাঁচ 
মান তিব্বতে অবস্থানের শ্বযোগে কৈলাস ও ম্ানস-সবোবর দর্শন 
কবিয়াঞ্ছিলেন | এ দ্বিতীয়বারেও তিনি “নীতি'-ঘাটের পথে বদবিকা- 
শ্রমে প্রত্াাগমন করেন। পরে তিনি আলঙষোড়া ও নৈনিতালের 
বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণীস্তর ৬কেদারনাঁথ দর্শন করেন । বদবীনারায়ণের 
পথে শ্রীনগরে (টিতিবী ) স্বামী শিবাননজীর সহিত তীহার সাক্ষাৎ 
ছয় ( ১৮৮৮র শেষে )। গঙ্গাধর মহারাজ তখন ভিব্বভী-বে*-পরিহিত 
এবং তীছার মুখ তিব্বতীদের স্তায় তুষাবঝলসানো; তাই অকল্দাৎ 
শিবানন্দভী তীহাকে চিলিতে পারিলেন না। কিন্তু “দাদা, দাদ, 
আহ্যান-শ্রবণে তিনি গঙ্গাধরকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। তারপর 
উত্তয়ে কিছুদিন একসঙ্গে তীর্ঘভ্রমণ করিলেন। ব্গরিকাশ্রম হইতে 
অবতরণকালে শিবানন্গজী গঙ্গাধর মহারাঁজকে পুনঃ তিব্বতে যাইতে 
নিষেধ কবিলেও অতৃপ্ত আকাঙজ্ষ! তাহাকে তথায় লইয়া! গেল। 


৪২ জীরামকফ-ভক্তমালিকা 


প্রত্যাগষনকালে লাদাখ হইয়া তিনি প্রীনগরে (কাশ্ীর ) উপস্থিত 
হইলে ব্রিটিশ সরকারের এজেন্ট তাঁহাকে গুধ্টচর লন্দেছে বন্দী কবিলেন 
(ডিসেম্বর, ১৮৮৯)। সৌভাগ্যক্রমে পাঁচ দিন পরে তিনি হৃক্তি পাইপেন। 

তিব্বত-ভ্রমণকালে তাহার যেসকল অভিজ্ঞতা হইয়াছিল, তন্মধো 
কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগা । প্রথম বদর তিণি থুলিং মঠে থাকিয়। 
তিব্বতী ভাষা শিখিতে আরস্ভ করেন। কিন্ধু লামাদিগের এশ্বর্, 
বিলাসিতা ও দরিদ্রগীড়নের প্রতিবাদ করার ফপে তাহার স্বন্ধে খাপ- 
সমেত তলোয়ারের আঘাত পড়ে; অধিকন্তু পাহাড়ীরা মত্তাবস্থায় 
লামাদিগের নিকট তাহার বিরদ্ধে অভিযোগ করিলে লামার! পরামর্শ 
দেয়, “উহার গাল বাড়াইয়! দাও”__উদ্দেখা, গাল কাটিয়া! দিলে আর 
কথ! বলিতে পারিবেন না। অবস্থা বুঝিয় গঙ্গাধর মহারাজ পলাইয়। 
যান। দ্বিতীয়বারে তিনি লাস! যাইতে উদ্যত হইলে তিব্বতী পুলিস 
তাহাকে বন্দী করে। পরে পরিচিত তিন্বতী ব্যবসায়ীর! জামিন 
দিয়া তাহাকে ছাড়াইয়া আনে । বস্ততঃ এই-সব বাবলায়ীর। ভীহাকে 
খুবই ভালবাদিত। ইহাদের এক ব্যক্তি একসময়ে কাহার নিকট 
শ্রীরামকৃষ্ণের আলো!কচিত্র দেখিয়া এতই মুগ্ধ হয় যে, তাবপর সে 
যতদিন তাহার পহিত ছিল, ততদিন এ চিত্রকে বুদ্ধের সমাসনে 
বসাহয়! পূজা করিত। তিব্বতী পুলিসের নিকট মুক্তি পাইয়! কৈলাস 
ও মানস-সরোবর-দর্শনকালে তিনি ডাকাতের হাতে পড়েন এবং গুড় 
ও চালভাজ! দিয় কোনগ্রকারে রক্ষা পান। তৃতীয়বার তিনি লাসায় 
যাইতে উচ্ত হুইপে বন্ধুরা পর্ধস্ত বিরোধী হই ; কাজেই তিনি এ 
আশা পরিত্যাগ করিলেন । 

এ যাবৎ তিব্বত ও হিমালয়ের আকর্ষণে তিনি ইভভ্যত: ছুটিতে- 
ছিলেন। ইহার পরবর্তী পর্বে আমর! তাহাকে স্বায়ী বিবেকানন্দের 
অগ্ুসরণে উত্তর ও পশ্চিম ভারতে খুরিতে দেখিতে গাই । কাশীরে 
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ব্রিটিশ সরকারের হস্তে লাঞ্ছনার পরে স্বাীজী তাহাকে গাজীপুরে 
যাইবার জন্ত আমন্ত্রণ জানাইলেন। সেই আহ্বান অনুসারে কাশ্মীর 
পরিত্যাগপূর্বক তিনি যখন কিছুদিন পরে এপ্রিল মাসে গাজীপুরে 
উপস্থিত হইলেন, তখন স্বামীজী সেখানে নাই । পওহারী বাবার 
সহিত সাক্ষাৎ হইলে বাবাজী গঙ্গাধরকে শত্বর হ্বামীজীর নিকট চলিয়' 
যাইতে বলিলেন । কিন্তু ইতোমধো শরীর অস্থস্থ হওয়ায় তিনি 
তখনই মঠে রওয়ানা হইতে পারিলেন ন1। সুস্থ হইয়া জুনের 
প্রাবস্তে মেগট্রেনে হুগপি পর্যস্ত আসিয়! তিনি প্যাসেঞ্জার ট্রেনে যেই 
বালীতে নামিলেন, অমনি পুপিন তাহাকে ধরিয়া! হাওড়ায় লইয়া 
গেল; কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণযোগা কিছু না পাওয়ায় 
বরাহনগরে পৌছাইয়া দিয়া গেল । 

মঠে' আপিয়! গঙ্গাধর মহারাজ যথারীতি সর্াসগ্রহণ করিলেন; 
তখন তাহার নাম হইল অখগানন্দ। ন্বামী অখগ্ডানন্দকে মঠে 
ভাকিয়া আনার পশ্চাতে স্বামীজীর এই অভিপ্রায়ও লুক্কায়িত ছিল 
ঘে, তিনি তাহার সহিত হিমালয়ভ্রমণে নির্গত হইবেন। তদছসারে 
তাহার! উত্তর ভারতের মধা দিয়া নৈনিতালে পৌছিলেন। ইহার 
পরবতী বিবরণ আমরা মীরাট হইতে লিখিত অথগ্ডানন্দজীর ১৪1১১1৯৯ 
তাবিখের পত্রে পাই। নৈনিতালের পুষ্করিণীতে মান করিয়া তাহার 
বাম দিকের পাঁজরায় এক দীর্ঘকাগস্থায়ী বেদনা আরম্ভ হয়। এই 
অবস্থায় তিনি স্বামীজীর সহিত আলমোড়ায় উপস্থিত হইয়া 
সাপদানন্দজীর ও বৈকৃ$নাথ সামাল মহাশয়ের সহিত মিলিত হন। 
গ্বামীজীর ইচ্ছ! ছিল যে, তিনি ভাগীবুখীতীরে বাস করিবেন সৃতব্বাং 
তথ। হইতে চারি জনে একসঙ্গে কর্পপ্রয়াগে আসেন। এখানে 
স্বামী অখগ্ডানন্দের জর হওয়ায় তিন দিন অপেক্ষা করিতে হয়। 
পরে ্রীনগরাতিমূখে চলিয়া! সলড়কাড় চটিতে আসিয়া! স্বামীজী ও 
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অথগ্ডানন্দজী জরগ্রন্ত হন। তিন দিন পরে তথা হইতে পাঁচ-ছয় মাইল 
নীচের দিকে চলিয়! তাহারা এক ধর্মশালায় উপনীত হইলেন । জর তখন 
এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, তাহাদিগকে পরদিন ভাণ্তী করিয়! শ্রীনগরে 
যাইতে হইল। এখানে তীহার! পক্ষাধিক কাল ছিলেন । ইতোমধো 
স্বামী অখগ্ডানন্দের পুনরায় জর হওয়ায় সিভিল সার্জনকে দেখানে! 
হইল; তিনি বলিলেন যে, ক্রস্কাইটিল হইয়াছে, লমভৃমিতে নামিয়া 
যাওয়া আব্ক। তাদন্ুলারে তাহার] দ্েবাছনে চপিলেন। পথে 
রাজপুরে তুরীয়ানন্দ স্বামীর সহিত তীহাদের সাক্ষাৎ হইল। ইহার 
পরে ম্বামীজী, স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ ভ্বধীকেশে চঙগিয়। 
গেলেন; অখগ্ডানন্দ মহারাজের সহিত বহিলেন শুধু সান্গ্যাল মহ্থাশয়। 

এইরূপ তপ:ক্লেশ ও ভ্রমণক্লেশের মধোও আনন্দের অভাব ছিল না। 
একবার এক সন্ধ্যায় কোন গ্রামে উপস্থিত হই স্বামীজীকে তামাক 
খাওয়াইবার জন্য অথগ্ডানন্দজী গ্রামের মধ্যে আগুনের অন্থেষণে 
গেলেন। কিন্ত কেহই আগুন দিল না। ইহাতে সকলেই একটু 
চিন্তিত হইলেন-_ষে গ্রামে আগুনই চুর্লভ, সে "গ্রামে ভিক্ষার তো 
কথাই উঠিতে পারে না। এখন সময়ে অখণ্ডানন্দজী বলিলেন, “এক 
প্রবাদ আছে, 'গাড়োয়াল সরীখা দাতা লহী ; লঠা বগর দেতা 
নহী+।” ( অর্থাৎ গাড়োয়ালীদের সদৃশ দাতা নাই--তবে লাঠি ন' 
দেখাইলে তাহার! কিছুই দেয় না)। প্রবাদ-বাক্যান্থুসারে বিকট 
চিৎকার-সহকাবে তিনি বলিতে লাগিলেন, “লকৃড়ী লে আও, আগ. 
লে আও।” অমনি দেখিতে দেখিতে কাঁষ্ঠ ও অগ্নির স্থিত কটি, 
তরকারি, ভামাক- সবই আসিয়া পড়িল। 

দেবাছুনে উকীল পণ্ডিত আননদনারায়খ অখগ্ডানন্দ মহাবাজের 
চিকিৎসাদির ভার লইলেন। পরে ইনি সমস্ত পাথেয় খর দিয়া তাহাকে 
সাহারানগুরের পথে এলাহাবাদে যাইতে বলিলেন । সাছরানপুরে তিনি 
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ছই-তিন দিন উকীল বক্কুবিহারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাঁটীতে 
ছিলেন। সেখান হইতে উকীলবাবুর পরামর্শী্গযায়ী তিনি এলাহাবাদ 
লাযাইয়। মীরাটে জৈলোক্যনাখ ঘোষ এ্যাসিষ্টা্ট সার্জন মহাশয়ের 
বাচীতে আশ্রয় লইলেন। শীত্রই শ্বামীজী তাহার মীবাটে অবন্থানের 
খবর পায়! সদলবলে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং সেখানেই চারি 
পাঁচ মাস থাকিয়া! গেলেন । পরে ্বামীজী একাকী ভ্রমণমানসে সকলকে 
পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে অথপ্তানন্দ মহারাজ বলিলেন, “তৃমি 
যদি পাতালেও যাও, আর সেখান থেকে তোমার খুজে বার করতে 
না পারি, আমার নাম গঙ্াধর নয়।” তারপর গঙ্গাধর মহারাজ 
বুন্দাবনে গেলেন। তথায় চাবি মাপ অবস্থানের পর পুনবার 
্রস্কাইটিস হওয়ায় তিনি জুন মাসের প্রারভ্ে এটোক়ার চলিয়া যান + 
সেখানেও তাহাকে পাচ মাস রোগে ভুগিতে হয়। 

এই সময়ে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ কিরূপে তীর্ঘভ্রমণোপলক্ষে 
এটোয়ায় আলিয়া গ্বামী অখগ্ডাননের সহিত মিলিত হুন এবং কিয়ৎকাল 
একত্র ভ্রমণের পর কিরূপে তাছারা আজমীঢ় হইতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন 
হন, তাহ! আমর! খ্রিগুপাতীতানন্দ-প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছি । অত:পর 
নিঃসঙ্গ অখগ্ডানন্দজী স্বামীজীর সন্ধানে আহমেদাবাদ, আবু, ভাকোব, 
ববোদা, বরোচ, নর্ম্দাসঙ্গম, জুনাগড়, স্বারক! প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিয়া 
কচ্ছভুজের অভিমুখে চলিলেন | এই সময়ে স্বামীজীকে পাইবার ইচ্ছা 
তাহার নিজ ভাষাতেই হুম্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে, “ম্বামীজীকে এত অন্েষণেও 
খুঁজিয়া না পাইয়া আমার আগ্রহ এত বাড়িয়াছে যে, এ-সকল ভীর্থে 
দেখাশোনা কিছু না করিয়াই মাগুবী যাঞ্জা করিলাম । সেখানে শোন! 
গেল, দ্বামীজী নারায়ণসরোবর যাত্রা! করিয়াছেন। মাগবীতে এক 
রাজি বাস করিয়া পরদিন পদ ব্রজে নারাঙ্জণসরোবর গমন কবিলাম।” 

মাগ্ডবী হইতে নারার়ণসবোবর যাইবার গাড়ির পথটি বড়ই বিপদসন্থুল 
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ছিল- চুরি-ভাকাতি সেখানে প্রায়ই হইত। পায়ে হাট! পথ অল্পতর 
ও নিরাপদ হইলেও তিনি ভাবিলেন, শ্বামীজী যখন গাড়িতে 
গিয়াছেন তখন গাড়িতেই ফিরিবেন। অতএব দীর্ঘতর, জনমানবশূন্ত 
ও ভয়াবহ পথেই তিনি অগ্রমর হইলেন-সঙ্গী পাইলেন একজন 
'পশ্চিষদেশবাসী তৈর্িক 'তকত'। স্বামী অথণ্ডানন্দ মিঃসম্বল, আর 
তৈর্ধিকের থলিতে ছটা, লবণ, তাওয়া সবই আছে। এ পথের 
'্র্ধেক অতিক্রম করার পূর্বেই চারিজন দন্খা আসিয়া 'সম্মথে দাড়াইল 
এবং তীহাদের দ্রব্যাদি পরীক্ষা করিয়া দেখিল। তভকত বিপদে 
সন্ত্রস্ত হইলেও অখগ্ডানন্দজী অবিচলিত রছিলেন। দস্থার] দেখিল যে, 
লইয়! যাইবার হতো কিছুই নাই; সুতরাং তাহার! ফিরিয়া! চলিল। 
তখন অখগ্ডানন্দজী স্বীয় জাম প্রভৃতি তাহাদিগকে দেখাইয়া বলিলেন, 
“ওরে, এগুলো! নিয়ে ঘা, তোরা! গরীব ।” কিন্তু একটি লোক তাহার 
পদধূলি লইয়া! বলিল, “হুয়া করে, মহারাজ; কাপড়া পিদ্ধ লেও” 
এবং ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়া ইঙ্গিতে জানাইল, কিছু যেন প্রকাশ ন। 
পায়। পরে নারায়ণসরোবরে উপস্থিত হুইগে সেখানকার মহান্ত 
সব শুনিয়া বলিলেন, “আপনার পুনর্জন্ম হয়েছে। পক্ষে পাঁচটি টাকা 
থাকলেও আপনার আর প্রাণ থাকত না।” এত কষ্টের পরেও নারায়ণ- 
সরোবরে সংবাদ পাওয়া গেল যে, স্বামীজী অন্ত পথে আশাপুরী নামক 
দেবীস্থানদর্শনে গিয়াছেন। অখগ্ডানন্দজী যখন সেখানে গেলেন স্বামীজী 
তখন মাগুবীতে ফিরিতেছেন। অবশেষে অথগ্ডানন্দজী মাগুবীতে 
স্বামীজীর সহিত মিলিত হইলে স্বামীজী বলিপেন যে, তিনি একাকী 
খাকিতে চাহেন, অতএব গঙ্গাধর মহারাজ যেন পশ্চাদনুমরণ ন। করেন । 
গঙ্ষাধর মহারাজ উত্তর দিলেন, “তোমার কাজের বিশ্ব আমি করব না। 
তোমাকে দেখবার অন্ত ব্যাকুল হয়েছিলাম ; সে আকা! মিটেছে__ 
এখন তুমি একলা যেতে পার ।" ইহার পৰ স্বামীজী ভূজে গেলেন; গঞ্গাধর 


স্বামী অখণ্ডানন্দ ৪৭ 


মহারাজ সত্যবাদিতাঁর পরিচয় দিবার জন্ত একদিন পরে তথায় যাইয়া 
্বামীজীর সঙ্গে এক পক্ষকাল কাটাইলেন। অতঃপর পোরবন্গর 
পর্যন্ত আর তাহাদের সাক্ষাৎ হয় নাই। পোববন্দরে পুনমিলনের পর 
অখগ্ডানন্দজী একাকী জিৎপুব, গোগাল এবং রাঁজজকোট হইপপা 
জামনগবে গেলেন । 

স্বামী অখগ্ডানন্দের মতে “জামনগরে (তাহার) সেবাব্রতের সুচনা, 
রাজপুতানাঘ খেতড়িতে ক্রমোঙ্গতি এবং মুপিদাবাদে উ্ার প্রসার ও 
পরিণতি ।” জামনগরে তিনি 'ধণ্বস্তরি-ধাম' নামক ভবনে কবিরাজ 
মণিশক্কর বিঠ ঠলজীর অতিথি হইয়া তিন-চার মাস 'ছিলেন। 
সেখানে তিনি চরক ও ন্থক্রত-সংছিতার্দি অধ্যয়ন শেষ করেন এবং 
ধ্স্তরি-ধাঁমের এংলগ্প এক বৈদিক চতুষ্পাঠিতে বেদপাঠ শিক্ষা কবেন। 
এ সময়ে এক এন্বর্ধপূণ মন্দিরের বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী মহান্তের সহিত আলাপ 
হইলে ব্রহ্মচারী তাহাকে তাহার সমস্ত সম্পত্তি লইয়! গদীনশীন 
হইতে বলেন ; কিন্তু বৈবাগ্যবান স্বামী অথগ্তানন্দ তাহাকে জানান, 
“জল তো চল্তা ভালা, সাধু তো রম্কা ভালা । আমি মহাত্ত হতে 
পারব না।” জামনগবে উদরাময় হওয়ায় তিনি মণিশক্করজীর চিকিৎ- 
সাধীনে একমাস ছিলেন। এ চিকিৎসা ও পথ্যাদির ফলে তিনি দুর্বল 
হইয়] পড়ায় শ্রীযুক্ত শহ্করজী শেঠ (ব্যাঙ্কার) তাহাকে নিজ বাড়িতে 
লইয়৷ গিয়া প্রায় চারি মাস রাখেন । 

শেঠভবনে অবস্থান ঝকড়ই বৈচিন্রাময় ছিল। গুণমুগ্ধ শেঠজী 
অখগ্ডানন্দের পথ্যের জন্ঘ দুগ্ধের বিশেষ ব্যবস্থা করিয়! তাহাকে নিজ 
পার্থে বসাইয়! খাওয়াইতেন, অপরাহ্ে গাড়ি করিয়া বেড়াইতে লইয়া 
যাইতেন এবং মুগ্গজী নামক একজন গীয়কের গান শুনাইতেন। 
শেঠজী প্রত্যহ একজন সাধুকে ভোজন করাইতেন। একছিন জনৈক 
সাধু ভোজন প্রার্থনা করিলে ভৃত্য জানাইয়া দিল ঘে, গৃহে অপবু 


৪৮ শ্ীয়া মকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা 


সাধু আছেন, আর কাহারও ব্যবস্থা! হইবে না। শুনিয়া অথগ্ডানন্দ 
মহারাজ নিজের তোজ্া সাধুকে দিতে উন্ভত হইলে শেঠজী আদেশ 
দিলেন যে, অত:পর কোন সাধুকে বিমুখ করা চণ্বিবে না। শেঠভবনে 
তিনি বেদে ও উপনিষদাদি দীর্ঘ বাত্রি পর্যস্ত জাগিয়! অধ্যয়ন করিতেন । 
পরে চাতুর্ান্ত শেষ হইলে তিনি অন্তর যাইতে চাছিলেন ; কিন্তু 
শেঠজী ছাড়িলেন না। এদিকে শেঠজীর উপর সাধুর প্রভাব ও 
অর্থক্ষয়ের সম্ভাবন। দেখিয়া! ঈর্যাপয়ায়ণ বাক্তিরা স্বামী অখগ্ডানন্দের 
কফিতে জয়পাল ম্িশাইয়। প্রাণহরণে উদ্ধত হইল। বিশেষ প্রয়োগ- 
জনিত তেদ আরম্ভ হইলে চিকিৎসার্থে আগত শ্রাবণ ভট্‌ বিঠ ঠলজীর 
বুঝিতে বাকী বরছিল না যে, ইহ! বিষেরই প্রতিক্রিয়া; ্থতরাং তিনি 
সাধুকে স্বগৃছে লইয়া! গেলেন । 

সদাশয় তট্জী অর্থ না লইয়া! বহু রোগীর গৃছে যাইতেন, দরিদ্র- 
দিগকে বিবিধর্ূপে সাহাধ্য করিতেন এবং অনেককে স্বগৃহে রাখিয়া? 
চিকিৎসা করিতেন । তীঁহার মুখে প্রায়: দুইটি ক্জোকং শোনা যাইত; 
উদচ্বার ভাবার্থ এই--“এমন কি কোন উপায় আছে, যাহাতে আমি 
নকল প্রাণীর অন্তরে প্রবেশপূর্বক সর্বদা তাহাদের ছুঃখতারের তাগী 
হইতে পারি? আমি রাজা, স্বর্গ অথবা মৃক্তি চাহি না। আমি শুধু 
ছুংখতগ্ত প্রাণীদের আত্ডিনাশ করিতে চাই।” ভট্জীর জীবনদর্শনে 
ও তাহার আলাপশ্রবণে অখগ্ডানন্দ স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন যে, “মানুষের 
সেবা! করা ও মানুষকে তালবাপ। সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম ।” 

জামনগবে প্রায় একবৎসর থাকিয়া! গঙ্াধর মহাবাজ কুগুলাগ্রাম, 
কাঠিয়াওয়াড় ও বরোদা হইয়া বোস্বাই ঘাক্া করেন। তাবনগরে তিনি 


সহ 


২। কোনু স্তাহুপায়োহত্র যেনাহং সর্বদেহিনাম্‌। 
অন্তঃপ্রবিগ্ত ভবেয়ং সততং ছুঃখভারভাক্‌ ॥ 
ন ত্বহং কাময়ে রাজ্যং ন স্গং নাপুনর্ভবম্‌। ' 
কামরে ছুঃখতগ্তানাং প্রাশিনামাতিনাশলম্‌ ॥' 


স্বামী অখগ্ানন্দ ৪৯ 


ত্বামীজীর আমেরিকা-গমনের সংবাদ পান। পুনা ও বোদাই দেখিয়! 
তিনি ত্রদ্ধানন্দজী ও তুরীয়ানন্দজীর আহ্বানে আবু রোভে গমন 
করেন (১৮৯৩-এর সেপ্টেম্বর) এবং তিন জনে এক সঙ্গে আজমীড়ে 
যাইয়া সর্দার হরিসিং জাভ খানির গৃহে প্রায় এক মাস অবস্থান করেন। 
ইহার পরে মহারাজের উপদ্েশে অথগ্ডানন্দজী খেতড়িতে যান । খেতড়ি- 
জীবনের কিয়দংশ আমর] তাহার নিজ-ভাষাতেই লিপিবদ্ধ করিলাম-_ 
“খেতড়িতে প্রথমবার দ্েড়মাস কাল রাজার অভিথিবপে অবস্থিতি 
করিয়া বাজার পুষ্তকাগারে থিওভোর পার্কাবের সমগ্র গ্রস্থ পাঠ এবং 
ভারতেতিহাস ও সংস্কৃত কাব্যসাহিত্য আলোচন। করি ।--.পবে থেওড়ি- 
রাজের জ্ঞাতি সর্দার ভূরিসিং-এর আহ্বানে মালসিসরে গমন করিয়া 
তাহার বাটীদ্ছে চাতুর্জান্ত যাপন করি এবং ছুই মাস একটি জৈন সাধুর 
সমাধিমন্দিরে বাস ও মাধুকরী করি। চাতুর্মাস্থকালে বেদাস্ত, সংস্কৃত 
ও হিন্দী ভাষা আলোচনা এবং জৈন সাধুব মন্দিরে পণ্ডিত পীতারামের 
নিকট শিযমিত 'শক্কর্দিথিজয়'-ব্]াখ্যা। অবণ করিতাম।-এই বাজ- 
পুতান। প্রদেশে আট মাস বাস করিয়া নানা গ্রাম ঘুরিয়া ধনী সর্দার ও 
গরীব প্রজার অবশ্থা প্রত্যক্ষ করি, গরীব প্রজাদের ছুঃখ দূর করিবার 
উপায় চিন্তা করিতে থাকি এবং তাহাই মানবজীবনের প্রধান কর্তব্য 
বলিয়। হৃদযঙ্গম করিয়া সেই কর্তব্যসাধনে পণ করি ।” 

মালসিসর হইতে ফিরিয়া তিনি নিত্য খেতড়ি-রাজসভায় বেদাস্ত- 
ব্যাখ্যা করিতেন । মালসিসরে অবস্থানের সুযোগে তিনি হিন্দী ভাব! 
শিথিয়! জওয়ায় তাহার বক্তব্য সকলেরই নিকট সহজবোধ্য হইত। 
ইতোমধ্যে দ্াবিদ্র্-যোচন সম্বন্ধে ম্বামীজীর নির্দেশ চাহিয়া তিনি 
তাহাকে পত্র লিখিয়াছিলেন। উত্তরে স্বামীজী লিখিলেন, “দরিদ্রদেবো 
ভব, মৃখদেবে! ভব। দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী, কাতর-ইহারাই তোমার 
দেবতা হউক, ইহাদের সেবাই পরমধর্ম জানিবে।” কাধক্ষেত্র সম্মুখেই 

৪ 


৫০ ্রীরা মকৃফ্-ভক্তমা লিকা 


ছিল; নেতার নির্দেশে উহ্থাতে প্রবেশ করিতে তাহার আর দ্বিধ। 
রহিল না। রাজার একটি এপ্টান্দ স্কুলে মাত্র আশিটি উচ্চবর্ণের ছাত্র 
ছিল। নানা আপত্তি সত্বেও তিনি বাজার অশুমতিক্রমে গোল! (অর্থাৎ 
রাজপ্রাসাদের ভূতা) জাতীয় ছান্্রদিগকেও সেখানে ভন্তি করাইলেন 
এবং ক্রষে ছাজলংখ্যা ছুই শততে উঠিল । 

খেতড়ি হইতে জয়পুর এবং জয়পুর হইতে উদয়পুর-ইহাই তাহার 
পরবর্তী ভ্রমণের ক্রম । উদয়পুরে তিনি রামৰাগ নামক বাগানে পালা 
গণেশজীর মন্দিরে আশ্রয় পাইলেন। রাজদরবার হইতে অন্যান্ত 
অন্যাপীদের ভ্তায তাহারও ভোজনাদির বাবস্থার প্রস্তাব আপিলে 
তিনি জানাইলেন যে, রাঁজ্োর কেহ অভুক্ত ন1 থাকিলেই তিনি মহা 
বানার সিধা লইতে পারেন। বলা বাহুলা, এন্ধপ উত্তরে রাজোর 
অমাত্যগণের শুধু ক্রোধবৃদ্ধিই হইল। আর একদিন এক নিরক্ষর নাগা 
সাধু তাহাকে প্রশ্ন করিল, “মহারাজ, লঙ্কায় এখন কার রাঙ্য?” 
অখগ্ডানন্দজী বলিলেন, “কেন, ইংরেজের ।” নাগা রক্তচস্কু ঘৃণিত 
করিয়া বলিল, “কতী নহী ; ওহ বিভীষণ.কা বাজ্য হ্থায়।” নাগা 
ধরিয়া লইয়াছিল যে, রামচন্দ্রের বরে অমর বিভীষণ এখনও লঙ্কার 
রাজা! এই” অকাটা যুক্তির সন্মুখে গ্রীষ্ঠানী পুষ্তকলন্ধ বিগ্ভা পরাজয় 
মানিতে বাধা হইল। ফলত: তিনি উদয়পুরে প্রতিকূল পরিবেশের 
মধো কিছুই করিতে না পারিয়া অগ্তন্ন চলিলেন ৷ বিদাপ্কালে স্বামী 
রামকষ্ণানন্দের পত্রে পড়িলেন, “স্বামীজী সকল গুরুভাইকে জীবসেবা- 
কার্ধে আত্মনিয়োগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন ।” 

উদদয়পুরের পর ৬একপিঙ্গদর্শনাস্তে ্রীনাথদ্বারায় পৌছিয়া তিনি 
রঘুনাথজী ভাগ্ারীর গৃহে অতিথি হইলেন এবং গৃহস্বামীর পুত্রকে 
অশিক্ষিত দেখিয়া! তাহার শিক্ষার ভার ম্বহস্কে লইপেন? এই একান্ত 
ব্যক্তিগত অধ্যাপণাকে অব্লম্বন করিয়াই অচিরে সেখানে এক মধ্য 
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ইংরেজী বিষ্ালয় প্রতিঠিত হইয়া গেল। অতঃপর তিনি গকারনাথ, 
ইন্দোর, উজ্জরিনী, বাখ লাম, চিতোর ও জয়পুর ইত্যাদি দেখিয়। 
খেতড়িতে ফিরিলেন। তাহার খেতড়িতে অবস্থানের ফলে স্থানীয় 
সংস্কত পাঠশালার বিশেষ উন্নতি হয় এবং উহার নাম হয় খেতড়ি 
আদর্শ বৈদিক বিষ্যালয়'। বিদ্যালয়ে বেদের অর্থবোধের জন্য বেদাঙ্গ- 
পাঠেরও প্রচলন হয় এবং ছাত্রদের পুস্তকাদিব জন্য তিনি অর্থসংগ্রহ 
করিয়া দেন। রাজোর বাৎসরিক মহা-দববারে এযাবৎ কেবল উচ্চ- 
শ্রেণীর গোকবাই স্থান পাইতেন। সাধারণ প্রজার! নিকটে আসিতে 
উদগ্রীব, অথচ বারংবার সান্ত্রীদের দ্বারা দুরীকৃত হইতেছে দেখিয়া 
অখগ্ডানন্দা মর্যাহত হইলেন এবং অবসর বুঝিয়া বাজাকে সমস্ত 
জানাইলেন . সন্গ্যামীর চক্ষে প্রজার জন্য অশ্রু দেখিয়। বাজ! আদেশ 
দিলেন, “আগামী বৎসর থেকে আমি সমস্ত প্রজাদের লিয়ে দববার ক'রে 
হ্বয়ং সকলের নজর নেব।” রাজ্যের এইসকল উন্নতি বাতীত তিনি 
কৃষির উন্নতির চেষ্টা করিতেন এবং বাজার হাসপাতালে রোগীদের 
লইয়া গিয়া! সেবা করাইতেন। পাঁচ-ছয় মাস খেতড়িতে অবস্থানাস্তে 
তিনি চিড়ার] গ্রামে যান এবং সেখানে একটি বৈদিক বিগ্যালয় স্থাপন 
করেন । এইকরূপে রাজপুতানার আরও কয়েকটি গ্রামের উন্নতি- 
সাধনান্তে তিনি ১৮৯৫ খ্রীষ্টান্দের শেষে জয়পুরে পৌছিলে তথায় 
উপস্থিত ন্বামী অভেদানন্দ ধরিয়া বসিলেন, তাহাকে আীরামকৃষ্ের 
আগামী জন্মোৎসব দর্শনের জন্য, আলমবাজারে যাইতে হুইবে। 
ওদসারে তিনি সেখানে চলিয়া! গেলেন। 

আলমবাঁজারে অবস্থানের স্থযোগে অখগ্ডানন্দজী ও শিবানন্দজী 
স্বামী অভেদানন্দের নিকট ব্রক্গসুত্রভান্য পাঠ করেন। পরে ইনযেশ 
বেদঘিস্থালয়-স্থাপনের অভিলাষ প্রবল হওয়ায় এ বিষয়ে পরামর্শ করার 
ও উৎসাহ জাগাইবার জন্গ স্বামী অখগ্ডানন্দ ভাটপাড়া, মূলাজোড় ও 
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নৈহা্টীর পণ্ডিতবৃন্দের নিকট গমন করেন এবং কলিকাতার বিহ্ুৎ- 
সমাজের সহিতও আলোচন1 করেন। মঠে একটি বেদবিষ্ঠালয় স্থাপনের 
জন্তও তিনি সচেষ্ট ছিলেন; কিন্ত নান! কারণে তখন কোন চেষ্টাই 
ফলবতী হয় নাই। 

এই সময়ে তাহার সেবাভাবের বিশেষ পরিচয় পাঁওয়] যায়। এক- 
দিন গঙ্গা জানাস্তে মঠে ফিরিবার পথে একটি বিহ্চিক! রোগগ্রন্তা বৃদ্ধাকে 
দেখিয়! তিনি তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। কিছুদিন পরেই 
খড়দহে ৬শ্বামনুন্দরদর্শনার্থে যাইয়া তিনি যে বাড়িতে উঠিলেন, 
উহ্হাতেই গোলোক শিরোমণি নামক এক কথক ঠাকুর বাজে এ রোগে 
আক্রাস্ত হইলে তিনি সারারাজি তাহার সেবা! করিলেন এবং সকালে 
রোগীর দেহত্যাগ হইলে সৎকারেরও স্ব্যবস্থা করিলেন । 

একবার ঠাকুরকে নাগেশ্বর পাল দিবার আগ্রহে তিনি স্বামী 
স্থবোধানন্দের সহিত পাত্রজে ভি. গুগুর ঝাগানে আসিয়া জানিক্েন 
ষে, উহা! সেখানে নাই, হলিকদের সাতপুকুরের বাগানে আছে; কিন্ত 
সেখানেও ফুল ফুটিবে সতবর-আঁঠার দিন পরে। ফুল নালইয়। মঠে 
যাওয়া চলে না। ব্ৃতরাং আপাততঃ তিনি একাই পলীজীবনের 
অভিজ্ঞতালাভের জন্ধ বারাসত-অঞ্চলে অবকাশকাল অতিবাহিত 
করিয়া যখাসময়ে পুষ্পহন্তে মঠে আসিলেন। 

আলমবাজারে তাহার এক অপূর্ব র্শন হয়-_- ইহ! তাহার “জীবনের 
এক স্মরণীয় ঘটনা ।” ম্যালেরিফ়াজরে আক্রান্ত হইয়া তিনি মাথার 
মন্ত্রণা্গ কষ্ট পাইতেছেন ; কিছুতেই উহার উপশম হয় না দেখিয়া তিনি 
অছ্ৈতচিন্তায় মনকে ডুবাইয়। দিলেন । সারা রাজি এই তাবে কাটাইয়া 
শেষ রাত্রে যেমন একটু চোখ বুজিয়াছেন, অমনি দেখেন “ঈম্মুখে একটি 
হামা-দেওয়া সজীব নাড়ু গোপাল-_ষেন একখানি বড় মীপকাস্তমণি 
কুদি্। গঠিত। কি হুন্দর সুঠাম মুত্তিখানি! গোপালের ভঙ্গের 
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বিচ্চুরিত জ্যোতিতে ঘর আলোকিত ।” তাহার বোধ হইল তাহার 
অন্তরে অবস্থিতা ও ব্রজবানিনীদের স্যার দিবাবসনভূষণে শোভিত ম1 
যশোদা গোপালকে সুখান্ দেখাইয়া ডাঁকিতেছেন, “আয় বাপ গোপাল 
আমার, যাতুমণি, নীলমণি, দুঃখিনীর অঞ্চলের নিধি, আম্বরে 1” এইরূপ 
লীলা! চলিতেছে, এমন সময় ঠাকুর তথায় উপস্থিত হইয়া! এ দিব্য দৃষ্ 
দেখাইয়া বলিলেন, “দেখ দেখি, এ কি ভাব!” অমনি অখগ্ানন্দ 
বলিয়া উঠিলেন, “নির্বাণ আমার কাজ নাই, গ্রভু। আহা-হা! এই 
ভাৰ নিয়ে আমি শত-শত বার জন্মাতে চাই।” এই বলিয়া তিনি 
ঠাকুর, গোপাল ও মা যশোধাকে আকড়াইয়া ধরিতে গেলেন--অমনি 
চমক ভারঙিয়া গেল। আর একদিন ঘিপ্রহরে সকলে ঘর্মাক্তকলেবরে 
বিশ্রাম করিতেছেন দেখিয়। স্বামী অখণ্ডানন্দ পাখা লইয়া সকলকে 
আধঘণ্ট ধরিয়া হাওয়া করিতে লাগিলেন | মকলেই তখন আরামে 
নিদ্রিত, কিন্ত একি! স্বামী অখগ্ডানন্দেরও যে তাপিত অঙ্গ বেশ শীতল 
হুইয়! গেল! তখন তীহার বোধ হইল, “দশের স্থখে-দুঃখে আমারও 
স্থখ-দুখে অন্থভন কবিবার ক্ষমতা একটু জন্মিধাছে।” আনন্দে বুক 
ভরিয়া উঠিল। 

স্বামীজীর প্রথমবার দ্বেশে প্রত্যাগমনের কয়েক মাস পরে স্বামী 
বামকুফ্চানন্দ যখন মাপ্রীজে যান, তখন স্বামী লদানন্দও তাহাব সহুকাবী- 
রূপে সঙ্গে যাত্রা করেন, কিন্তু বিদায়মুহৃতে একটি কুকুর সদানন্দকে দংশন 
করিলে উধধসংগরছের জগ্ক স্বামী অখগ্ডানন্দ চন্দননগরের নিকটবর্তী 
গৌদলপাড়ায় যান। গুধধপ্রেরণাস্তে তিনি তখনই মঠে না ফিবিয়া 
নবন্বীপাদি দর্শন করিতে চলিলেন। তথায় উপস্থিত হইলে একদিন জন- 
কয়েক পণ্ডিত তাহাকে ঘিরিয়া জানানদা অবধূতের নাম উল্লেখপূর্বক 
বলিলেন, “শুর হয়ে ব্রাহ্মণকে পায়ের ধুল। দেওয়। যায় কি?” অথণ্ডা- 
নন্দজী প্রতিপ্রন্থ করিলেন, “রাম, কৃষ্ণ গ্রস্ভৃতি অবতার ত্রাঙ্খণ না হলেও 
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শত শত খধি, মূনি ও ব্রাহ্মণের ইষ্টদেবতারূপে পূজা! পেলেন কি ক'রে ?” 
পগ্ডিতরা বলিলেন, “আরে সব এস, এই আর একজনকে পাওয়। গেছে-_ 
ইনিও এ দলের অথবা! জগবদ্ধুর।” বাঁকাবাণে জর্জরিত অথগ্তানন্দজী 
অগতা রণে তঙ্গ দিলেন। নবদ্ীপে আর এক মজাব ঘটন1 ঘটিয়াছিপ । 
হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের গৃহে ঘটনাক্রমে তিনি একরাত্ি 
যাপন করেন এবং বিবিধ বিষয়ে আলোচনা করেন অথচ আত্মপি চয় 
দিতে অসম্মত হছন। ইহাতে লোকের ধারণ! হইয়! গেল যে, ইনিই ছয্ম- 
বেশ বিবেকানন্দ ৷ গঙ্গাধর মহারাজের ইচ্ছা ছিপ যে, সেইদিন তোরেই 
তিনি ন্দন্তত্র চলিয়া যাইবেন ; কিস্কু বাজারে এই গুজৰ শুনিয়! 
তাহাকে আবার মাস্টার মহাশয়ের বাড়িতে ফিরিয়া! ভ্রমসংশোধন 
করিতে হইল। 

অত:পর কাটোয়া হইয়! পদররজে মুগ্রিদাবাদগমনকালে তিনি পথে 
দু্ভিক্ষের প্রতাক্ষ পরিচয় পাইলেন। ক্রমে কালীগঞ্জ ও পলাশ; হইয়। 
দাদপুর আসিয়! যাহা! দেখিলেন, তাহ? শ্বয়ং এইরূপে বর্ণন! করিয়াছেন 
_পধুৰ সকালে গঙ্গায় হাত-যুখ ধুইয়! বাজারের দিকে আসিতে পথে 
দ্বেখিলাম অতিশয় ছিন্রমপিনবন্ত্পরিহিতা প্রায় চৌদ্দ বছরের একটি 
মুনলমান মেয়ে হাপুস-নয়নে ডাক ছাড়িয়া! কাদিতেছে | তাহার কাকালে 
একটি মাটির কলমী ; তলাটি খসিয়। পড়িয়াছে। আমাকে দেখিয়া সে, 
বলিল, 'বাড়িতে জল তুলিবার দ্বিতীয় পাত্র নাই । মা! আমাকে মারবে, 
সেই ভয়েই কাদছি। 'আমি তাহাকে লইয়1 গিয়া দুই পয়সার একটি 
মাটির কলসী কিনিয়া দিলাম এবং ছুই পয়সার চি ডে-মুড়কিও দেওয়। 
হইল। (সঙ্গে আমার মাঝ একটি সিকি অবশিষ্ট ছিল )। আমার তিন 
আন! পয়সা ফেরত লইতে না লইতেই সম্মীপবর্তী মরাদীঘি গ্রামের প্রায় 
দ্শ-বার জন ছোট-বড় ছেলে-মেয়ে দোকানে আসিয়া আমার কাছে 
সকাতরে ভিক্ষা চাহিয়া বলিল ফে, তাহারাও অকালের ্ থাইতে 
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পায় না। আমি তখনই সেই দোঁকানীকে তিন আনার চিডে-মুড়কি 
প্রতোককে ভাগ করিয়া দিতে বলিলাম । তাহার পর আমি কপর্দকহথীন 
সন্গাসী |” এই আন্তির কোন প্রতিকাঁর না দেখিয়া তিনি পরধিন প্রাতে 
অন্যত্র যাইতে উদ্ধত হইয়াছেন, এমন সময় এক অর্ধবয়স্ক) নারী তাহাকে 
বপিল, *প্রায় আশী-নব্বই বছরেখ বুড়ী গয়া বৈষ্কবীর তুমি ঘদি একটা 
কিনারা করে না যাও, তবে পে ছবএক দিনেগ এধোই মারা যাবে 1” 
স্তরাং উদবাময়-বোগগ্রন্ত! বৃদ্ধার পথা, বন্্র ও ৫সবাদিব ব্যবস্থার জন্য 
কাহাকে কিয়ৎক্ষণ থাকিতেই হইল! এই কাষসমাপনাশ্টে তিনি দাদ- 
পু€ হইতে যতই অগ্রলব হইতে লাঃগলেন ছৃতিক্ষেনু কহাপমুস্তি ততই 
সাহার মনকে গীড়া দিতে লাগিল । ভাবগ্রন্ত মন লইয়া রিক্তহস্ত সন্থাসী 
ক্রমে ভাবা গ্রামে পেঁছিলেন। তথায় বাত্রিযাপনান্তে পরাতে বহরুম- 
পুরের পথে চলিতে গিয়া তিনি দেখেন, কে যেন তাহাকে নীচের দিকে 
টালিয়া ধরিতেছে । তিন-চার বার এইবুপ হইলে তিনি এ অঞ্চলে 
থাকিয়া সেবাকাধ করিতে কৃতসঙ্গল্প হইলেন এপসং আলমবাঙজার মঠে 
দুর্ভিক্ষের বিবরণসহ পত্র লিখিলেন। আতংপর তিনি চৈজ্র-সংক্রান্তিতে 
( ১৩০৩) চকের মাঠ মহলা হইতে কেদারমাটি বহুলায় যাইয়া মঠের 
নির্দেশের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । এ গ্রামে এক শাস্তজ্ঞ তান্ত্রিক 
স্সযাসী কিছুদিন বাঁস করিয়া দুই-এক বৎসর পূর্বে দেহরক্ষা করেন। 
গ্রামের লোকেরা তাহাকে 'দ্ডী ঠাকুর' কবলিত এবং স্বামী অথপ্ডা- 
নন্দকেও তদনুরূপ সব্স্যাপী মনে করিয়া! 'দণ্ডী ঠাকুর নামে অভিহিত 
করিতে লাগিল। 

১৩০৪ সালের ১লা! বৈশাখ হইতে দণ্ডী ঠাকুর প্রত্যহ বৈকালে গীতা 
পাঠ করিয়া জনসাধারণকে শুনাইতে লাগিলেন। “কর্প্রেরণায় ভাহার 
এমন অবস্থা! হইয়াছিল যে, তখন চুপচাপ বসিয়া থাক] তাহার পক্ষে 
সাধ্যাতীত হয়।” কিছুদিন পরে 'ঘোগবাশিষর” প্রতি তাহার দৃষ্টি 
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আকৃ্ হইল--“কর্ম ও পুকধকার 'যোগবাশিষ্ঠে'র মেরুদণ্ড। কর্ধই 
মহাসাধন এবং নির্বাণমুক্ির একমাজ উপায়।” তিনি ব্রাহ্মণগৃ্ে 
তিক্ষান্নে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। অঙ্ন কিন্ত সবর্দিন তাহার 
রুচিত না) নিকটে উপস্থিত দু্তিক্ষক্লিই্টদিগকে কিছু ন! দিয়া তিনি 
তৃ্ধ হইতেন না। ভিক্ষান্তে ফিরিয়া জাসিয়া অর্গলবন্ধ গৃছে ঠাকুরকে 
নিঃলছায়ের সহায় হইতে কাতর প্রার্থনা] জানাইতেন। প্রার্থনা! কবিতে 
করিতে একদিন তিনি শুনিতে পাইলেন--ঠাকুর যেন বলিতেছেন, 
“গ্াথ ন", এক হয়? এদিকে গুক্কত্রাতাদের সহিত পত্রবিনিময়ের ফলে 
স্বল্লদিনেই বিবেকানন্দ প্রমুখ সকলেই তাহার আন্তরিকতায় আরুট ও 
হুপ্তিক্ষপীড়িতদের কষ্টে বিচলিত হইলেন। সাহায্যও আসিল | ম্রহা- 
বোধি মোলাইটীর লেক্রেটাঁরি জচাক্চন্্র বনু মহাশয় অথের ব্যবস্থা 
করিলেন এবং স্বামীঙ্গী দুই জন সেবককে স্বামী অখণ্ডানন্দের সাহাধার্থে 
পাঠাইলেন। ইহারা বৈশাখী সংক্রাস্থিতে মহলা পৌছিলেন এবং ১৮৯৭ 
শ্র্টাবের ১৫ই মে সেবাকার্য আরম্ত হইল। ইহাই রামকৃষ। মিশনের 
প্রথম সঙ্ঘবদ্ধ হৃত্তিক্ষ-সেবাকার্য। অথগ্ডানন্দজী বা তাহার সহকর্মীরা 
দুতিষ্ষ-কণ্ড হইতে নিজেদের জন্য অর্থাদি না লইয়া অন্ঙ্ উহ! সংগ্রহ 
করিতেন। এসময়ে আবার ভূমিকম্পের ফলে এ অঞ্চলের লোকের 
প্রচুর ক্ষতি হওয়ায় তাহার] উহ্থার প্রতিকারকর়েও যথ্থাসাধা সাহাধ্য 
করেন। 

দৃ্তিক্ষ শেষ হইল, কিন্তু মহাপ্রাণ মহ্থাপুরুষের জীবসেবাব্রতের তখন 
মাত্র প্রারস্তাবস্থা । ভুতিক্ষের ফঙ্গে বহু অনাথ বালককে গৃহবিচাত দেখিয়া 
ভীহার প্রাণ কাদিয়াছিল ; জেলা ম্যাজিস্ট্রেট লেভিজ্র সাঞ্থেবও তাহাকে 
বলিলেন যে, এই অনাথদিগকে লইয়! আশ্রম গঠন করিলে দেশের এক 
প্রত অভাব দৃূরীতৃত হইবে এবং এঁ কার্ধে সরকাকী সাহায্যের 
অভাব হইবে না। এইকসপ একটি কার্ধের জগ্ই তখন তাছার প্রাণ 
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আকুল; স্থতরাং স্বামী বিবেকানন্দে সম্মতিক্রমে তিনি ১৮৯৭-এর 
শেষার্ধে ছষ্টটি বালকের ভার লইগেন। পর বৎমর মে মাসে 
্ার্সিলিং-এর চারিটি বালক লইয়া অনাথাশ্রম প্রতিষ্িত হইল। 
১৮৯৮-এর শেষ পর্যস্ত 'আশ্রম মহুলায় ভট্াচার্ধদের চালাঘবে 
থাকিয়া পরে সারগাছি গ্রামের প্রশস্ত পথের উপর একখানি 
পুরাতন ছ্িতল গৃহে উঠিয়া আঁসিল। উহার ত্রয়োদশ বৎসর পরে 
আশ্রমটি ১৯১৩ অন্ধের মার্চ মাসে সারগাছির বর্তমান নিজন্ ভূখিতে 
গ্বানাস্তরিত হয়| 

প্রথমাবধিষ্ দ'ত্ী ঠাকুর আশ্রমের সর্বপ্রকার উন্নতিসাধনে নো" 
নিবেশ কছিক্মাছিলেন | উহার ফলে বহু অনাথ বালকের প্রাণবক্ষা, 
ক্ষশিক্ষা এবং সন্তাবে জীবনযাঁহানির্বাহের স্ববাবন্থা হইল। আশ্রয়ে 
বাঁলকদের বাসাচারের সহিত মাধারুণ শিক্ষা, শিল্পশিক্ষণ ও ধর্মশিক্ষা রাও 
বাবস্থা হইল | এতঘ্বাতীত পল্লীর উন্নয়ন ও সাহাযাকল্ে দাতবা- 
চিকিৎসাপয়, টনশবিষ্যালয় ইত্যাদিও স্বাপিত হইল । ফলত: স্বামী 
অখণ্ডানন্দের অস্তবের আকুতি আশ্রমের বিবিধ কার্ধাবলম্থনে ক্রমেই 
মুর্তি পবিগ্রহ করিতে লাগিল। এই সকল কার্ধে তিনি দীর্ঘকাল একাই 
বাপৃত থাকিলেও তীহার মৌলিক চিস্তার বা কর্ষোগ্ঘমের অভাব 
পরিলক্ষিত হইত না। স্বদেশী আন্দোলনেরও পূর্বে তিনি আশ্রমে 
চরকা এবং তাঁতের প্রবর্তন করেন এবং খাদির মর্ধাদাবৃদ্ধির বহু পূর্ব 
হইতে স্বয়ং তাঁতের মোটা কাপড় পরিতে থাকেন । আশ্রমে কার্পাসের 
চাষ হইতে লন্ধ তৃলা গ্রামে বিতবিত হইত। পরে গ্রাম হইতে 
আনীত স্ুত্রঙ্গার। আশ্রমে বস্ত্র প্রশ্থত হইত। ইহার প্রারস্তে শ্বহষ্ে 
একটু কাপড় বুনিয়া এই আদর্শবাদী সন্গ্যামী বাম্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিয়াছিলেন, 
“জআাহি একজন সামান্য সঙ্লাপী; এই সামাম্ পল্লীতে চার আঙ্গঙ্গ 
কাপড় বুনেছি। কিন্তু এর ছার! তেন্িশ কোটী তারতবাসীর নগ্নতা 


৫৮ শ্রীরামকৃষ্চ-ভক্তমালিক। 


কিঞিৎ আবৃত হুবে।” এতছবাতীত তিনি পলীবাসীর শিক্ষার জন্য ছায়া- 
চিত্রসহায়ে বক্তৃতাদিরও বাবস্থা করিতেন। মহারাজ] মণীন্দ্রন্্র নন্দী 
তাহার কার্ষে সন্তুষ্ট হইয়! আশ্রমকে প্রচুর অর্থ দিতেন। এই সকল 
প্রশংসা ও সাফলামাত্রে সন্ত ন! থাকিয়া অথগ্ডানন্দজী সর্বদ। স্বীয় 
আদর্শকে স্বপ্রতিষ্ঠিত করিতেই তৎপর থাকিতেন। তাই কটিমাত্র- 
বন্্াবৃত হইয়াও মাথায় কমাল বীধির1! তিনি অপরাহ ছুই-তি নট 
অবধি কৃষকের মতো অবিরাম পরিশ্রমান্তে লেবু দিয়া পাস্তা-ভাতমান্্ 
খাইয়া তৃষ্চি পাভ করিতেন । 

এরূপ নিরলস, স্থার্থগন্ধশূন্ত, একনি শ্রমকে সকল করিয়া ক্রমে 
ছুইটি কক্ষযুক্ত ও উভয় পার্থে বারান্দা-বিশিষ্ট একটি হম্য নিত্রিত হইল। 
উহ্হারই একটি প্রকোষ্ঠে অথণগ্ডানন্দজী বাস করিতেন; অপর কক্ষে 
পুস্তকাবলী রক্ষিত ও পূজাদি অনুষ্ঠান হইত। বালকগণও এই বাটীতে 
বাদ করিত। মন্দিরনির্যাণ তাহার তেমন মনঃংপূত ছিল না, কারণ 
শিবজ্ঞানে জীবনেবাই ধাহার জীবনের ব্রত, তিনি কেন শুধু প্রতিমাতেই 
দেববুদ্ধি করিবেন? আশ্রমের বালকগণ ক্ররীড়াচ্ছলে ঠাকুরকে 
সাঁজাইয়া পৃঙ্জার আনন্দ প্রাপ্ত ছউক; কিন্তু তিনি তো পূজা করিবেন 
বালক-নারার়ণদের । এই গাবকে রূপায়িত করার উদ্দেশ্টে তিনি 
একবার এক ক্ষতছৃষ্ট অনাথ বালককে খথেদোক্ত পুরুষহ্ক্তের মন্ত্রে 
ক্নান করাইয়] দেবজ্ানে আহার করাইয়াছিলেন। আর একদিন অপর 
এক বালক রাছে লন লইয়া পথ. দেখাইয়া! চলিতে থাকিলে তিনি 
আপনাকে দেবাপরাধী মনে করিয়া আলোকটি স্বহস্তে গ্রহণপূর্বক 
বালকের পথণ্রার্শক হইয়াছিলেন। এইরূপ ভাবধারার সহিত 
মন্দিরের সামঞ্কন্ড না থাকিলেও পঞ্চগ্রামের ব্রাহ্মণের ইচ্ছায় অবশেষে 
ই্কনিগ্গিত ছিতল দেবালয় আশ্রমপ্রাঙ্গণ পরিশোভিত "করিল এবং 
১৯২৮ শ্রীষ্টান্দের ৮অন্বপূর্ণা পৃজাদিবসে উহার প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পক্গ 


স্বামী অথণ্ডানন্দ ৫৯ 


হইল। ক্রমে গোশালা, বিগ্ভালয়, দ্বাতবাচিকিৎসালয়, শিল্পশিক্ষায়তন 
ইত্যাদি সমস্তই নিয়িত হইয়া গেল। 

এই অনাথ-আশ্রমের একট] নিজন্ব পদ্ধতি ছিল। পুধিগণ্ত বিদ্যার 
সহিত হৃদয়ের প্রসারের জন্য বালকগণ পাশ্ববতী গ্রামমকলে বিৰিধ 
সেবাকাধে নিষুক্ত হইত। একবার এ অঞ্চলে বিশ্চিকার প্রাদুর্ভাব 
হইলে আশ্রম-বাপকগণ সেবাদ্বারা ও র্লোগপ্রতিষেধক ব্যবস্থাবলম্বনে 
শত শত গ্রামবাসীর গ্াণৰ্ক্ষ। করিয়াছিল । 

মনে রাখিতে হইবে যে, আশ্রমস্থাপনের পর স্বামী অখওানন্দের 
কার্ধ আপাতত: একটি গ্রামে সীমাবদ্ধ হইলেও তিপি অবকাশ ও 
প্রয়োজন অল্পযায়ী অন্যত্র যাইতেন এবং ও'হাৰর অন্তর সর্বদাই পৰতুঃথে 
অিঘমাণ হইত। বিহারের ভাগলপুর জেলায় ঘোঘ! নদীর বস্তায় 
পার্বতী গ্রামপকল প্রাবিত হইলে তিনি পঞ্চদশটি গ্রামকে দশ অগ্াহ 
যাঁবৎ বিবিধ প্রকারে সাহাযা করিয়াছিলেন এবং স্বহত্তে বু বিন্চিকা- 
গ্রন্তের সেবা! করিয়াছিলেন। ১৯৩৪ শ্রীরাকের ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে 
বিহারের বহু নগখ যখন বিধ্বস্ত হম, তখন তিনি পঞ্চষ্টি বধের বুদ্ধ 
হইলেও স্বয়ং মুক্গের ও ভাগলপুরের ধ্বংসাবলী পরিদর্শন করিয়া সেবাকাধে 
নিবত বামকৃঞ্চ সিশনের সেবকদিগকে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন । 
একবার পূর্ববঙ্গে ঢু্তিক্ষ হইলে উহার বর্ণনাপাঠে তিনি এতই বিচলিত 
হন যে, ভুভিক্ষগ্রস্তদের ন্টায় গাছের পাতা, শাক ও পটগসিদ্ধ প্রভৃতি 
আহার কবি প্রায় পাচ-ছয়মাস আতবাহিত করেন। 

স্বামী অখগ্ডানন্দ ছিলেন আদর্শবাদী নীরৰ কর্মী; তাই তিনি 
নগবের কোলাহল ও বুথ! ব্যস্ততা পরিহারপূর্বক পল্লীর শাস্ত আবেউনীর 
মধ্যে নিবিইচিত্েে আপন ভাবধারাকে রূপদান কৰিতেই ভালবাসিত্তেন ॥ 
কি স্থাস্থা,কি উচ্চপদ, কিছুই তাহার এই তপ্যাতঙ্গে সক্ষম হইত না। 
১৯২৫ গ্রীষ্টাঙধে ভিনি জীগামরুষ্চ মঠ ও মিশনের উপ-সভাপতি ও 


৬০ জীরা মকৃষ্চ-ভক্তমালিক। 


১৯৬৪-এর মার্চমাসে সভাপতি নির্বাচিত হন । এই পদমর্ধাদাসত্বেও তিনি 
বালকদের মধো. অবস্থানপূর্বক আশ্রমের সর্ববিধ কার্য পধবেক্ষণ ও 
বছ্যত্বে রোপিত ও বর্ধিত বক্ষার্দির তত্বাবধানে বাপত থাকাই অধ্ধিক 
গৌরবজনক মনে করিতেন। বীধা-ধর! নিয়ে চলা এই স্বাধীনচেতা 
যহাপুরুষের পক্ষে দুবিষহ ছিল। এই প্রকার পল্লীজীবনযাপনের পশ্চাতে 
তাহার স্বকীয় আদর্শবাদের সহিত ছিল হ্বামীজীর অহুগ্রেরণা। ম্বামীজীর 
চিস্তায় বিভোর থাকায় তিনি একরাজে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, স্বামীজী 
আগিয়া আশ্রমের গাছের লঙ্কা-সহ মুড়ি চাহিয়া লইয়! খাইতেছেন। 
আর স্বামীজীর মহা মন্ত্র “জীবে প্রেম করে ঘেইজন, সেউজুন সেবিছে 
ঈশ্বর,” তিনি অক্ষরে অক্ষরে গ্রহণ করিয়াছিলেন । দেশপ্রেম স্তীহার 
এতাদৃশ সন্কল্লের সহায়ক ছিল। ইটালীর দেশভক্ত ম্যাটন্গিনি ও 
গ্যারিবন্ডি তাহার শ্রদ্ধা আকরধণ করিতেন, ফ্ররেন্দ নাইটিঙ্গেল ও 
নিগ্রোজাতির সেবক বুকার টি. ওয়াশিংটন তাহার আদর্শকে অন্প্রাণিত 
করিতেন এবং .বালগঙ্গাধর তিলক ও দেশবন্ধু চিত্বরঞ্জনের স্বদেশসেব! 
ও ত্যাগ তাহার চিত্তে সাঁড়া জাগাইত। 

দীর্ঘ অধ্যয়নলন্ধ জ্ঞান. অত্যাশ্চধ গ্মতিশক্তি, অপর পর্যবেক্ষণ 
ক্ষমতা এবং বসবোধের মিশ্রণে তাহার বাক্যালাপ অতীব চিত্তাকর্ষক 
হইত। তাহার কপর্দকহীন জীবনযাত্রা, বিপদসঙ্কুল ভ্রমণ এবং দুর্গম 
তীর্ঘপর্ধটনের কাহিনী শান্্ীয় বাক্য ও অনুভূতির সহিত মিশ্রিত হইয়া 
শ্রোতৃবর্গকে কখন রোমাঞ্চিত, কখন হাষ্ট, কখন নবভাবে উদ্বোধিত 
করিয়া দীর্ঘকাল তৎসমীপে বসাইয়! রাখিত। তীহার ভ্রমণবৃত্তাস্ত “উদ্বোধন? 
ও “দৈনিক বস্থমতী" পত্তিকায় প্রকাশিত হইয়! পরে “তিব্বতের পথে 
'হিমালয়ে” ও 'স্বতিকথা” নামে গ্রশ্থাকারে সর্বসাধারণ প্রচীরিত হইয়াছে 
তাহার বলার ভঙ্গী যেমন সজীব ছিল, লেখার ধাবাও ছিল তেমনি সতেজ 
ও সাবলীল। বাগী বলিতে ঘাহা বুঝায় তাহা তিনি ছিলেন না বটে 3 
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কিন্তু সময়বিশেষে স্বীয় বক্তব্য এমনই প্রাণম্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করিতেন 
যে, অভিজ বক্তাও চমতরুত হইতেন। একবার নফরচন্দ্র কুণুর১ এক 
স্বতিসতায় দধীচির ত্যাগমাহাত্মা-অবলম্বনে তিনি এমন একটি ভাষণ 
দিগ্লাছিলেন যে, গুপমুগ্ধ স্বামী সারদানন্দ বলিয়া! উঠিয়াছিলেন, “ভাই, 
তোমাকে আয় সারগাছিতে যেতে দেওয়। হবে না-_-এখাঁনে তোমাকে 
দিয়ে অনেক কাজ হুবে।” অখগ্ডানন্দজী সর্বোপরি ছিলেন রসিক-_ 
গুরুগন্ভীর নীল পরিবেশের মধ্যেও তিনি অকম্মাৎ কোনও হাশ্টো- 
দীপক ঘটনার অবতারণ! করিয়া জানন্দের শ্রোত বহাইতে পারিতেন। 
একবার একজন যুবক সাধু কাছাকে প্রণাম করিতে গেলে সাধুর 
বুক-পকেট হইতে পয়সাগুলি চারিদিকে ছড়াইয়! পড়িল। সাধু 
ভাবিলেন, এখনই ভৎ্সনা লাভ করিতে হুইবে। কিন্তু অথগ্ডানন্দ 
মহারাজ বলিয়। উঠিলেন, “ও প্রণামী পড়েছে, ছুয়ো না।” গঙ্গাধর 
মহারাজের এই দিকটার লহিত পরিচিত ছিলেন বলিয়। গুরুভ্রাতারাও 
কাহার সহিত রঙ্গরস করিতেন। ইহার একটি ঘটন। ব্রদ্মানন্দ-প্রসঙ্গে 
উল্লিখিত হইয়াছে । স্বামীজী তাহাকে সঙ্গেহে গঙ্গার ইংরেজী প্রতিশৰ 
'গ্যাঙ্জেস' নাষে সম্বোধন করিতেন। 

মঠের অধাক্ষ হিসাবে তাহাকে অনেককে দীক্ষা দিতে হইয়াছিল। 
প্রথমত: তিনি বিনয়বশতঃ ইহাতে সম্মত হন নাই ; কিন্তু পরে যখন 
সম্মত হইলেন, তখন শিষ্ুদিগকে একটা গতানুগতিকতা৷ অন্সরণ- 
পূর্বক মন্ত্র না লইয়া ব্যক্তিগত জীবনে পবিজ্ঞ ও স্থসংযত থাকিবার 
উদ্দেশ্েট উহ! গ্রহণ কবিতে ৰবলিতেন। ফলত: মন্ত্রদীক্ষা তাহার মতে 


১ কলিকাতার নর্দমার ভিতর চুকিয়] ময়ল! পরিষ্কার করার কালে জনৈক ধাঙড় 
বিষাক্ত বায়ুতে অজ্ঞান হইয়াছে জানিয! ইনি তাহার প্রাণরক্ষার গন্ঠ নর্দমায় এবেশ 
করেন, কিন্ত নিজেও প্রাণ হারান । এ পথ এখন তাহারই নামে পরিচিত । 


৬২ ভীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা 


শুধু একট! বাহ্‌ সংস্কার নছে; উহা জীবনের আমূল পরিবর্তনের 
অমোঘ উপায়। 

মহানমাধির একবতমর পূর্বে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, আর 
বেশীর্গিন তিনি ইহুজগতে থাকিবেন না। শেষ কয়টি দিন ভগবচ্চিন্তায় 
ব্যয় করার উদ্গেশ্ে তিনি আশ্রষে রামায়ণপাঠের ব্যবস্থা কৰিয়াছিলেন। 
৮বাসম্তীপৃজ! করার শ্বপ্রাদদেশ তিনি পাইয়াছিলেন ; কিন্তু তাহার মনে 
হইত, যেহেতু পৃরবর্তী অধ্যক্ষদ্ধয় ৬বাসন্তীপৃজার অসম্পর্ণ সন্ধক্প লইয়াই 
দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, অতএব তীহ্থার ভাগ্যেও অনুরূপ ঘটিতে পারে । 
কাজেই এ উদোষ্কে নিখ্িত মণ্ুপটি দেখাইয়া আশ্রমবাসীদিগকে 
ৰ্লিতেন, “পূজা! দেখার সৌভাগ্য যঙ্দিই বা না ঘটে, তবু যায়ের জন্য 
এই মণ্ডপ করেছি ভেবেই আমার আনন্দ হয়। বাকী সব তোমর! 
করবে।” বিদায়ের জন্ত প্রস্তুত হইতে থাকিলেও আজীবন স্বাধীনচেতা 
হ্বামী অথগ্ডানন্দ দীর্ঘকাল রোগশধ্যায় শায়িত থাকার কথ! ভাবিতেও 
শিহরিয়া উঠিতেন--তিনি অপরের সেবা করিবেন, সেবা লইবার 
অধিকার বা অভিপ্রায় তাহার নাই। অথচ বার্ধক্যজনিত অক্ষমতা 
ও যুবক ভক্তদের আগ্রহনিবন্ধন তাঁহাকে শেষ বয়সে বাধ্য হইয়া কিঞ্চিৎ 
সেবাগ্রহণ করিতেই হইত। আদর্শ ও বাস্তবের এই সংঘর্ষে তিনি 
বাখিতহদয়ে জনেক সময় বলিতেন, “এই সব বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে 
জমি নিঃসঙ্গ পরিব্রাঞ্জকরূপে বিজন দেশে ঘুরে বেড়াব।” সারগাঁছিকে 
তিনি প্রাণ দিয়! ান্বাসিতেন ; অথচ ইহাও তাহার প্রাণের আকাজ্ষা 
ছিল ঘে, গুরুভ্রাতাদদের সহশ্রশ্বতি-বিজড়িত এবং বিবেকানন্দা্দির 
পাদস্পর্শে পবিভ্রীকৃত বেলুড় মঠে পুণ্যভোয়া জাহবীতীরে তাহার 
দেহপাত হয়। মহানমাধির পূর্ব বাজে তাহাকে বেলুড়ে লইয়া আসায় 
এই বাছা পরিপূর্ণ হইগ্রাছিল। বহুমূজ্জাদি রোগে তাহার শরীর 
অতীব পীড়িত হইয়া পড়ায় স্থৃচিকিৎসার উর্দেশ্টে তাহাকে 


স্বামী অথগ্ামন্দ ৬৩ 


কলিকাতায় লইয়া আদ! হয়; কিন্ত পথে ট্রেনেই তীহার রাহসংজ্ঞ 
লু হয় এবং কলিকাতায় পৌছিলে চিকিৎমক বলেন যে, অবস্থা 
গ্রতিকারের অতীত। সুতরাং দ্বিগ্রহর রাত্রে তাহাকে বেলুড়ে লয় 
আলা হয়। এখানে পরদিন ৭ই ফেব্রুয়ারি (১৯৩৭) বিকালে তিনটা 
সাত মিনিটের সময় তীছার লীলাবসান হয়। 


স্বামী সুবোধানন্দ 


সার্ধশতাধিক বৎসর পূর্বে কলিকাতার তদানীস্তন বৃক্ষলতাগুয্সাদি- 
আচ্ছাদিত এক বিজন অঞ্চলে জনৈক ব্রক্ষচারী ৮সিদ্বেশ্বরী-কালীমাতার 
মৃন্তিস্থাপনপূর্বক সাধনায় রত ছিলেন। এদিকে মহানগরীর কলেবর- 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ অঞ্চল লোকাকীর্ণ দেখিয়া ব্রদ্ষচানী জগদস্বাকে 
জানাইলেন, “মা, আমি তো আর এখানে থাকতে পারি ন1।” ঠিক 
এমনই সময়ে মায়ের দ্বার? প্রত্যাদিষ্ শ্রীযুক্ত শহ্বর ঘোষ ৬কাঙীমাতার 
সেবাভার গ্রহণপূর্বক ব্রহ্ষচারীকে অব্যাহতি দিলেন। ঠনঠনিয়ার 
স্থপ্রপিদ্ধা ৬দিদ্ধেসশ্বরী দেবী তদবধি ঘোষবংশের পৃজ। গ্রহণ করিয়া 
আসিতেছেন এবং এ অঞ্চলের শঙ্কর ঘোঁষ লেন এখনও সেই বংশতিলকের 
নাম বহন করিয়া ধন্য হইতেছে । স্বামী স্থবোধানন্দের পিতা একষ্দদাস 
ঘোষ ছিলেন শঙ্কর ঘোষ মহাশয়ের পৌত্র ; আর তাহার মাতার নাম 
ছিল নয়নতারা । ২৩নং শঙ্কর ঘোষ লেনে ইহাদের তদ্রাসন অবস্থিত । 
কষ্দাসের ব্রাহ্মদমাজে যাতায়াত ছিল এবং সময় সমর তিনি পুত্রদিগকেও 
তথায় লইয়। যাইতেন। অধিকত্ত উত্তম ধর্মগ্রন্থ আনিয়া তিনি সস্তান- 
দিগকে পড়াইতেন | সুবোধানন্দ যহারাঁজ বপিতেন, “ছেলেবেলায় 
সাধুদদের জীবন-চরিত বেশী পড়তুম, দেখতুম কেমন করে কার জীবনের 
গতি ফিরে গেল।” ভক্তিমতী মাতা নয়নতার! শ্রীমগ্তাগবতাদি গ্রন্থ 
পাঠ করিতেন এবং সন্তানদিগকে পৌরাণিক কাহিনী শুনাইতেন ও 
ধর্মে উৎপাহ দিতেন । সম্ভবতঃ: ইহারই ফণলে স্ববোধাননা শেষ বয়সে 
বেলুড় মঠের ছ্িতলের গঙ্গার দিকের বারান্দায় দীর্ঘকাল অধ্যাত্ম- 
রামায়ণাদি পাঠে নিরত থাকিতেন এবং জিজাসিত হইলে বলিতেন, 
“বেশ একট! সন্ভাব নিয়ে থাক যায়।” 


স্বামী মুবোধানন্দ ৬৫ 


খ্যামী হুবোধানন্দেধ পিতৃদত্ত নাম সুবোধচন্দ্র ঘোষ । বয়সে তিনি 
অনেকেরই কনিষ্ঠ ছিলেন বলিয়া গুকুভ্রাতার্দের নিকট তাহার আদবের 
নাম ছিল খোকা; শ্রীরামরুঞ্চ-সক্যে “খোক1 মহাযাজ' নামেই তিনি 
ক্থপরিচিত ছিলেন । তাহার গর্ভধাবিণীর বিশ্বাস ছিল যে, দেবতার 
'আশীর্বাদকূপেই এই পুত্রটি তাহার ক্রোড় অলঙ্কত করিয়াছে, এইজন্ 
তিনি তাহাকে দেবতা বলিয়া! ডাকিতেন। স্থবোধের জন্ম হয় ১৮৬৭ 
্ীষ্টাব্দের ৮ই নভেম্বর (২৩শে কার্তিক, ১২৭৪ ), শুক্রবার, চাত্রর কাতিক 
শুরু। দ্বাদশীতে রাত্রি সাড়ে দশটায় । তাহার জগ্মের পূর্বে কলিকাতায় 
প্রবল ঝঞ্জাবাত হইয়াছিল বলিয়া! বাড়িতে কেহ কেহ তীহাকে “বড়ো 
বলিয়াও সগ্বোধন করিতেন । 

শৈশব হইতেই নুবোঁধের প্রতি আচরণ ও কথাবার্তায় এমন একট! 
সরলতা ও তেজপূর্ণ মাধুধ প্রকাশ পাইত, যাহা সমবয়ন্ক ও গুরুজনদিগের 
চিত্ত সহজেই জয় করিত। অধিকন্ক ছাঙজোবস্থায় তিনি স্বীয় যেধার জন্য 
শিক্ষকদিগের প্রশংসাঅর্জনেও সক্ষম হইয়াছিলেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 
পাঠসমাপনাস্তে তিনি এাল্বার্ট কলেজিয়েট স্বুলে ভ্তি হন ; পরবে তিনি 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিচ্যালয়ে পড়িতে থাকেন। বিগ্যালয়ে অস্কশান্ে 
তাহার সমধিক ব্যুৎপত্তি দেখা গিয়াছিল। 

এই সময়ে সথবোধের পিতা তাহাকে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা বলেন এবং 
কেশবচন্দ্রের সহিত ঠাকুরেব কিন্ূপে মিলন হয়, তাহা সবিশেষ বর্ণন! 
করেন। কেশবের পত্রিকা পড়িয়া ও স্থবোধ তাহার সম্বন্ধে অনেক কথা 
জানিতে পারেন। পরে পিতার আনীত পুস্তকাবলীর মধ্যে হুরেশচন্জ্ 
দত্তের প্রণীত 'পরমহুংস বাঁমরুঞ্ধের উদ্তি' নাষক পুস্তক-পাঠান্তে এ মহা- 
পুরুষকে দর্শনের আগ্রহ বিশেষ বর্ধিত হওয়ায় তিনি পিতাকে অনুরোধ 
করেন, তিনি যেন তীহাকে দক্ষিণেশ্বরে লইয়া যান। পিতা সম্মত 
হইলেন, কিন্তু সুযোগের অপেক্ষা! করিতে থাকিলেন। স্থবোধের কিন্ত 


১4 


৬৬ শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা 


বিলম্ব অসহ; স্থতরাং সহপাঠী ও প্রতিবেশী বন্ধু ক্ষীরোদচন্দ্র মিত্রের 
সহিত পরামর্শ করিয়া ১৮৮৪ স্রীষ্টাব্দের রথযাআর দিন সর্ধোদয়ের পূর্বে 
একযোগে দক্ষিণেশ্বরে চলিলেন।১ পথ উভয়েরই অজ্ঞাত; অতএৰ 
গন্তবাস্থান অতিক্রমপূর্ক আরিয়াদহে আপিয়া জানিলেন যে, পুনঃ 
দক্ষিণাভিমুখে যাইতে হইবে। নগরনিবামী স্থবোধের এই প্রথম 
পলীগ্রাম ও ধান্ক্ষেত্রের সহিত পরিচয়। ইহাতে আনন্দ-প্রাচ্র্ধ 
থাকিলেও বেলা বাড়িতেছে দেখিয়া পিতামাতার উদ্দেগ ও ক্রোধবৃদ্ধির 
ভয়ে স্থবোধ বলিলেন, “ক্ষীরোদ, চল ফিরে যাই ; ৰেল! ছুপুর হল রাত 
হবার আগে বাড়িতে ফিরে যেতে হবে ।” কিন্তুক্ষীরোদ ধৈর্ধ ধরিতে 
বলিলেন এবং তীহার? শীঘ্রই দক্ষিণেশ্বরে উপনীত হইলেন । 
প্রীরামকষ্-সমীপে আগত স্থবোধ ক্ষীরোদকে আগে ঘরে প্রবেশ 
করিতে বলিলেন । ক্ষীরোদ প্রবেশাস্তে প্রণাম করিলে ঠাকুর জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “আপনারা কোথা থেকে আসছ 1” ক্ষীরোদ কহিলেন, 
“কলকাতা! থেকে 1” শ্রীরামরুষ্ণ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “ও বাবুটি 
অত দুরে দাড়িয়ে কেন? ওগো বাবু, এগিয়ে কাছে এস ন1।” সুবোধ 
নিকটে যাইয়া! পাদপদ্ে প্রণাম করিলেন! ইগার পরবতী ঘটন! স্বামী 
স্থবোধানন্দের ২৩।৬।২৫ তারিখের পত্রে লিপিবদ্ধ আছে--“ঠাকুর 
আমার হাত ধরিয়া নিজের বিছানার উপর বসাইলেন। আমি 
বলিঘাছিলাম, বাস্তায় কত পোককে ছুইয়াছি, এই কাপড়ে আর 
আপনার বিছানায় বসিব না। ঠাকুর আমাকে এক হাতে জড়াইয়। 
ধরিয়া রছিলেন ; বলিলেন,_তুই এখানকার ; কাপড়ে কি আসে 
যায়! পরে ঠাকুর ভাবে অচৈতন্ত হইলেন ও আপনা-আপনি হাসিতে 


১ আমর] 'জ্রীত্রীন্যামী হুবোধানন্দের জীবনী ও পত্র'-অবলখ্বনে ইহা লিখিলাম। 
“কথায়ন্তর' মতে (৪র্থ ভাগ, ২৯১ ও ৩২৬ পৃ।; ১ম তাগ, ৬ প্‌ ) খোঁক। মহারাজ 
১৮৮৫ হ্রী্াবে শ্রীরামকুফের প্রথম দর্শনলাভ করেন । পু 


স্বামী সুবোধানষ্দ ৬৭ 


লাগিলেন। আরও কত কথা হইল। ঠাকুবু যে বলিয়াছিলেন, “তুই 
এখানকার+', তার মানে আমি তার।...আমি একজনার সহিত 
দক্ষিণেস্বরে ঠাকুরের কাছে গিয়াছিলাম; কিন্ত এখন ঠিক জানিয়াছি, 
অন্ত লোক উপলক্ষ্য মান্র। যার জিনিস, যার লোক-_সে-ই টানিয়া 
লয়।” সেদিন ঠাকুর স্ুবোধকে বলিয়াছিলেন, “যখন বঝামাপুকুরে 
ছিলুম, তোদের ৬সিছ্ধেসশ্ববী-মন্দিরে, তোদের বাড়িতে কতবার 
গেছি। তুই তখন জন্মাদ নি। তুই এখানে ছআলবি, জানতৃম। যাদের 
হবে, মা তাদের এখানে পাঠিয়ে দেন।” স্থবোধ জানিতে চাহিলেন 
যে, তিনি যদি তথাকারই হন, তবে মা জারও আগে আনিলেন ন! 
কেন? ঠাকুর কহিলেন, “দেখ, সময় ন! হলে হয় না” অত:পর 
স্থবোধ ও ক্ষীবো্ধ ধায় চাহিলে ঠাকুর শনি কি মঙ্গলবারে আসিতে 
বলিয়া দিলেন । 

পরবতী শনিবারে সথবোধ ও ক্ষীরোদ পদত্রজে দক্ষিণেশ্বরে 
পৌছিলে স্বকক্ষে ভক্তসহু উপবিষ্ট ঠাকুর তাহাদিগকে দেখিয়া ইঙ্গিতে 
বাহিরে অবস্থান করিতে বলিলেন এবং ম্বয়ং তথায় আসিয়া 
তাহাদিগকে শিবমদ্দিরের সিঁড়িতে লইয়া গেলেন। স্ববোধ ও 
ক্ষীরোদ সেখানে তাহার উপদেশানগসারে স্থখোপবিষ্ট হইলে ঠাকুর 
স্থবোধের বুকে ও মুখে হাত বুলাইয়া দিলেন এবং অতঃপর জিহ্বায় 
মস্ত্রবিশেষ পিখিয়! দিয়া ধ্যান করিতে বলিলেন। ধ্যানে বসিয়া 
স্ববোধের মনে হইল, যেন মেকুদণ্ড অব্লম্ধনে কি একটা তাহার 
মাথায় উঠিদ্া তাহার বাহ সংজ্জালোপ করিতেছে। ক্রমে তিনি 
দেখিলেন, ঠাকুর নাই- তত্স্থলে রহিয়াছে বু দেবদেবীর মৃতি3 
আবার ইহাদ্দের মধ্যে কখন কখন ঠাকুরের মুত্তিরও প্রকাশ হইতেছে। 
অবশেষে. সমস্তই অমীমে বিলীন হইয়া! এক অপূর্ব আনন্দসাগরে 
তাহাকে ভাসাইয়া দিল। কিছুক্ষণ পরে মাথায় ও বুকে হাত 


৬৮ শ্রীর়ামকফ্ভক্ত-মালিকা 


বুলাইয়! ঠাকুর স্থবোধকে প্ররুতিস্ব কর্সিলেন এবং কহিলেন, “খুব 
কি য় হয়েছিল 1” স্থবোধ উত্তর দিলেন, “হ্যা! ।” ঠাকুর প্রশ্ন করিলেন, 
“তুই কি বাড়িতে ধ্যান-টান করতিস ?” স্থবোধ কছিলেন, “বাড়িতে 
ঠীকুর-দ্েবতার বিষয় যা শুনেছিলাম, তাই একটু-আধটু ভাবতুম (৮ 
ঠাকুর বলিলেন, “তাই তোর এত শীগগির হল।” 

ইহার পর হইতে পকোধ শ্বীয় অধাত্মজীবন পবিচালনের ভার 
জ্ুরামকৃষ্ণের হস্তে অর্পণপূবক নিশ্চিন্ধ হইলেন। ছ্বিপ্রহবে ধমাক্ত- 
কলেবরে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইযা! তিনি শ্রীপ্চকুকে বীজন করিত 
করিতে দেখিতেন যে, তাহার নিজের শ্রাস্তি বিদুরবিত হইতেছে । কোন 
দিন বা স্ববোধের ঠাড়াইয়! থাকিতে কট হইবে মনে করিয়া ঠাকুর 
তাহাকে শযায় বসাইয়া পাখা করিতে বলিতেন এবং পরমুহূর্তেই পার্ে 
শয়ন করাইয়া স্বয়ং পাখা লইড়া স্ববোধকে বাতাস করিতেন- ইহ 
এক অদ্ভূত নেহসিক্ত লীল!। অক্টান্ সমঠে ঠ1কু্ধ তাহাকে ক্রীডা বা 
গল্পচ্ছলে জপ, ধ্যান, ব্রহ্ষচর্য এবং অন্তু উচ্গাঙ্গের ধর্মতত সঙ্গন্ধে বিবিধ 
উপদেশ দিতেন এবং মধ্যে মধো পবীক্ষা করিয়া দেখিতেন, স্থাবোধের 
ভক্তি-বিশ্বাস কিরুপ বধিত হইতেছে। স্ববোধ ঠাকুরকে প্রথথে 
অবতার বসিয়া গ্রহণ করেন নাই। ঠীকুর যখন একদিন তাহ1কে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমাকে তোর কি মনে হয়?” তিনি বপিলেন, 
“লোকে কত কি বলে। আমার এখনও ওসব মনে নেয় ন!। 
আমি নিজে না বুঝা পর্যন্ত ওসব বিশ্বাস করছি নি।” এতদপেক্ষা 
উচ্চতর ধারণা ঠিক কবে তাহার হৃদয়ে উদিত হইয়াছিল জানা যায় ন1। 
তবে পূর্বোদ্ধত পত্রেই আছে, “তার! ( শ্রীশ্রীমা ও ঠাকুর )যদি ধর! ন। 
দেন, কার সাধা তাদের ধরতে পাবে, কিংবা তাদের চিনতে পাবে 1". 
আমাদের ভাল-মন্দ সমজ্ঞই তাদের হাতে” আর: ২৫২২৮ তারিখের 
পত্রে আছে, “ঠাকুর আমাদের সকলেধ জন্ক ইহকাল ও পরকাল।” 


স্বামী স্ুবোধানন্দ ৬৯ 


বিশ্বাসের সর্বশ্রেষ্ঠ স্তরে তিনি যখন যে ভাবেই অধির্ঢ হইয়! 
থাকুন না কেন, শ্রগুকর উপর একান্ত নির্ভরতা তাহার ধর্মলীবনের 
প্রারস্তেই যুকুপিত হইয়াছিল। তাই শ্রীরামক্ষ্খ একবার যখন 
তাহাকে প্যান করিতে "্াদেশ করিলেণশ, তখন তিনি স্পষ্ট উত্তর 
দিলেন, *ধান-ট্যান করতে পারব না। ওসব যদি করতে হবে তে! 
অপরের কাছে গেলেই তো চলত--আপনার কাছে আসবাব কি 
দরকার ছিল?” ঠাকুর তাহার অন্ত্রের ভাব বুঝিতে পারিয়] কহিয়া- 
দিলেন, “আচ্ছা, যা ওসব তোকে কিছুই কবতে হবে না; তুই দুবেলা 
একটু ম্মরণমনন করে নিস!” এই সঙ্গে ছিল তাহার শরবামকষ্ের 
প্রতি আক্ীরতা শধন্ছনিত নিংসক্কোচ বাবার | ঠাকুব একদিন 
বসলেন, “ছোদেক পাড়ায় মহে্ছ মাস্টার আছে। সে এখানে আসে 
বেশ লোক । তার কাছে যা, আও এখানে মাঝে মাঝে আসিস ।” 
স্ববোধ ছ্বিধাহীনভাবে উত্তর দিলেন ঘে, ভিশি তাহার কাছে যাবেন 
না?) কাব্ণ তিনি কি শিখাইবেল % তিনি শিখাইবাপ্প লোক হইলে 
নিজে গুরূপ এলোমেলো সংসার করিতেন না। তিনি সংসার ছাঙিয। 
দিতেন । কথা শুনিয়া ঠাকুত বলিয়া উঠলেন, "ও রাখাল, শুনছিস 
খোকাশালা কি বলছে? বে, সে-কি আর দি:জদ বানানে কিছু 
খলবে ? এখানকার কথাই সব বলবে ।” অবশেষে শ্ররামরুজজের 
আদেশ পালন-প্ৰক তিনি মাস্টার মহাশয়ের নিকট যাইয়া যাহ। 
নিলেন তাহাতে মুদ্ধ হইপেন এবং বিনা খিধায় প্ৰধারণ1 পরিতাগ- 
পৃৰক মাস্টার মহাশয়কে শ্রদ্ধার চেখে দেখিতে লাগিলেন । নিরভিযান 
মাল্টার মহাশয় সব শুনিয়া সেদিন বপিয়াছিলেন, “তাই তো, সমুদ্রে 
যায় লোকে-কেউ জালা নিয়ে, কেউ কলসী নিয়ে, কেউ ঘটি নিষে। 
যার যার পাত্র তরে জল নিয়ে আসে, আর সবাইকে সেই জলের একটু 
একটু দেয়।'' লেখাপড়া শিখে মনে হয়েছিল, ছুনিয়ার সব ততই জেনে 


৭৩ শ্রামকৃষ্-ভক্তমালিক। 


ফেলেছি। ওম, তীর সঙ্গে কথ! কয়ে দেখলুম, সব বিদ্যা অবিদ্যা। যে 
বিস্যায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, অবিষ্যা-অদ্ধকার দুর হয়, সেই বিদ্যাই বিস্তা। 
তার একচি কথায় সব ভেসে গেল, মনে হল--কি আশ্চর্য, এই বিচ্যা 
নিয়ে মানুষের এত অহঙ্কার 1” 

শীবামকষেের ভাবে আকৃষ্ট হইবার পর সুবোধ আ্রমধ্যে একটি 
জ্যোতি দর্শন করিতেন। তাহার মাতা উহ! জানিতে পারিয়! তাকে 
সাবধান কবিকা দেন, তিনি ধেন উহ কাহাকেও না বলেন। কিন্ত 
সুবোধ ইহাতে দুশ্চিন্তার কোন কারণ ন! দেখিয়া! সহজভাবে কহিলেন, 
"এতে আমার কী অপকার হবে, মা? আমি তো এ আলোট। চাই 
না, আমি চাই গালোর মূল যে তাকে ।” 

ঠাকুরের নিকট তিনি ঈশ্বরদর্শন ও প্রার্থন। সম্বন্ধে কিরূপ উপদেশ 
লাভ করিয়াছিলেন, তদ্িষয়ে পরে ৬।১২।২৬ তারিখে জনৈক ভক্তিমতী 
শিক্পাকে লিখিয়াছিলেন, “একবার আমি এপ্রপ্রীঠাকুরকে জিজ্ঞাস 
করিয়াছিলাম, 'কত পুস্তক পড়িয়াছি ও কত লোকের নিকট গল্প 
ুনিয়াছি ; ঠাকুর-দেবতা দেখিতে পাওয়া যায় কি না? তিনি বলিলেন, 
দ্যেমন দুই জনে এক সঙ্গে বসে গল্প করে, বেড়াইয় বেড়ায়, এই রকম 
দেখিতে পায়। তবে ঠিক ঠিক অন্তরের সহিত ভাকিতে হয়। ঠাকুরকে 
কাদাকাটি করিয়া ভাকিতে হয়; তাঁর কাছে আবদার করিতে হয়-_ 
যেমন ছোট ছেলেমেকে মার কাছে কাদীকাটি করিয়া! কোন জিনিসপত্র 
চাঁয়, সেই রকম ভাকিতে হইবে । মন হইতে অন্ত পাঁচরকম বাসনাঁ- 
কামনা সমস্তই তাড়াইতে হুইবে-_“শধু আমার মা আছেন, আমি 
আছি? ।” অন্তান্ত বিষয়ে ঠাকুরের উপদেশ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন 
(২২২।২৮ তারিখের পর্র)--“ঠাকুর বলিতেন, 'যার্ধাদের ধর্ম-সঙবন্ধে 
কিছু হইবার, এখানকার হাবভাৰ তাহাদের সমস্তর্ই ভাল লাগিবে।” 
আমি ঠাকুরের কাছে এসনস্ত কথা শুনিয়াছি।:*- ঠাকুর আরও 
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বপিতেন, “যার হেথায় আছে, ভার সেথাও আছে; যার হেথায় নাই, 
তার সেথায়ও নাই?” 

সরল সুবোধের মনে কোন প্রশ্ন উঠিলে তিনি ছিধাশূন্ত-হৃদয়ে প্রশ্ন 
করিয়া বসিতেন এবং ঠাকুরও বিরক্ত না হইয়া? যথাযথ উত্তর দিতেন । 
এক সন্ধাকালে ঠাকুরের ঘরে কীর্তন জমিয়াছে। অনুপম রসমাধূর্ধে 
বিভোর ভক্তবুন্দের সেদিন 'অপূর্ব হাবভাব_ কেহ অন্ুভূতিপ্রাচূর্ধে 
আত্মহার! হইয়! উন্নারদপ্রায় ক্রন্দন করেন, কেহ আনন্দে তনয় হইক্বা 
হাস্তা করেন, কেহ ধানমগ্ন হইয়া পৃত্তলিকাগ্রায় স্বভাবে অবস্থান 
করেন, কেছ বা অর্ধবাহদশায় ভক্তদের পদতলে লুটাইয়! চরণরজঃ 
গ্রহণ করেন, স্ববোধও সে কীর্তনোৎসবে উপাস্থত ছিলেন । তিনি 
এক্ধ্‌প ভাববিহ্বলতা সম্বন্ধে সর্বদাই সন্দিপ্ধ ছিলেন; তাই তক্কগণ 
চলিয়া গেলেও ঠাকুরকে প্রশ্ন করিবারত জন্য তিনি বসিয়া রহিলেন। 
তখন ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিরে, তুই এখনও বসে রইলি যে ?” 
সবোধ অমনি বলিয়া বসিল্নে, “আজকে এই যে কীর্তন হল, এর মধ্যে 
ঠিক ঠিক ভাব কার হয়েছিল ঠ” ঠাকুর কিযৎক্ষণ মৌন থাকিয়। উত্তর 
দিলেন, “আজ লেটোরই (লট মহারাজের) ঠিক ঠিক ভাব হয়েছে__ 
আর সব অব্পন্বল্প।' 

কণঠরোগের নিরাময়ার্থে শ্রীবামকঞ্চকে যখন কাশীপুবে আনিয়া 
রাখা হইয়াছে এবং চিকিৎসক, সেবক ও ভতক্তবৃন্দ সকলেই তাহার 
আহারাদি সর্ববিষয়ে সতর্ক আছেন, তখন সবল স্রবোধ একদিন পরম- 
ংসদেবকে বলিলেন, “আপনি দক্ষিণেশ্বরে যে জীর্যাৎস্সেতে ঘরে 
থাকতেন তাই আপনার গলা-ব্যথ! হয়েছে । আপনি চা খান। আমাদের 
গলাব্যথা হলে আমরা চা খাই, আযাদের গলা-বাথা সেবে যায়।” 
ততোধিক নরল ঠাকুর তাহাতেই সম্মত হইয়! বলিলেন, “তবে চা-ই 
থাই। ও রাখাল, এ বলছে চা খেলে নাকি গঁলাবাযথ! সেবে যাবে।” 


৭২ জ্রীরা মকৃষঃ-ভক্তমালিক। 


বাখালুউন্তর দিলেন, “দে কি আপনার সহ হবে? সে যে গরম জিনিস।” 
পরমহংলদেব অমনি কহিলেন, “ন1 বাবু, তাহলে আবার উলটে গরম 
হয়ে যাবে ।” আর স্থবোধকে প্রবোধ্চ্ছলে বলিলেন, “ওরে, মইপ না।” 

ঠাকুরের দেহত্যাগের পর বালভক্তদের অনেকেই গৃহত্যাগপূর্বক 
বরাহনগর মঠে সমবেত হইলেন। সে আকর্ষণ স্থবোধকেও নিশ্চই 
চঞ্চল করিয়াছিল; কারণ বৈরাগ্য ছিল তাহার ম্বভাবগত জিনিম। 
জানিতে পারা যায় যে, প্ীরামকষ্ণের সহিত মিলনের পূরেই যখন 
তাহার বিবাহের প্রস্তাব হুইয়াছিশ, তখন তিনি পিতাকে জানাইয়া- 
ছিলেন, তিনি বিবাহ করিয়া সংসারে মাবদ্ধ হইতে পারিবেন না। যদি 
বললপূর্বক বিবাহ দেওয়া হয়, তথাপি নংসা,রর দায়িত্ব লইয়া গৃছে থাক 
তাহার পক্ষে সস্তব হইবে না। পিতা অবশ্য ইহা ছেলেমান্রবি হিলাবেই 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, ভাই বপিয়াছিলেন, “কেন বিয়ে করবি না? ভাল 
করে লেখাপড়া কর, খুব বড় ঘরে বিয়ে হবে ।” পিতা হয়তো! এই কথা 
পাঠে উৎসাহ দিবার জন্য বলিম্াছিলেন; কিন্তু ইহার ফল হইল 
বিপরবীত। সুবোধের ধারণা হইল যে, পাঠে উত্কর্ষ দেখাইলে এই 
অবাঞ্ছিত বিবাহ 'অনিবার্ধ হইয়! পড়িবে; কাজেই তিনি অতঃপর 
পাঠে অমনোযোগী হইলেন । তখন তিনি বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের বিদ্যা" 
লয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়েন; এ শ্রেণীতে পড়ার সমগেই তিনি 
দক্ষিণেশ্বরে প্রথম যান | অধুন] শ্রামকৃষের সান্ত্রিধোরু ফলে সে কুমার- 
বৈবাগা আরও বর্ধিত হইয়াছে । বিশেষত: ঠাঁকুরের দেহত্যাগে সংসার 
তাহার নিকট শৃন্তপ্রার প্রতিভাত হইপ। অতএব এ মর্যাস্তিক ঘটনার 
পরে কোনও এক সময়ে তিনি গৃহত্যাগ করিলেন। যাত্রার পূর্বে 
ঠন্ঠনিয়ার ৮কালীমাতাকে প্রণাম করিলে তাহার মলে হইল, যেন 
বরাতয়কর1 জগদন্ব। শ্রিতহাস্তে বলিতেছেন, “ভগ্ন কি 11 জামি তোর 
সঙ্গে শাছি। তোর কোন ভয় নাই ।” 
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এই পরিব্রাজক-জীবনের বিবধণ তিনি একখানি পত্রে এইবপ 
'পিপিবন্ধ করিয়াছেন, “আখি ঘখন বাড়ি-ঘর ছাড়িয়। বাহির হইয়াছিলাম, 
ভাবিয়াছিলাম, মন কি করিয়া স্থির করিব। সেইজন্য টাক?-পয়স 
হাতে না রাখিয়? হঃটিয়! পশ্চিমদ্দেশে চলিয়া গেলাম । রাস্তায় কিং 
অন্ত জায়গায় যদি কথাবার্তা হইত, শুধু ধ্সন্বদ্ধে। স্তরাং মলে 
বামে কোন রকম চিন্ত। আসিতে পারিত না; কোথায় থাকিব, কোথায় 
যাইব, কিছুই স্থির নাই । কখনও গাছতলায়, কথনন্ব কোন নদীর 
ধারে, কখন ও ফাক? ময়গানে-এই রকম রাত্রি কাটিত' দুপুর বেলায় 
ভিক্ষা যাহা খিসিভ, খাইতাম। বৃষ্টি পড়িলে জা কাপড় গায়ে 
শুকাইত। জয় জুতা, ছাতি কিছুই বাহার কর্িকাম না? সৃতবাং 
এ অবস্থায় কোন রকম বিপু আর প্রশ্রয় পাই না ।” 

গ্রা্ড ট্রান্ধ বোড ধবিয়া পদব্রজে চলিতে চলিতে তিনি ক্রমে 
কাশীধামে উপনীত হইয়া গঙ্গাশ্ান এবং ৬অন্ুপৃণা ও বিশ্বনাথ দশন 
করিগেন। কস্ত তিনি আধ অধিক দূর অগ্রসর হইছে পাবিলেন 
না--আত্মীপ-স্বজন নংবাদ পাইয়া তাহাকে ধরিয়া খগৃহে উপস্থিত 
করিলেন । কিন্ত মন যাহার গৃহছাড়', গৃহ তাহাকে বাধিবে কিরূপে ? 
অতএব কিয়ৎকাল পরেই স্থবোধ বরাহনগর মঠে যোগদানপূবক 
সন্াশী হইপেন। 

স্বামী স্বোধানন্দ বরাহছনগরে কিযত্কাল অবস্বানানভ্তর ১৮০৮৯ 
গ্াষ্টান্সের ডিসেম্বর মাসে ব্রদ্মানন্দজীর সহিত তীর্থদর্শন ও তপস্তায় নিগত 
হন। ইহা আমরা ব্রহ্ষানন্দ-প্রণঙ্গে লিপিবদ্ধ করিয়াছি! মহারাজের 
সহিত বুন্দাবনে কিয়ৎকাল তপশ্চধার পর তিনি ৮&কেদারনাথ ও ৬বদরী- 
নারায়ণ-দর্শনে নির্গত হন। অতঃপর কিছুদিন হিমালয়ে কাটাইয়া মঠে 
আসেন এবং পরে দাক্ষিণাত্যের তীর্থপর্ধটনে নিঙ্ান্ত ছন। এই তীর্থ- 
দর্শনকালে তিনি বিভিক্ন দেব-দেবী ও মন্দিবাদিঝ নহিত সংক্ষি্ই কাছিনী- 
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গুলি লিখিয়া লইয়াছিলেন এবং উত্তরকালে ধর্মপ্রসঙ্গমধো এগুলির 
সন্নিবেশ করিয়া উহা অতীব টিত্তাকধক করিয়া তুলিতেন। 

তাহার তপস্যা ও তীর্ঘভ্রমণের ঢুই-একটি চমকপ্রদ ঘটন। জানিতে 
পাব! গিয়াছে । একবার তিনি ভাদ্রমাসে ফন্তুনাণি পার হইতেছিলেন। 
নদীতে তখন কোমর জল | একজন পার হইল দেখিয়া তিনিও অগ্রসর 
হইলেন এবং তাহার পশ্চাতে আর এক ব্যক্কি চলিলেন। ্বামী 
সববোধানন্দ সম্ভরণপটু নছেন। নদী অতিক্রমের সময় অকম্মাৎ 
জলবৃদ্ধিনিবন্ধন তাহার প্রাণসংশয় উপস্থিত হইল। তখন তিনি 
পশ্চাদ্বতী ব্যক্তিকে গুরুভ্রাতাদের নিকট সংবাদপ্রেরণের অনুরোধ 
জানাইয়। শ্রবামকঞ্*দেবকে প্রণামপূর্বক ৰলিলেন, “এই নাও, ঠাকুর, 
শেষ প্রণাম ।” ততক্ষণে তিনি জলমগ্র হইয়! গিয়াছেন ; কিন্ত পরে 
ন্নেখিলেন, কে ঘেন গ্াহাকে টানিয়! নিরাপদ স্থলে উপস্থিত করিয়াছে । 

আব একবাব হবিছ্ারে তপন্তার সময় তিনি দ্ুইমাস জরে 
ভুগিতেছেন। একদিন এমন হইয়াছে যে, কমগুলুটি ধরিয়া জল 
খাইবেন এমন সামর্থাও নাই-কমগ্ডলু ধরিতে গিয় পড়িয়া গেলেন । 
তাই অভিমানভরে ঠাকুরকে বলিলেন, “তাই তো এমন ভুগছি।-- 
এমন কেউ নেই যে, একটু খোজখবর করে ।” ক্ষীণদেহে তিনি 
ঘুমাইয়া পড়িলেন। স্বপ্নে দেখেন, ঠাকুর আসিয়া বলিতেছেন, “কি 
চাস? লোকজন চাস ন1। টাকা-পয়সা চাস 1” স্রবোধাৰন্দ বলিলেন, 
“কিছুই চাই না। শবীর থাকলে রোগ হবেই । কিস্ক তোমার যেন 
না ভুলি।” পরদিন হইতে এক সাধু তাহার দেখাশোনা করিতে 
লাগিলেন; অপর এক সাধুর নিকট পঞ্চাশ টাকার মণিঅর্ডার 
আসিলে তিনি উহ! তাহার সেবার জন্য দান করিজেন। দ্বামী 
স্থবোধানন্দ উতয় সাহাযাই প্রত্যাখান করিলেও মাধুষ্ছম তাহাদের 
সঙ্থল্ল ছাঁড়িলেন না (উদ্বোধন, মাঘ, ১৩৩৯)। বোগ যস্ত্রণামধ্ো 


স্বাধী স্থবোধানন্দ ৭৫. 


এইরূপ অলৌকিক দর্শন তাহার জীবনে বিরল নছে। প্রসঙ্গক্রমে জান! 
যায় যে, তিনি ঘখন জামতাড়া আশ্রমে আবঙাশররোগে ভুগিতে- 
ছিলেন, তখনও তিনি ত্রঠাকৃর, মা ও মহারাজ প্রভৃতির দর্শন 
পাইয়া পার্স্থ সেবককে বলিয়াছিলেন যে, তাহার শরীর আর কিছু- 
কাল থাকিবে (উদ্বোধন, আষাঢ়, ১৩৪৫ )। যাহা হউক, উত্তর ও 
দক্ষিণে পবিব্রাজক-জীবন সমাপনাস্তে তিনি ইং ১৮৯৮ সনের ২৩শে 
মার্চ মাদ্রাজ হইয়া মঠে ফিরিয়া আসেন। 

ইতোমধ্যে শ্বদেশপ্রত্যাগত শ্বামীজী বাঁমকৃষ্খ সঙ্ঘকে নবধুগের 
নবমন্ত্-গ্রচারের উপযুক্ত যন্ত্ররূপে গড়িয়া তৃলিতেছিলেন। আলমবাজার 
মঠে বন্কৃতা-শিক্ষার জন্ত তখন প্রতিসপ্তাহে অধিবেশন হইত এবং 
সন্গ্যালীদিগকে পর্ধায়ক্রমে বকৃতাষ্ঞচে দাড়াইতে হইত। স্বামী 
স্ববোধানন্দ তখন মঠে ছিলেন। একদিন তাহার পালা আসিলে তিনি 
অব্াাহতি পাইবার জন্থ বন চেষ্ট! করিলেন; কিন্তু শ্বামীজীর মত 
পরিবন্তিত না হওয়ায় নিরুপায় হইয়া! কম্পিতহদয়ে উঠিয়া! দীড়াই- 
লেন। কিন্তু একি! পদতলে ভূমি কম্পমান কেন? আরদুরে এ 
শঙ্খর্যনিই বা উখিত হুইল কেন? ক্রমে পুষ্ত্িণীর জল পর্যস্ত তীর 
অতিক্রম করিয়া আছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। ততক্ষণে কাহারও 
বুঝিতে বাকী ছিল না যে, ইহা প্রচণ্ড ভূষিকম্প ( ১২ই জুন, ১৮৯৭ )। 
সতা ভাঙ্গিয়া গেল এবং খোক1 মহারাজ নিষ্কৃতি পাইলেন। কিন্তু 
ইহাতেও গুরুভ্রাতারা আনন্দোঁপতোগ হইতে বঞ্চিত হইলেন না। 
কম্পান্তে ্বামীজী সহাস্তে বলিলেন, “খোকার বক্তৃতায় পৃথিবী কেপে 
উঠেছিল।” সে মন্তব্যে খোক! মহাবাজ পর্বস্ত হাসিয়া আকুল হইলেন। 

্বামীজী তীচকে. শ্গেহ করিতেন, সময়ে সময়ে তাহাকে লইয়া 
কৌতুকাদিও করিতেন। সরল খোকা মহারাজেরও হ্বামীজীর সহিত 
বাবহারে কোন সঙ্কোচ দেখা যাইত না। গ্বামীজীকে গভীর, চিন্তান্বিত 
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কিংবা বিগক্ত দেখিলে তাহার নিকট অপরে অগ্রসব হইতে না 


পারিযেও খোকা মহারাজ নি:সঙ্কৌঙ্ে যাইতেন এবং স্ষেহপান্ের 
সন্দর্শনে খামীজীর ভাবও নহজাবস্থা প্রা হইত। অতএব বয়ো- 


জোষ্টের] অনেকক্ষেপ্ডে খোকার সাহাযো কাধোস্ধার করিতেন। 

একবার খোকা মহাপীজের সেবায়. প্রণ্ন হইয়া শ্বামীজী বর 
দিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, “এমন বর দিন যাতে কোন দিন 
আমার সকালের চ! বাদ লা পড়ে।” স্বামীজী ইহাতে সহান্তে 
কহিলেন, পতাই হবে মে অমোঘ বর নিক্ষল হয় নাই । চ1এর 
প্রতি তাহার একটা সহজ!ত প্রীতি ছিল-_ ইহ যেন ক্ষত শিশুর দঃ 
গুভৃতির প্রতি আকধণেপুই পন্রপ ; আর এই ভালবাসা ভীহার শে২ 
দিন পন ছিল। চা ছিল তাহার দুষ্তে সর্বরোগহর অহোৌফধি 
সদূপ। আমর: পূবেই উল্লেখ করয়াছি ফে ঠাক্কে পধস্থ তিনি 
চ] খাওয়াই চাহিযাছিলেন | কোন বিলাস-দ্রথ) ডিনি চাহিতেন 
না; কিন্ত চান! হইলে তাহার »লিত ন!। 

মঠে অবস্থানকালেও খোক মহারাঙগ প্রায়ই তীর্ঘভ্রমণাদিতে 
নির্গত হইত্তেন |. আলমোড়া হইতে তাহা পিখিত ১০৮৯৯ 
স্তাবিখের পত্রে জানা যার, পপুনরাগ কেদারনাথ ও বদর্িকাপ্রমে এবং 
পাহাড়ে €মায়াবত*তে ) আমাদের যে অঃ আছে, সেখানেও গিকা- 
লাম |” এ বসব ২৫শে অক্টোবর তিনি অঠে প্রত্যাবর্তন কবেন। 
পরবতদর স্বামী 'অছৈডানন্দের সহিত তিনি শবদ্বীপে যান এবং 
সম্ভবতঃ উহার পবে দাজিশিং-এ গমনানস্তে তথা হইতে ৬কামাথা! 
দর্শন করিয়া আসেন । পুরাতন পত্র হইতে জানা যায় যে, ১৯৭৫ 
ধষ্টান্দে তিনি আগমোড়ায় অবস্থান করিতেছিলেন । : সম্ভবতঃ 
কালাজরের প্রতিকার কঞ্পেই তিনি তথায় গিয়াছিলেন। 1 

গ্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক রামকু্। মিশন- স্থাপনের পর অপর গুরু- 
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ভ্রাতাদের স্তায় স্বামী স্ববোধানন্দও নবপরিকল্লিত কার্ধধারাঁর সাহাধা 
করিতে অগ্রসর হন এবং ১৪০১ স্ত্রীষ্টাক্ষের ৩*শে জান্কয়ারি বেলুড় 
মঠের ট্রাস্ট ভিত, সম্পাদন করির স্বামীজী ষে একাদশঙ্তন কুত্বা তাকে 
ট্রাঙ্টি নিযুক্ত করেন, স্বামী স্বোধানন্দও তন্মধ্যে একজন ছিলেন । 
তদবধি শীবামকৃষ মঠ ও মিশনের একজন নিশি অঙ্গরূপে তিন নান। 
কাধে খ্যাপূত থাকিতেন | তাহার মুখে গ্রাই উচ্চারিত হইত-_ 
“মন করে! না কাজে হেলা; 
সঙ্গী জোটে বান? জোটে--একাই করো মেলা |? 
তাহার ২১৮২৫ তারিখের পন্দেও আছে, “সৎকর্ম করিত রুখন পেছ- 
প1 হইবে না। ভাল কাজের বাধা-বিদ্ব অনেক : নিজের পাষের উপর 
দাড়াহয়া কাজ করা! ভাল । মনের মতে] সঙ্গী জোটে ভাল, না জোটে 
একলাই তাপ । যাহার মন সন্দোহপূ্ণ' তাহার দ্বার! ভাল কাজ হইবার 
শা নাই ।” শুধু কথায় নহে, কার্ধেও শ্িভগবানের উপর বিশ্বাস 
রাখিয়া তিনি অবশিষ্ট ক্রীবন সৎকার বায় করিসাছিলেন | 
পরছুঃখমোচনে তিনি সর্বদাই তৎপর ছিপেন ; কারণ তাহার কথাই 
ছিল এই--“লোকের আপদে-বিপদে একটু দেখা ভাল!” ১৯০৮-৯ 
গ্রগাবে চিহ্কাহদ-অঞ্চলে যখন ঢুক্তিক্ষ হয় তখন তিনি স্বামী শঙ্কর'নম্দ 
ও ব্রদ্ধচারী জ্ঞান মহারাজের সহিত তথায় গিগা সেবাকাধে প্রাণপাত 
পরিশ্রম করিয়াছিলেন এবং ফিধিবাব সময় কোঠার হইতে একটি দুস্থ 
বালককে ক'িকাতাপ্ধ আনিয়া তাহার লেখ:-পড়াব ব্যবস্থা! করিয়া 
দিয্সাছিলেন। ইছার অনেক পরে বেলুড়ের একটি নিংস্ব পরিবার তাহার 
নিয়মিত সাভাযো অনশন হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। বস্ততঃ আর্তের ছুংখ 
তাহার হৃদয়ে সহজেই আঘাত দিয়া উহাকে সন্রিদ্ন করিয়া তুলিতত। 


| আর শপ সি এ ৮ পিএ পার শপ 


১ সামী বর্ষ'নন্ন, প্রেমানন্দ, শিষানদ্দ, সরদানন্দ, তামবৃপঃন্দ, তুবীক্ানন্দ, 
ভতেদানন্া, ত্রিগুণাতীতা নন্দ, অথগ্ডানন্দ, অইঙ্থতা নম্দ. হবে গান | 


৭৮ শ্রীরা মকৃষভক্তমালিক। 


রোগ-শয্য।-পার্থে তাহার আবির্ভাব প্রায়ই হইত এবং রোগী 
তাহার দর্শনে অশেষ সান্বনা পাইত। এই বিষয়ে সন্গ্যাসী, ব্রহ্মচারী, 
পাঁচক-ভৃত্য কেহই বঞ্চিত হইত ন1; তাহাদের ওধধ-পধ্যারদির বাবস্থার 
জন্য তিনি সর্বদাই তৎপর হইয়া খাকিতেন। একবাতব এক যুবক ছাত্র 
বসস্ত রোগে আক্রান্ত হইলে অপর সকলে যখন প্রাপভয়ে দৃবে সবিয়া 
গেল, তখন খোক। যহারাঁজ তাহার নিকট উপস্থিত হুইয়! সযত্তবে সেবাঁদি- 
দ্বার! তাহাকে রোগমুক্ত করিলেন। দরিদ্র ও অসহায় রোগীদের জন্য 
ভিনি অপরের নিকট ভিক্ষার্থী হইতেন। বেলুড় গ্রাঙ্জের অনেকে চাঁদ ও 
অর্থাদির জন্ত কাহার মুখাপেক্ষী থাকিত। তক্তদের অন্থখের সময়ও 
তিনি অগ্রত্যাশিতররূপে ভীছাদের গৃহে উপস্থিত হইয়া সকলকে অবাক 
করিয়া দিতেন । 

তাহার অনাড়গ্বর জীবনদর্শনে সহস। কেহ তাহার গভীর আধ্যাত্মি- 
কতার পরিচয় পাইত না। ইহাতে লাভ ছিল এই যে, সকলেই অকুষ্ঠ- 
চিত্তে তাহার নিকট উপস্থিত হইতে পারিত এবং নিজ নিজ জাগতিক 
ৰা আধ্যাত্মিক প্রয়োজন ত্বাহাকে জ্ঞাপন করিয়া তাহার আশীর্বাদ- 
লাভে চরিতার্থ হইত। অথচন্বীঘ় অধ্যাত্মশক্তি গোপনের কোন বৃথা 
প্রচেষ্টা তাহার জীবনে ছিল না। তাই সাধারণ আলাপ-পরিচয়ের 
মধ্যেও অধ্যাত্মস্তরের যে গ্যোতন! আপনা হইতেই স্ফূতিত হইত 
তাহাতেই আগন্ধকগণ ধন্য হইত। ভাবিয়া স্তন্তিত হইতে হয় যে, 
এইন্ধপ উচ্চশক্কিমম্পন্ন মহাপুরুষ কিরূপে বাপক-বৃদ্ধ-যুবক মকলেরই 
সহিত সমভাবে খ্রিশিতে পারিতেন--তখনকার মতে! বয়স, বুদ্ধি ও 
অনুভূতির পার্থক্যাদি যেন মুছিয়া যাইত। 

মঠজীবনের প্রথমাবন্থায় তাহার এক প্রধান কার্ধ ছিল স্বামী 
অদ্ধৈতানন্দের সহিত উদ্ভানের তত্বাবধান কর1। অধিকন্ধ অন্থান্ কঙ্নেও 
তাহাকে সংদ1 ব্যস্ত থাকিতে দেখা যাইত। কখনও তিনি হয়তো 
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অখগ্ডানন্দজীর সহিত ঠাকুরপৃজার জন্ত নাগেশখর চাপার সন্ধানে 
ফিরিতেন, কখনও শ্রীরামকফোৎ্সবের আয়োজনে ঘুরিতেন, কখনও 
কুগ্র গুরুভ্রাতাদদের সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন, আবার কখনও এটোয়ায় 
যাইয়া গুরুভ্রাতা হরিপ্রলঙ্নকে ( বিজ্ঞানানন্দজীকে ) মঠের অবস্থ। 
বুঝাইয়] অর্থসাহাযোব ব্যবস্থা! করিতেন । 

উত্তরকাঙেও মঠের সর্ববিধ বিভাগের সহিত তাহার একটা 
প্রাণের সংযোগ ছিল । একদিন অপরাহে দেখা গেল, তিনি একট! 
বালতি লইয়1 হন হন করিয়া চলিয়াছেন, উহাতে আছে কিছু নারিকেল- 
ছোবড়া, পাটের দড়ি ও একখানি ছুবি। কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া 
তিনি বলিলেন, “মহারাজ (ত্রদ্ধানন্দজী ) অনেক ক করে নান। 
জায়গা থেকে এইসব গাছ যোগাড় করেছেন। কলম করে এদের চার! 
বাখলে, নানা জায়গায় বসানো যাবে । এই সব গাছ যদি যবেও যায়, 
তাদের কলমগ্ডলি থাকবে ।” কলম তিনি স্বহস্তে বাধিতেন এবং তজ্জন্ 
অনেক সময় গাছেও উঠিতেন। ব্যস তাহার তখন ষাটের উপরূ। 

তাহার কর্মজীবনে একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই ছিল যে, 
তিনি সর্বদা! আপনাকে 'খোকা' বলিয়াই তাবিতেন এবং সকলের 
সহিত তান্থবূপ অকপট ও নিরভিমাঁন ব্যবহার করিতেন; আবু 
কাহার প্রতোেক আচরণের সহিত মিশ্রিত থাকিত একটা! হৃদয়স্পশী 
মরসতা। তিনি নিজের ব্যক্তিগত সমুদয় কাধ নিজেই করিতেন-_ 
অপর কেহ সাহায্যার্থে অগ্রসর হইলেও সবিয়া ঈ্াড়াইতেন ন।। 
শ্ধু বিশেষ ক্ষেত্রেই ইহার অন্যথা হইত। একদিন অস্ত্র বস্াদিতে 
সাবান দেওয়ার পরে উহ! পুফরিণীতে ধুইতে গিয়া! তিনি দেখেন, 
স্বপ্পপরিসর ঘাটে একজন ব্রদ্ষচাবী সাবান দিয় বন্ধ পরিষ্কার 
করিতেছে । তাই তিনি ব্রক্ষচারীকে স্বীয় কাপড়গুলিও ধুইয়া দিতে 
বলিলেন । ত্রদ্ষচারী কহিলেন, “মহারাজ, আপনি রেখে যান, আমি 
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ধুয়ে দেব ।” কিন্তু খোকা মহারাজ খলিলেন, “না হে, আমি নিজেই 
ধূতে পারতাম; কিন্তু তুমি কাপড়ে সাবান দির়েছ। আমি ঘাটে 
নামতে গেশে তুমি পথ ছেড়ে দেবে; আনু তার ফলে তোমাঁব সাবান 
নষ্ট হবে, কাজও মাটি হবে। তাই তোমাকে পুতে বেলেছি। এখন 
তোমার কাছে কাপড ফেলে গেলে তুমি গেকুয়া বড করা প্রভৃতিবও 
তার নেবে--আমি তা চাই না।" 

তাহার পোশাক-সধিচ্ছদার্দিতে একট। স্বভাবহবলভ ত্যাগের ভাব 
সকলেরই দৃষ্টি আকধণ কনিত। ত্তাহার পায়ে চটি ভিন্ন কিছু দেখ। 
যাইত না; একটি গেক্বী গায়ে দিয়া তিনি ঘৃরিয়া বেড়াইতেন ২ পরনের 
কণপড় দুই-চারিখানি মাত্র থাকিত। ময়লা হইলে বস্বাদি নিচেই 
পরিষ্াপ করিতেন । কোথা 9 যাইতে হইপে এই সামান্য পোশাকেন 
উপর একটি জামা ও চাদর শোভা পাত । শয্যাও ছিল অন্?প আতি 
সায়া । কিন্ত মুখখানি ছিল তাহার সদা হাস্যময় ও সারলাখণ্ডিত। 

খোকা মহারাজের ছেলেমাভষির একটি দ্টাস্ত এই- তিনি নৌকায় 
উঠিতেন না, পাছে উহা জলমগ্র হয় । অতএব পর্বতীববর্তী কপিকডাএ 
কোনও স্থানে যাইতে হইলে শাশকিয়া পরস্ত পদত্রজে খাইয়া ই্ামে 
উঠিতেন এবং এভাবেই প্রতাবর্তন করিচ্ডেন | এইজন্য তাহাকে চাবি 
পাঁচ গাইল হাটিতে হইত ; কিন্কু পরিশ্রমে তিনি কুন্তিত ছিলেন না। 

বৃদ্ধকাঁলে তীহান আঃগ্রীতি বহুভাবে প্রকটিত হইত। তিনি 
বলিতেন, “শাকভাত খেয়ে মঠে পডে থাকতে পারলে আর কিছুই 
চাই না)” স্বামী্জীর সমাধিস্থল ও বেলতলার প্রতি শাহর খুব 
আকর্ষণ ছিল। অভাগ্ধ দুর্বলশরীরেও তিনি একবার সেখানে ঘুবিয়া 
আসিতেন ; আব শ্বাইগজী সঙ্ঘদ্ধে বলিতেন) “ঠাকুর বলেছেন, বামশজী 
হচ্ছেন সাক্ষাৎ শিব ।” 

শেন ব্য়সে তিনি মঠের দোতলায় মহাপুরুষ সিবানপক্ধীর গৃহের পার্ধে 
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এক ক্ষুদ্র কক্ষে বাস করিতেন। মহাপুরুষজীকে তিনি এতই সমীহ 
করিয়! চলিতেন যে, পাছে তাহার কোন অন্থবিধা হয় এই ভয়ে অতি 
সস্তর্পণে পদক্ষেপ করিতেন ও কথাবার্তা বলিতেন; মঠ ভইতে 
স্ব্ক্ষণের জন্যও কোথাও যাইতে হইলে শুধু জানাইবার জন্য নহে, 
পরস্ত যথাবিধি মঠাধ্যক্ষের আদেশ গ্রহণাথে তিনি মহাপুরুষজীর নিকট 
উপস্থিত হষ্টয়া কোথায় যাইবেন, কেন যাইবেন,. কখন ফিরিতেন 
ইত্যাদি সমস্ত নিবেদন করিতেন এবং যেরূপ নির্দেশ পাইতেন, বিন। 
আপত্তিতে সেরূপ করিতেন ; অধিকন্ত নিজে যাহা যেরূপ করিবেন 
বলিয়া যাইতেন, তাহার কিছুতেই অন্যথা হইতে দিতেন না। আহা- 
পুকষজীও এই ছোট তাইটিকে অতি স্ষেহে করিতেন এবং তাহার স্থখ- 
স্থবিধাদি বিধান সংবাদ বাখিতেন। একবার খোকা মহারাজের 
জর হইয়াছে । মহুাপুকষজীর শরীর তখন ভাল নহে; তাই ডাক্তার 
আসিয়াছেন। মহাপুরুষজী ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ও 
ছেড়াকে দেখেছ? ও কেমন আছে?” গৃহে সমবেত সকলে অবাক 
--কাহার কথা ইনি বলিতেছেন? অবশেষে তাহাদিগকে নীরধ 
দেখিয়া মহাপুকুষজী কহিলেন, “এ যে পাশের ঘরে আছে, থোকা 
ছোড়া । ও নেহাত খোক1। নিজের শবীরের যত্ব নিতে পাবে না। 
ওকে দেখে পথাদি সম্বন্ধে ভাল করে বলে যেও” খোকা মহারাজের 
বয়স তখন একঘউি ; সুতরাং মহ্থাপুকুষের কথার রকম দেখিয়া কেহ 
হাম্যসংবরণ করিতে পারিলেন না। খোক। মহারাজ কিন্ত সবই 
শুনিয়াছিলেন ; অতএব ডাক্তার উপস্থিত হওয়ামান্র স্থবোধ বালকের 
মতো ডাক্তারকে বলিলেন যে, তিনি ফেন মহাপুরুবজীর কথান্ুসারেই 
পথ্যাদির ব্যবস্থা করেন, এ বিষয়ে তাহার নিজের কোনও বক্তবা নাই। 

পরিণত বয়সেও তিনি দীক্ষা দিতেন না; দীক্ষার্থী আসিলে 
বলিতেন, “জামিকি জানি? আমি ঘষে খোকা । তোমর! রাখাল 
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মহারাজের কিংবা মায়ের কাছে নিও --তীহাদের আধ্যাত্মিক ভাব খুব 
উচু” শ্রীন্্রমা অবস্ত বলিয়াছিলেন, “খোকা কেন মন্ত্র দেয়না? যে 
কদিন তীর (ঠাকুরের ) ছেলেরা আছে, যে পায় লুটে নিক ।” তথাপি 
খোকা মহারাজ সহজে স্বীকৃত হন নাই । তবে অতি আগ্রহবান কেহ 
ধরিয়া বসিলে বিরল স্থলে ইহার ব্যতিক্রম হইত। এইরূপে ১৯১৫-১৬ 
হ্বী: হইতে ছুই-চারিটি ক্ষেত্রে হৃদয়ে অন্ধুপ্রেরণা লাত করিয়া তিনি 
দীক্ষা দিয়াছিলেন, কিন্তু গ্রকাশ্টে দিতে সম্মত ছিলেন না। এমন 
কি, ইহছারও অনেক পরবে দীক্ষার্থী আসিলে শিবানন্দজী বা 
সারদানন্দজীর নিকট পৌছাইয়া দিতেন; তাহার! তাহাকেই দীক্ষা 
দিতে বলিলেও ক্ষণমান্তর অপেক্ষা না করিয়া বা কোন উত্তর ন! 
দিয়া সরিষা! পড়িতেন | আবশেষে শিবানন্দজী মঠাধ্যক্ষ হইবার পরে 
খোক। মহারাজ যেবাবে পূর্ববঙ্গে যান (১৯২৫), সেবাবে শিবানন্দজী 
ৰলিয়। দিলেন, “ও অঞ্চলের লোকেরা ঠাকুরের নাম শুনবার জন্তু 
লালায়িত--খুব নাম দেবে; লোকদের বঞিত করো! না” অধাক্ষের 
আদেশ পাইয়া খোৌক। মহারাজ পূর্ববঙ্গের প্রার্থীদিগকে মুক্তহন্তে কপ! 
করিয়া! যখন যঠে ফিরিলেন, তখন একটি অল্পবয়স্ক বালক দীক্ষিত 
হইয়াছে জাঁনিয়া মহাপুকষজী জিজ্ঞাসা করিলেন, “ছোট ছেলেরা 
ধ্যান-জপ করবে কি ক'রে?” খোকা মহারাজ উত্তর দিলেন, “আপনি 
আদেশ দিয়েছেন, তাই তাদের বঞ্চিত করিনি ।” 

দীক্ষা-দ[নকালেও তিনি আপনাকে গুরু মনে করিতে পারিতেন 
না। দীক্ষার্থীকে প্রথমে বিরত করিবার জন্ত বপিতেন, “বাবা, আহি 
মৃখ, জানি না। মুখ দিয়ে সংস্কৃত উচ্চারণ হবে না--ভয় হবে 
দেখপে।” অনেক কাকৃতি-মিনতির ফলে দীক্ষালান্তে সমর্থা কোন 
শিল্তা হয়তো বপিলেন, “মহারাজ, আমি গায়ত্রী জাঁমি না, আচ্ছিক 
জানি লা,স্তব জানি না। লোকে ন্তাস করে, গাযজী; ত্রিসন্ধা| করে। 
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আমান সব বলুন ।” অকপট খোকা মহারাজ উত্তর দিলেন, “মায়ী, 
আমি ওসব কিছুই জানি না--আমি যে খোকা। তবে আমি যা 
পেয়েছি, জেনেছি ও যাতে আনন্দে আছি, তাই তোমায় দিয়েছি। 
শুধু ধ্যান, জপ, মন:সংযম করে যাও ।” 

পূর্বে তিনি মহিলাদের সহিত কথাবার্তা বল! দূরে থাকুক, 
তীহারদিগকে দেখিলে মুখ ফিরাইয়! চলিয়া যাইতেন। স্বামীজী ইহা 
লক্ষ্য করিয়া বপিয়াছিলেন, “খোকা, মেয়ের! ঠাকুরের কথা শুনতে 
আসে, তৃমি বলবে। তোমরাও যদি এরূপ এড়িয়ে চল তবে ভাবা কার 
কাছে যাবে? এরা ৬জগদন্থার রূপ, মা ও মেয়ের মতো! এদের সঙ্গে 
মিশবে |” তদবধি তিনি এই বিষয়ে পূর্বাপেক্ষা উদারতা অবলম্থন 
করিয়াছিলেন এবং মাতা অথবা কন্যাজ্ঞানেই তাহাদের সহিত 
বাকাপাপ বা পত্রবিনিময় করিতেন । মহিলাদিগকে লিখিত তীহার 
প্রতিপত্রের আবস্তে থাকিত মধুর 'মায়ী” সম্বোধন । 

কাজে ছিল তাহার অতীব সুশৃঙ্খল! ও নিয়মান্থবন্তিতা। অঠবাটার 
দ্বিভলে স্বামীজীর ঘরের পার্থে যখন িনি থাকিত্েন, তখন তিনি 
প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে অবতরণপূর্বক মঠভবন হইতে অভিথিশালা 
পরধস্ত গঙ্গার তীরে কয়েকবার পদচারণ করিয়া নিজের ঘরে ফিবিতেন | 
একদিন দ্বিপ্রহরে ভোগের ঘণ্ট1 পড়িতে দেরি হইতেছে দেখিয়া! তিনি 
ভাড়ারীকে কারণ জিজ্ঞানা করিযা জানিলেন যে, সেদিন বিশেষ 
ভোগের ব্যবস্থা হইতেছে ; অমনি বলিলেন, “ঠাকুর রাক্ষশী বেলায়-__ 
বাটার পরে--থেতে ভালবাসতেন না। তকে ঠিক সময়ে ভাতে- 
ভাতযা কিছু হ্য়দিয়ে তাঁর পর বিশেষ ভোগের ব্যবস্থা করলেই 
পার।” 

নবাগত ত্রঙ্ষচারীরাও তাহার সহিত অবাধে মিশিতে পারিভ। 
তাহাদের স্খ-ছু:খের কথা! তিনি সম্পূর্ণ সহানুভূতির সহিত শুনিতেন, 
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প্রয়োজনস্থলে তাহাদের বক্তব্য কর্তৃপক্ষকে জানাইতেন এবং 
সাধ্যান্ছসারে অস্থুবিধার্দির প্রতিবিধান করিতেন। একবার এক 
ব্রহ্মচারীকে তাহার অপরাধের জন্ক এই শান্তি দেওয়! হয় যে, তাহাকে 
মঠের বাহিরে থাকিয়৷ ভিক্ষান্্নে উদর-পালন' করিতে হইবে। ব্রহ্মচারী 
ভিক্ষায় যাইয়] শুধু ছুইটি ডালভাজা ছাড়া! আর কিছুই পাইল না। 
অভুক্ত অবস্থায় সে মঠের প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হইল ; কিন্ত ছার 
অতিক্রম করিতে সাহসে কুলাইল না। খোকা মহারাজ সব জানিতে 
পারিয়! কর্তৃপক্ষের নিকট তাহার জন্ত ক্ষমাপ্রার্থী হইলেন এবং একূপে 
তাহাকে পুনঃ মঠে লইয়া আমিলেন। নবাগতদের উপর বহু কর্তব্য 
্যস্ত হইত। কিন্তু সেরূপ কাষে অনভ্যস্ত অনেকের পক্ষে উহ! এক 
সমস্যা হইয়া! পড়িত। তখন খোকা মহারাজ সন্গেহে অগ্রসর হইয়া 
ঠাকুরের জন্ত পান-সাজা, তামাক-সাজা, ওরকারি-কোটা ইত্যাদি 
শিখাইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহ! তাহাদের মনে দৃঢ়াঙ্কিত করিয়! দিতেন যে, 
সমস্ত মঠটি ঠাকুরের এবং সমস্ত কার্ধই তাহার সেবা। 

আহারবিহার বা সাজসজ্জাদি বিষয়ে প্রয়োজন তাহার অল্পই ছিল; 
অতএব কাহারও নিকট তিনি কিছু চাহিতেন ন1; অযাচিতভাবে যাহ! 
আপিয়া পড়িত তাহাতেই সন্ত থাকিতেন। আহারকাণে পাত্রে 
যাহা পড়িত তাহাই সানন্দে খাইতেন। এই অস্পৃহার সঙ্গে আবার 
ছিল তাহার ঈশ্বরুনির্ভরতা ।' এই বিষয়ে তাহার মুখে শ্রায়ই গীতা- 
ভাগবতের টাকাকার পরম ভক্ত শ্রধর স্বামীর জীবনের এই খটনাটি 
শোন যাইত £ 

একটি কন্থাগ্রসবাস্তে শীধরগৃহিণী গতাস্থ হইলে শ্রীধরের মনে 
প্রবল বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল । অথচ তাহার ভাবনা হইল সগ্চোজাত 
শিশুকে পালন করিবে কে? অতএব সন্বল্প আপাততঃ গোপন রাখিয়া 
কন্যার রক্ষণাবেক্ষণে তৎপর হইলেন। কিন্তু অচিরে ধুঝিতে পারিলেন 
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যে, তাহার সমস্তার অস্ত নাই--একটির পর একটি জটিলতার আবির্ভাবে 
তাহার সঙ্বল্প চিরপ্রতিহত হইতে বসিয়াছে। শ্রীধর চিস্তাকিষ্ট-বদয়ে 
বসিয়া আছেন, এমন সময় একটি টিকটিকির, ডিম পড়িয়া ফ্কাটিয়া গেল 
এবং উহা! হইতে এক শাবক নির্গত হইল। তখনই একটি পোকা 
উহ্বার সম্মুখে উপস্থিত হুইল আর সেও তাহা গলাধঃকরণ করিল । 
তদর্শনে শ্রীধরের অনুভূতি হইল যে, সৃষ্টির পশ্চাতে একটা! স্থচিস্তিত 
পরিকল্পনা রহিয়াছে এবং জনের পূর্ব হইতে তগবান সকলের স্থব্যবস্থা 
করিয়া রাঁখিয়াছেন। দুশ্চিম্তানিমূক্ত শ্রীধর তখনই সংসার ছাড়িয়া 
চলিলেন। 

খোকা] মহারাজের পূর্বাশ্রমের অবস্থা তখন বেশ সচ্ছল। একবার 
তাহারা প্রস্তাব করিলেন যে, সম্পত্তির আয়ের একট অংশ খোঁক! 
মহারাজকে দিবেন; কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন, “আমি সঙ্গ্যাসী 
সর্বত্যাগী, আমার টাকা-পয়সার প্রয়োজন নেই। এ টাক! দিয়ে 
সাধু-গরীব-দুঃখীর সেবা করো।” 

স্থৰোধানন্দজীক জীবনাপরাহ্‌ ব্যয়িত হইয়াছিল জনসাধারণকে 
শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী শুদাইতে এবং বিশেষ আগ্রহবান ভক্তদিগকে 
ধর্মপথে পরিচালিত করিতে। ভগবতৎ্-প্রেরণায় অক্লীকত এই কঠিন 
বর্ম চলিয়া তাহাকে উৎসবার্দি উপলক্ষে পূর্ভারতের বছ স্থানে 
পুনঃপুনঃ গমনাগমন করিতে হইয়াছিল এবং সেবাবুদ্ধিতে বহু প্রাণে 
শাস্তিবারি-সিঞ্চনব্াপদেশে নিজেকে নি:শেষে বিলাইয়া দিতে হুইয়া- 
ছিল। বলিতে গেলে প্রায় ১৯১৫ স্রষ্টা হইতেই এই কর্মধারার 
স্থআ্্পাত হয় । এ বৎসরের শেষে তিনি বচিতে যাইয়? প্রায় চারি মাস 
ছিলেন। অতঃপর কাশী হইয়া মঠে ফিরেন। ১৯১৬ গ্রীষ্টাবের শেষেও 
তিনি রাঁচিতে গিয়াছিলেন। এ সময়ের একখানি পত্রে (২১/৯।১৬) 
আছে--“সন্ধা থেকে বাতি আটটা অবধি" শরতবাবুর ( শরৎ চন্দ্র চক্র- 
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বর্তীর ) বাসায় ঠাকুরের সন্বদ্ধে কথাবার্তা হয়, যেমন তোমাদের বৈঠক- 
খানায় হইত।” এইবারে তিনি মিহিজাম হুইয়! মঠে ফিবেন। ইহার 
পরেও তিনি অনেক বার রাঁচি গিয়াছিলেন। বস্তত: রাঁচির সহিত 
তাহার একট! বিশেষ গ্রীতির সম্বদ্ধ ছিল বলিয়াই মনে হয়। অধিকন্ত 
স্বযোগ বুঝিয়া তিনি বিভিন্ন সময়ে কাশী, ভুবনেশ্বর, প্রয়াগ প্রভৃতি 
গানেও যাইতেন। 

জীবনসন্ধার কয় বৎসর পূর্ববঙ্গবাসীদের সহিত তাহার বিশেষ 
পৌহার্য জন্মিয়াছিল এবং তিনি এ অঞ্চলে গিয়া! কিছুদিন বাসও 
করিয়াছিলেন। ১৯২৫ শ্রীষ্টাব্ষের মধ্যভাগে ঢাকা যাইবার কথা পূর্বেই 
উল্লিখিত হইয়াছে । এ বৎসরের শেষে তিনি পাঁচজন সন্্যাসী ও 
ব্রন্ষচারীকে লইয়া ঢাক হইতে বালিয়াটা গ্রামে গিয়াছিলেন। পর- 
বৎসর জানুয়ারি মানে তিনি সোনারগ! গ্রামে যান এবং মার্চ মাসে 
বেলুড়ে ফিরিয়া আসেন। 

অধিক পরিশ্রম ও অনিয়মাদির জন্য এই সময় হইতেই তাহার 
শরীর ভাঙ্গিতে আরস্ভ করে। পোনারগ। হইতে তিনি ৩১1১।২৬ 
তারিখে লিখিতেছেন, “শরীর ভাল নহে।” ইহারই পরে ২১/৩।২৬ 
তারিখে বেলুড় হইতে লিখিতেছেন, “পূর্বাপেক্ষা আমার শরীর ভাল, 
এখন দুইবেলা ভাত খাই। ডায়াবেটিস, পরে আমাশয় হইয়াছিল। 
তাহাও সারিয়াছে। শারীরিক ছুর্বলতা আছে।"..আমার অন্থথের 
কারণ অতিরিক্ত পরিশ্রম। এমন কি, একটু বেড়াইবার সময় 
পাইতাম না। আন, আহার ও বাজে নিদ্রা-সেই সময় বিশ্রাম । 
সকাল হইতে বাত্রি দশটা-এগারটা পর্বস্ত লোকের সহিত কথাবার্তা, 
কখনও শ্রশ্রঠাকুরের সম্বন্ধে পুস্তক পড়িয়া শোনানো-_মেয়ে-পুরুষ 
সমানতাবে দলে দলে অনেকে আসিত।” পাঠকের রোধ হয় বুঝিতে 
বাকী নাই যে, এবপ পরিশ্রমের পরিণতি কোথায়? কিন্ত খোকা 
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মহারাজের কার্য মাত্র আরস্ভ হইয়াছে-_-এখন বিশ্রামের জব্কাশ 
নাই। স্বতরাৎ পরিণাম জানিয়াও তিনি আরব্ধকার্ধ-সমাপনেই 
নিরত রহিলেন। একদিকে যেমন চিকিৎসকের পরামর্শম্ুসারে অস্বস্থ 
শরীরের চিকিৎসা চলিতে লাগিল এবং স্থাস্থ্যোঙ্ধারকল্পে কাশী, 
ভুবনেশ্বর প্রভৃতি অঞ্চলে মধ্যে মধ্যে গতান্ষমত হইতে থাকিল, 
অন্যদিকে তেমনি চলিতে লাগিল দীক্ষা ও উপদেশদান- বঞ্চিত কেছ 
হইল ন1। ইহারই মধ্যে ১৯২৭-এব দ্বিতীয় পাদে কাশীতে একবার 
জর ও পৃষ্ঠে বাথার দরুন কিছুদিন শধ্যাগ্রহণ করিতে হইন্নাছিল। 
এইরূপে ভাল-মন্দ লইয়াই শরীর চলিতে লাগিল। কিন্তু সকলেই 
বুঝিতে পারিলেন যে, যুল রোগ ক্রমেই দেহকে দুর্বলতর ও কশতর 
করিয়া ফেলিতেছে। অতএব এ্াালোপ্যাথথক চিকিৎসা ছাড়িয়া 
আমফুর্বেদমতে শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস কবিরাজ মহাশয়ের চিকিৎসা আরক্ত 
হইল এবং কিছুগিন উহাতে বেশ স্বফলও দেখা গেল। কিন্তু ১৯২৯ ইং- 
তে পুনর্বার আমাশয়ের আবির্ভাব হওয়ায় বাফুপরিবর্তনের জন্য তিনি 
রথযাত্রার পরে ভুননেশ্বরে গমন করিলেন । 

এবারে ভুবনেশ্বর হইতে তিনি অপেক্ষাকৃত উত্তম স্বাস্থ্য লইয়াই 
ফিরিলেন এবং কিছুকাল মঠে বেশ আনন্দে কাটিল। কিন্তু ১৯৩০ ইং- 
এর শ্ষতাগে তাহার শরীর বিশেষ অসুস্থ হইল এবং ১৯৩১ ইং-এর 
প্রারস্ভ হইতে ক্ষয়রোগের লক্ষণ দেখা দিল। সব বুঝিয়াও তিনি 
নিহিকার-চিত্তে লিখিলেন (৫1২৩১), “আরও কতদিন এই শবীরের 
দ্বারা কাজ করাবেন, তিনিই জানেন । শবীর থাক বা যাক- আমার 
কিছুতেই আপত্তি নাই।” ইহাঁরই আড়াই মাস পরে (১৮৪৩১) 
তিনি পুন: লিখিলেন; “গত শনিবার হইডে আমার গলা দিয় রক্ত 
পড়িতে আরম্ভ হুইয়াছে।” বেলুড়ে রোগের উপশম হইতেছে না 
দেখিয়া তাছাকে একবার জামতাড়ায় পাঠানে! হুয়। সেখানে তিনি 
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অস্তরে আনন্দে ভরপুর ছিলেন এবং একদিন শ্রীরামকষ্ধের দর্শনও 
পাইয়াছিলেন। ইহার পরে তাহার আমাশয় সারিয়া যায়। কিন্ত 
ক্ষয়রোগের অবনতি হওয়ায় তাহাকে প্রথমে কলিকাতায় এবং পরে 
বেলুড়ে লইখা! আসা হয় । 

দিন যতই নিকটতর হইতে লাগিল, খোকা মহারাজ ততই ফেন 
অন্তরে ডুবিয়া যাইতে থাকিলেন_-একেবারে মায়ামুক্ত পুরুষ। 
মহালমাধির কিয়ন্দিবস পূর্বে তিনি বলিয়াছিলেন, “মহাপুরুষ 
( শিবানন্দজী ) বলেছিলেন, 'আমি ঠাকুরের কাছে প্রীর্থন1 করি' তুমি 
ভাল হয়ে ওঠ, আরে! অনেক দিন থাক।' আমার কিন্ধ আর থাকতে 
ইচ্ছা হয় না। সেদিন ভোর রাত্রে স্বপন দেখছিলুম, দেহট1 ছেড়ে 
গেছি। রাখাল মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ, যোগীন মহারাঁজ--এ দের 
সব দেখলুম। কেবল স্বার্থীজীকে দেখলুম না। গুরা বললেন, বসো 
বসেো1।? আমি বললুম--না, আগে বল স্বামীজী কোথায়? গুর1 বললেন, 
“তিনি এখানে কোথায়? তিনি যে অনেক দূরে, তিনি ঈশ্বরে তন্ময় 
হয়ে আছেন। “তা হোক অনেক দূরে, আমি চগলুম তার কাছে'--এই 
বলে রওনা হুলুম । এর মধো ঘুম ভেঙ্গে গেল। সেখানে দেখলুম কেবল 
আনন্দ। আনন্দ নগরে তার] বাম কচ্ছেন, মহা! আনন্দে আছেন শব। 
সেখান থেকে আর আসতে ইচ্ছা হয় না। যত কষ্ট এখানে--এই 
পথিবীতে ।” এই কষ্টবোধ অবশ তাহার অন্পই ছিল; কারণ তিনি 
ঝলিতেন, “তার কথা যখন ম্মরণ করি তখন লব দেহযস্ত্রণ! ভুলে যাই ।” 
আর সে স্মরণ-মনন অবিরাম চলিত। এই সময়ে তাহার নিকট 
নিয়মিতভাবে উপনিষৎ্-পাঠ হইত। উহা শুনিতে শুনিতে ভগবৎ- 
প্রেরণায় তিনি স্বতঃই বহু অধ্যাত্াহভূতির কথা বঙ্গিতে থাকিতেন। 
এই্ক্ূপ এক মুহূর্তে তিনি বলিয়াছিলেন, “জগতে যতই সুখ থাকুক না 
কেন, সব একট! ছাই-এর গাদা বলে মনে হয়। এসবের জন্ত মনে 
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কোন আকর্ষণ নেই।” ফলত: দেহরক্ষাকাল সমাগত জানিয়াও 
এই মাঁয়ামুক্ত পুরুধগ্রবরের আচরণে কোনও উদ্ছেগ দেখ! গেল না; 
বরং মনে হইল, তিনি যেন প্রস্তত হইয়াই 'আছেন। শেষক্ষণের 
পূর্বরাঁজে ভিনি কহিলেন, “আমার এই শেষ প্রার্থনা-_ঠাকুর চিরকাল 
মঞ্ঘে অধিষ্ঠিত থাকুন” অনস্তর ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দের ২রা ভিমেম্বর 
(১৩৩৯ সালের ১৬ই অগ্রহায়ণ) শুক্রবার বিকাল ৩টা € মিনিটে 
তিনি প্রফুল্লচিত্তে সহান্যব্দনে মহাসমাধিতে বিলীন হইলেন। 
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স্বামী বিজ্ঞানানন্দের পূর্ব নাম ছিল হিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় । তাহার 
পিতা তারকনাথ চট্টোপাধায়ের আদি বাসস্থান ছিল ২৪-পরগণার 
অন্তর্গত বেলঘবিয়ায়।! কর্মব্াপদেশে তিনি যখন এটোয়াতে বাস 
করিতেছিলেন, তখন ১৮৬৮ শ্রীষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর, শুক্রবার (১৫ই 
কাতিক, ১২৭৫ বঙ্গাব, বৈকুঠ চতুর্দশীতে ) হরিপ্রসন্ন জন্মগ্রহণ কবেন। 
ইশশবে কাশীধামে পিতৃগৃহে থাকিয়া! তিনি বিগ্যাভ্যাস করবেন) পরে 
(১৮৭০৮? ) বেলঘরিয়ায় আদি পিতৃগৃহে আসেন । তীহাব পিতা ইংরেজ 
সরকারের কমিশারিয়েটে কাজ করিতেন; দ্বিতীয় আফগান যুদ্ছেব 
মময (১৮৮১ শ্রী; ) কোয়েটাতে তাহার মৃত্যু হয়। বাল্যে পিতৃবিয়ো!গে 
হবিপ্রসন্তধ বিশেষ কাতর হইলেও আম্মীয়স্বজনের যত্বে সার্বনা লাভ 
করিয়া বেলঘরিয়া হইতে কলিকাতায় ট্রেনে গমনাগমনপূর্বক বিদ্যাপয়ে 
পাঠাভ্যাসে রত থাকেন। তিনি ১৮৮২ শ্রীষ্ঠান্দে কর্সিকাতার হেয়ার 
সবল হইতে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং টহাত সিন বহসর পরে 
লেন্ট জেন্ডিয়া কলেজ হইতে প্রথম বিভাগে এফ. এ. পাম করেন। 
এই কলেজে স্বামী সাবদাননা, কুমিল্লার বরদান্রন্দর পাপ এবং প্রিবাপী?- 
সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাহার সহাধ্যায়ী ছিলেন । 

বি. এ. পড়িবার জন্ত হরিপ্রসন্নকে পাটনাষ় যাইতে হইল ।' তথায় 
পাঠ শেষ কারয়! ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার জন্য তিনি পুনায় গমন করিলেন। 
পুনায় ব্যয়বান্ধণপা ছিল না বলিয়া! তখন অনেক বাঙ্গালী ছাত্র তথায় 
মেসে অবস্থানপূর্বক অধায়ন করিতেন । হপিপ্রপন্ন অপর ছছঈজটি ছাত্রের 
সহিত দেখানে থাকিয়া জ্োষ্ঠতাতের প্রেরিত মানিক পচিশ টাকায় 
ব্যত্ধনির্বাহু করিতেন। ছাত্রীবনে ত্ীহার ধর্মভাব বিশেষ পক্ষিত 
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হইত। তিনি প্রত্যহ গায়ত্রী জপ করিতেন। তাহার অন্থপ্রেরণায় 
ছাত্রগণ স্থির করেন যে, তাহারা নিজ প্রয়োজনে যখন ষে পুস্তক 
বা যঙ্থার্দি ক্রয় করিবেন তাহা মেসের অপর সকলেও ব্যবহার করিতে 
পারিবেন এবং কেহ চলিয়া! গেলে পরবর্তা ছাত্রদের জন্ত উহ] বাখিয়! 
যাইবেন। 

কালো তিনি অতি সত্যবাদী ছিলেন। একবার তীহার মাতা! 
নকুলেশ্বরী দেবী তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিলে তিনি প্রবল প্রতিবাদ 
জানাইলেন। ইহাতেও মাতার প্রত্যয় হুইল না দেখিয়! ক্ষোভ- 
সহকারে কহিলেন, “আমি যদ্দি মিথ্যা কথ! বলে থাকি, তবে জারি 
ব্রাহ্ধণ নই” এবং তৎক্ষণাৎ স্বীয় যজ্জোপবীত ছিন্ন করিলেন। মাতা 
ইহাতে ভীত হইয়া বলিলেন, “কি মহ! অকল্যাণ করলি?” দৈব্‌- 
দুবিপাকে ইহার পরদ্দিবসই পিতার মৃত্যুসংবাদ আসিল। তখন 
সছ্যোবিধৰ! মাত! দারুণ শোকে বলিলেন, “তোর অভিশাপেই এমনটি 
হল।” আর এক ঘটনায় তাহার আন্তিকতার প্রমাণ পাওয়া যায়। 
তিনি শুনিয়াছিলেন, বানর মৃত্যুকালে 'বাম'নাম় করে। একদিন 
তিনি বাড়ির বাশঝাড়ের দিক হইতে বনুকের শব শুনিয়া ছুটিয়া 
গিয়া দেখিলেন, গুলিতে আহত এক বানর নীচে চিৎ হইয়া! পড়ির। 
করজোড়ে কাদিতেছে। তীহাবু মনে হইল, বানর সত্যই 'রাম*নাম 
করিয়। প্রাণত্যাগ করিতেছে। 

পুনা কলেজের এই নিয়ম ছিল, যে ছুই জন ছাত্র প্রথম ও দ্বিতীয় 
স্থান অধিকার করিতেন, তাহারা ঘথাক্রমে বোম্বাই ও ভাবত 
সরকারের চাকরি পাইতেন। মেধাবী ছাত্র হরিগ্রসন্ন গ্রথম ন! হউক 
অন্ততঃ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবেন, এই বিষয়ে কাহারও সন্দেহ 
ছিল না। কিন্তু সহপাঠী বাধিকাগ্রসাদ একাস্ত দরিদ্র ও তাহার 
চাকরির বিশেষ প্রয়োজন আছে দেখিয়া হরিপ্রসন্ন তাহাকে বলিলেন, 
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“ভাই, আমি এ বৎসর পরীক্ষা না দিয়ে আগামী বৎসর দেব।” 
রাধিকা প্রসাদ দুর্ভাগাক্রমে ঘিতীয় স্থান অধিকার না করিতে পারিলেও 
হবিপ্রসম্বের সম্ধদয়ভায় তিনি মুগ্ধ হুইয়াছিলেন এবং উহা স্মরণ 
রাখিয়! পঞ্চমূখে তাহার প্রশংসা করিতেন । পরবর্তী বৎসরের (১৮৯২) 
পরীক্ষায় হরিগ্রসন্্ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া কলেজ ত্যাগ 
করেন। তাহার প্রথম না হইবার কারণস্বূপে জানা! যায় যে, 
তাহাদের কলেজের ভূতত্বের অধ্যাপক একজন খ্রীষ্টান পাত্রী হিন্দুধর্মের 
নিন্দা করিতে বেশ পটু ছিলেন। একদিন তিনি জন্মান্তরবাদের বিদ্ধপ 
করিলে হরিপ্রন্ন সমূচিত উত্তর দিলেন। ইছাতে অধ্যাপক নিরস্ত 
হইলেন; কিন্তু ছাত্রের এই ওদ্ধত্যের প্রতিশোধ লইলেন প্রশ্ট্োত্তর- 
পরীক্ষার কালে। ভূতত্বে কম নম্বর পাইয়! হধিপ্রসন্নকে দ্বিতীয় স্থান 
গ্রহণ করিতে হইল । 

বালো বেলঘবিয়াঁয় পিতৃগৃহে বাসকালেই তিনি শ্রারামকৃষের 
পুণ্যদর্শন লাভ করিয়াছিলেন। সেইদিন বিকালে চারিটার সময় 
ভিনি সমনয়স্কদের সহিত এক পরিচিত বালকের বাটাতে খেলা 
করিতেছেন, এমন সময় একটি সঙ্গী সংবাদ আনিল, পরমহংস মহাশয় 
বেলঘবিয়ার উদ্ভানে আসিয়া (১৮৭৯ স্ত্রী) ১৫ই সেপ্টেম্বর ) 
কেশবচন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়াছেন। ক্রীড়ারত হরিপ্রসঙ্গের 
পরিধানে একখানি মাত্র ধুতি। এ ম্মবস্থায় তিনি 'নূনকোট' 
খেলা ত্যাগ করিয়া সঙ্গীদের সহিত পরমহংসকে দেখিতে চলিলেন। 
তখন পরমহংস সম্বন্ধে কৌতুক ব্যতীত তাহার কোন স্পষ্ট ধারণ! 
ছিল না; আব গেকয়ার প্রতি একটু ভীতিগড ছিল। তাই এই দর্শনের 
স্বৃতি তাহার মনে অতি অস্পষ্ট ছিল এবং বর্ণনাকালে অগ্গান্য দর্শনের 
সহিত মিশ্রিত হুইয়! পড়িত। তাহার দ্বিতীয় দর্শন ছয় দেওয়ান 
গোবিন্দ মুখার্জির গৃহে (১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮১) । উত্ত দর্শন: সম্বন্ধে তিনি 
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বলেন, “গিয়ে দেখি, ঠাকুর সাদ! কাপড় পর, দাড়িয়ে আছেন। এক 
অদ্ভুত দৃশ্য ! মুখের ভাব যেন কিরকম! পাকা ফুটি ঘেমন ফেটে যায়, 
এ যেন সেই রকম। মুখ বিকৃত বলা চলে না। শরীরের সব শক্তি যেন 
উপরের দিকে উঠে গেছে। মুখে দিব্ভাব আর ধরছে না । দাত সব 
বেরিয়ে পড়েছে । চোখ যেন কি দেখছে আর বিভোর হয়ে গেছে ।'-" 
ঠাকুর বামপ্রসাদী গান গেয়েছিলেন । গানের সঙ্গে সঙ্গে তার এরকম 
ভাব দেখে মনে হল, তিনি যেন ম1 কালীকে প্রতাক্ষ দেখতে পাচ্ছেন 
আর আনন্দেতে মেতে আছেন | --.কিছু পরে ঠাকুর বললেন । ঠাকুর 
যখন টাড়িয়ে ছিলেন, তখন যেন ম1 কালীর ভাব, কিন্ত এখন শ্ীকষ্ণের 
ভাব।” সেই দিন সন্ধ্যার পরে তাহার! বাড়িতে ফিরিলেন। 

অতঃপর ১৮৮৩-র নভেম্বর মাসে তিনি সহপাঠী সারদানন্দ ও 
বরদা পালের সহিভ নৌকাযোগে দক্ষিণেশ্বরে গমন করিয়া ঠাকুরের 
পর্প্রান্তে প্রণাম করিবামাত্র তিনি জানাইলেন যে, তিনি তখনই 
কপিকাতা যাইতে উদ্ভত--গাড়ি আনিতে গিয়াছে । ঘরের মেঝেতে 
মাছুরের উপর বসিধ! তাহারা তথায় উপস্থিত বাবুরাষ্কের নিকট হইতে 
গন্তবাস্থানের ঠিকানা জানিযা লইলেন এবং ঠাকুরের নিকট ইহাও 
অবগত হইলেন যে, তাহাদের তথায় যাইতে আপত্তি নাই। তদুসারে 
তাহার নৌকাযোগে মণি মল্লিকের সিছুরিয়াপটির বাড়িতে অপরাহ্‌ 
চাবিটায় উপস্থিত হইয়া ঠাকুরের লীলাবিলাস-দর্শনে তৃগ্$ হইলেন। 
সেদিন গৃহে ফিরিতে দেরি হুইল; তাই জননী হরিপ্রসন্নকৈ কারণ 
জিজ্ঞাস] করিলেন । পরমহংসদেবের নিকট গিয়েছিলেন শুনিয়া মাতা 
ভৎ“সনাপূর্বক বলিলেন, “সেই পাগলার ওখানে গিয়েছিলে, যে সাড়ে 
তিনশ ছেলের যাথ! খারাপ করে দিয়েছে?” গর্ভধারিণীর এই 
কথার উল্লেখ করিয়! হবিপ্রস্ধ মহারাজ পরবে বলিতেন, “সত্যই মাথ! 
খারাপ বটে- এখনও মাথ! গরম আছে!” 
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তারপর একদিন দক্ষিণেশ্বরে আগত হরিপ্রসন্ন গৃহকোণে বসিয়া 
ঠাকুরকে দর্শন ও তাহার বচনস্থধ! পান কবিতে থাকেন । ক্রমে ভক্তগণ 
উঠিয়! গেলেন__শুধু এক কোণে হরিপ্রসন্ন, আর ছোঁটখাটটিতে উপবিষ্ট 
ঠাকুর মৃত্হান্ে হবিপ্রসন্রকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। হরিগ্রসন্নও বিদায় 
লইতে উঠিলে ঠাকুর বলিলেন, “তুই কুস্তি লড়তে পারিস? আমার সঙ্গে 
লড়তে পারবি 1? দেখি, লড়তো এক হাত 1” এই বলিম্বা সোজা হইয়া 
ঈ্লাড়াইলেন। হরিপ্রসন্্নের তখন পালোয়ানের মতে। চেহাব1_-সথগঠিত 
বলিষ্ঠ দেহ। তিনি খুবব্যায়াম করিতেন--২** ডন ও ২৫০ বৈঠক 
দিতে পারিতেন। আর কুল্তি-লড়াটাকে তাহার স্তায় যুবকেরই কর্ম 
মনে করিতেন । তাই জবাক্‌ হইয়। ভাবিতে লাগিলেন, “ভাল রে ভাঁল, 
এ কেমন সাধু দেখতে এলাম-_সাধু কুন্তি লড়তে চায়!” প্রকাশ্ঠে 
বলিলেন, “লড়তে জানি !” ততক্ষণে ঠাকুব হান্যসহকারে পালোয়ানের 
মতো তাল ঠৃকিতে ঠকিতে ক্রমেই হরিপ্রসঙ্্ের দিকে অগ্রসর হইয়া 
তাহার ছুই হস্ত স্বীয় করছযে গ্রহণপূর্বক ঠেলিতে লাগিলেন । অগত্যা 
হবিগ্রসন্গও তাহাকে ঠেলিতে ঠেলিতে ক্রমে ঘরের দেওয়ালে চাপিয় 
ধরিলেন। ঠাকুরের মুখে তখনও মৃদু হাসি আর হস্তে হুিগ্রসন্নের 
করছয়। হুরিপ্রসন্্নের মনে হইল, যেন কি একট] অলৌকিক শক্কি 
ঠাকুরের দেহ হইতে সিড়সিড় করিস! তাহার দেহে প্রবেশ করিতেছে! 
তাহার শরীর রোমাঞ্চিত ও অবশগ্রায় হইল। ঠাকুর তখন তাহাকে মৃক্তি 
দিয়! বলিলেন, “কেমন, হারিয়েছিম তে11” তারপর নিজের খাটটিতে 
গিয়! বসিলেন। এক অজ্ঞাত শক্তির নিকট পরাজিত হুবিপ্রসন্ন তখন 
অনমুভূত আনদ্দে বিভোর । হ্বল্লক্ষণ পরে ঠাকুর আসিয়া আস্তে আস্তে 
তাহার পিঠ চাপড়াইয়! বলিলেন, “মাঝে মাঝে এখানে আসিস। 
একদিন এলে কি হয়? ইত্যাছি। 

আরও কয়েকবার হরিপ্রসঙ্ন দক্ষিণেশ্ববে গিয়াঞ্ছিলেন- দুই- 
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একবার সেখানে রাজিবাপও কবিষাছিলেন। বাজে ঠাকুর অল্সই 
আহার করিতেন, ছই-একখানি প্রসাদী লুচি, একটু পায়েস ও একটি 
সন্দেশ। কেহ উপস্থিত থাকিলে সেও উহার কিয়দংশ পাইত। প্রথম 
রাজে হপিপ্রসন্ন আহারের এইরূপ ব্যবস্থা দেখিয়া খুবই চিন্তিত হইয়া 
ছিলেন-_ভাবিয়াছিলেন, সে রাত্রি উপবাসেই কাটিবে। কিন্ত ঠাকুর 
নহবত হইতে কটি ও তরকারি আনাইয়া তাহাকে দিলেন; অবশ্য 
হরিপ্রসন্নের হতে] কুস্তিগিরের পক্ষে উহাও যথেষ্ট ছিল ন!। 

হরিপ্রসন্ন মধ্যে মধো ঠাকুরের নিকট যান; আমিতে দেরি হইলে 
ঠাঁকুরও শরৎ প্রভৃতির দ্বার] তাহাকে ভাকিয়া পাঠান । একদিন সংবাদ 
পাইয়া তিনি দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলে ঠাকুর বলিলেন, “কিরে, 
কেমন আন? আজকাপ আসা-যাওয়া একেবারে কমিয়ে দ্িয়েছিস-- 
ভেকে পাঠালেও কেন আদিস ন11” উত্তরে হুরিপ্রলন্ন সরলভাবে 
জানাইলেন যে, ইচ্ছা হয় না বলিয়াই আসেন না। ঠাকুর ইহাতে 
হাঁসিলেন মাত্র এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, “ধ্যান-ট্যান করিস তো?” 
হুরিপ্রলন্প জানাইলেন যে, ধ্যানের চেষ্টা করেন বটে, ধ্যান হয় না। 
ঠাকুর তখন তাহাকে নিকটে ডাকিয়া! জিহ্বায় কি একটা লিখিয় 
দিলেন এবং পঞ্চবটাতে ধ্যান করিতে পাঠাইলেন। ঠাকুবেব স্পর্শে 
সেদ্দিন যেন তিনি বিহ্বল হইয়া! গিয়াছিলেন, পা যেন আর চলে না। 
কোনপ্রকাবে তিনি পঞ্চবটাতে গিয়া বসিলেন, তাহার পর আর কোন 
বাহুজ্ঞান ছিল না। যখন জ্ঞান হইল দেখেন ঠাকুর পাশ্বে বসিয়া 
গায়ে হাত বুলাইভেছেন ও মুচকি মুচকি হাদিতেছেন। তারপর ঠাকুর 
তাহাকে নিজের ঘরে লইয়া আসিলেন এবং সাধন সম্বন্ধে বু উপদেশ 
ছিলেন। সেদিন সেখানে আর কেহ ছিল না-শুধু ঠাকুর ও হরিপ্রসন্ন। 
ঠাকুর সেদিন ত্বাহাকে আশ্বাম দিয়াছিলেন যে, "অত:পর প্রতাহ 
ধ্যান হইবে। অধিকন্ত স্ত্রীলোকের সম্বদ্ধে বিশেষ সাবধান করিয়া 
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বলিয়াছিলেন, “ভ্ভাথ, তোর] হপলিমায়ের লোক; তাবু অনেক কাজ 
তোদের করতে হবে। কাকে ঠোকরানে। ফলমায়ের পূজায় লাগে 
নারে। তাই বলছি খুব সাবধানে থাকবি ।*.* সোনার হমেয়েমানষ 
ভক্কিতে গড়াগড়ি গেলেও দেদিকে ফিরেও তাকাবি না।” 

১৮৮৪ শ্রীষ্টাব্বের ১৩ই আগ জন্মামীর দিনে হরিপ্রপনন দক্ষিণেশবরে 
উপস্থিত ছিলেন। সেদিন গিরিশবাবু সপলবলে আসিয়া সন্ধ্যার 
পর স্বরচিত “কেশব কুক করুণা দীনে” ইত্যাদি সঙ্গীতটি গাহিয়া- 
ছিলেন। সঙ্গীত শুনিয়! ঠাকুরের ভাব হয় এবং দুই নয়নে প্রেমাস্ 
বহিতে থাকে । তিনি ভাবাবস্থায় গিরিশবাবুকে আলিঙ্গন করেন ও 
তাহার ক্রোড়ে উপবেশন করেন। গিরিশবাবু চপিয়। গেলে অনেক 
রাত্রি হইয়াছে দেখিক্া ঠাকুর হরিপ্রদন্নকে বপিলেন, “বাত অনেক 
হয়েছে; আর যেয়ে কাজ নেই। আজ এখানেই থেকে যা1।” হরিপ্রসন্গ 
সেবাত্রি কালীবাড়িতেই থাকিয়া গেলেন । মাঝ রাজে জাগিয়ী দেখেন, 
ঠাকুরের খুষ নাই, "মামা" করিতেছেন আর মশারির চারিপার্ে 
ঘুরিতেছেন। হরিপ্রসন্ন ভাবিতে লাগিলেন, “ইনি কি পাগল হলেন 
নাকি? ঘুম নাই, বিশ্রাম নাই, কেবল 'মা মা” করছেন । লোকে যে 
বলে পাগলা বামূন, এতো দেখছি সত্যই ।” পরদিন বাঁড়ি যাইতেই 
তাহার এক দিদি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কাপ রাত্রে কোথায় ছিলি?” 
কালীবাড়িতে ছিলেন শুনিয়। বলিলেন, “এ পাগল বামুনটার কাছে 
বুঝি? ওরে, তার কাছে যাসনি, যানি । মে লোকটা পাগল। 
আমি প্রারই এ থাটে গঙ্গান্সান করতে যাই। তার লব দেখেছি, লব 
জানি।” হরিপ্রসন্গ সব শুনিয়া শুধু হাপিলেন। 

হরিপ্রসঙ্ন প্রথম যেধিন ঠাকুবের মুখে শুনিলেন, “যে রাম, যে কৃ, 
নেই এ শরীরে রামক্*”-_দেদ্দিন তাহার তেমন বিশ্বাপূ হয় নাই। 
মনে বরং এইরূপ চিস্তা উদিত হইয়াছিল, “ত1 একটু আবোলতাবোল 


স্বামী বিজ্ঞানানন্দ | ৯৭ 


বললেই বা, লোকটি তে! ভাল, সরল!” পরে একদিন শ্বকক্ষে 
দণ্ডায়মান ঠাকুর গন্ভীরভাবে রাসলীলা ও গ্রোপীদের উকফ্প্রেমের 
ব্যাখ্যাচ্ছলে যখন বলিলেন, “ঘে বৃন্দাবনে রাঁসলীলা করেছিল, সে-ই 
এই শরীর্টাতে আছে,” সেদিন ঠাকুরের মুখ-চক্ষুর ভাব ও কথার 
ভঙ্গিতে এমন একটা সংক্রামক দ্ৃঢপ্রত্যয়ের ছাপ ছিল যে, হরিপ্রসন্গ উহা 
স্বচক্ষে দর্শন করিয়া আর অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। আর একদিন 
শ্ররামরুঞ্জের পদসেবা করিতে আদিষ্ট হুইয়] হবিপ্রসন্ন এরূপ সবলে 
টিপিতে লাগিলেন যে, ব্যধিত স্থরে ঠাকুর বলিয়া! উঠিলেন, “ওরে, 
আন্তে আন্তে।” সম্ভবত: এঁ দিনেই কোঙ্নগর হইতে আগত এক 
তদ্রলোক প্রসঙ্গাস্তে চলিয়া গেলে ঠাকুর বলিলেন, “আঙি সকলের 
অস্তর কাচের আলঙারির মধ্যে জিনিসপত্র রাখলে যেমন দেখা হায়, 
ঠিক তেমনি দেখতে পাই” কথা শুনিয়া ভীতমনে হরিপ্রসন্ন ভাবিলেন, 
“তা হলে তো আমার তেতবও কি সব আছে দেখতে পাচ্ছেন।” 
এরূপ চিস্তা বড়ই অস্বস্তিকর ; তবে হরিপ্রসন্গের এইটুকু ভরসা ছিল 
যে, ঠাকুর প্রত্যেকের ভালটাই বলিতেন, মন্দটা বলিয়া! তাহাকে 
অপ্রস্তত করিতেন না। 

যুবক হরিপ্রসন্্নের মনে প্রশ্নের অবধি ছিল না। একদিন জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “ঈশ্বর সাকার না নিরাকার ?” গুরু উত্তর দিলেন, “ঈশ্বর 
সাকারও নিরাকারও--আবার সাকার নিরাকাবের পারও। যা! কিছু 
দেখছিস, সবই ঈশ্বর |” সেই অপুর্ব বাণী শুধু শব্বরাশিরূপেই শিস্তের 
কর্ণে প্রবেশ না করিয়া একট] অজ্ঞাতশক্কি-মিশ্রিত হইয়। তীছানর 
মনোরাজো প্রবেশপূর্বক সেখানে আবাস স্থাপন করিল। এই জ্ঞানকে 
তিনি পরে অতি উচ্চ জ্ঞানের সহিত তুলন1! কবিতেন এবং ঘটনাটি 
এইন্প ্মাবেগতরে বর্ণনা করিতেন যে, স্বতই যনে হইত যেন উহা! শুধু 
পুনরুল্পেখমাজ নহে, পর্স্ক অনুভূত সত্যের কিকিৎ রহি:প্রকাশ। মনে 
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রাখিতে হইবে যে, হরিগ্রসঙ্ন কান্ট, হেগেল প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকের 
মতবাদ অৰগত ছিলেন এবং স্বম্ং তর্ক করিতে ভালবাসিতেন। একদিন 
ঠাকুরকে বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, “মশায়, আপনি কি জানেন? 
আপনি কি এসব বই পড়েছেন?" ঠাকুর উত্তর দিয়াছিলেন, “তুই কি 
ঝলছিস ? বই-টই সব ফেলে দে-_-ওতে জ্ঞান নেই, ওগুলো সব অবিগ্তা ৷” 

হরিপ্রস্ন শ্রীরামকঞ্চকে শেষ দর্শন করেন এক রাত্রে। তখন 
ঠাকুরের গলরোগের প্রারস্তাবস্থা। অতঃপর তিনি বাকিপুরে পড়িতে 
চলিয়া যান এবং সেখানেই ঠাকুরের লীলাবসানের সংবাদ প্রাপ্ত হন। 
খবর বাকিপুরে পৌছিবার পূর্ব্িন তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন, ঠাকুর 
সশরীরে সম্মথে দণ্ডায়মান । অবশ্ত তখন তিনি এই দর্শনের তাৎপর্য 
হদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই । পরদিবদ সংবাদপত্রে বিশেষ জানিতে 
পারিলেন । প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে, স্বামীজীর দেহত্যাগকালেও 
তাহার অনুরূপ দর্শন হইযাছিল। হরিপ্রসম্ন তখন এলাছাবাদে 
গুড স্শেড রোডের উপর 'ব্রক্মবাদিন্‌ ক্লাবে থাকেন। ঠাকুর-ঘরে 
ধ্যানকারে তিনি দেখিলেন, স্বামীজী ঠাকুরের ক্রোড়ে উপবিষ্ট | 
দেখিয়া ভাবিলেন, “এ আবার কি!” যথাসময়ে বেলুড় হইতে সংবাদ 
আসিল, স্বামীজী মহাসমাধিলাত করিয়াছেন । 

পুনা হইতে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস কিয়] হরিপ্রসন্ম ১৮৯৩ শ্রীষ্ঠাবে 
গাজীপুরে ডিভ্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার নিষুক্ত হইলেন । গাজীপুরে অবস্থানের 
স্থযোগে তিনি কয়েকবার পওহারী বাবাকে দর্শন করেন। গাজীপুর 
বাতীত এটোয়া, বুলন্দ শহব, মীরাট ও মধাপ্রদেশের করেকটি স্থলেও 
তিনি কার্ধোপলক্ষে অবস্থান করেন । যখন যেখানেই থাকুন না! কেন, 
তিনি গুকুত্রাতাদদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বাখিতেন। এইরপে একবার 
এটোয়াতে তিনি স্বামীজীর দর্শন পাঁন। ১৮৯৭ ষ্টা্জে ছুটির শেষে 
বাকিপূর হইতে কর্মস্থলে ফিবিবার পথে বক্সার স্টেশনে তিনি অকম্মাৎ 


স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ৯৯ 


শিবানন্দজীর সাক্ষাৎকার লাভ করেন এবং পরে কাশীধামে বংশী দত্তের 
বাটাতে পুনরায় তাহাকে দেখিতে ঘান। গাদীপুরে একবার অতেদা- 
নন্গজী তাহার অতিথি হইয়াছিলেন। এটোয়াতে এক সময়ে সথবোধা- 
নন্দজী তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মঠের আর্বিক অবস্থ! বুঝাইয়া 
দিলে তিনি তাদবধি মঠের সাহায্যকল্পে প্রতি ষাসে নিয়মিতভাবে 
৬* টাকা করিয়া! পাঠাইতে থাকেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বিরজানন্দজী 
্রষ্কাইটিস্‌ ও হদরোগে আক্রান্ত হইয়! বৃন্দাবন হইতে এটোদ্া শহরে 
তাহার গৃছে উপস্থিত হন। পরে প্রেমানন্দজীও সেখানে যান। 
হরিপ্রসন্ন স্বভাবতই অর্থবায়ে মুক্তহস্ত ছিলেন। তাহার একাস্তিক 
ঘত্বে বিরজানন্দ এক মানের মধোই পূর্ণস্বাস্থ্য লাভ করিলেন । 

ইহার শ্বপ্পনক।ল পরেই ভরিপ্রসন্ল কশ্সত্যাগ করিয়া আলমবাজার শ্ঠে 
গুরভ্রাতাদের সহিত মিলিত হইলেন। মাতার তরণপোষণের স্থায়ী 
ব্যবস্থা ও কনিষ্ঠ ভ্রাভার পাঠের ব্যঘনির্বাহের জন্ত তাহাকে এতদিন 
চাকরি কবিতে হইয়াছিল। এই সময়ে এই দুই প্রয়োজনের অনুরূপ 
অর্থ সঞ্চিত হওয়ায় তিনি লাংসাঁরিক কর্তব্যভার হইতে মুক্ত হইলেন। 
আলমবাজার মঠে তিনি অতি নআ ও দীন ব্রক্ষচারিবেশে থাকিতেন-_ 
হঠাঁৎ দেখিলে কেহই মনে করিতে পারিত না ষে, ইনিই একদ1 উচ্চ 
রাজ কর্মচারীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মঠের আবশ্টকীয় কর্মসযাপনান্তে 
তিনি নিজের ঘবে নিবিষ্টমনে ধানে মগ্ থাকিতেন। ১৮৯৭ অকে 
স্বদেশপ্রত্যাগত আচাঁধ স্বামী বিবেকানন্দ যখন উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে 
ত্রমণ করিতেছিলেন, তখন হুরিপ্রসন্ন মহারাজ তাহার আহ্বানে 
তাহার সহিত মিপিত হইয়া দেরাঁছুন, রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানে গমন 
করেন। অতঃপ্র, যঠে প্রত্যাবর্তনের কিয়ৎকাল পরে ম্বামীজীর 
নির্দেশান্ছসারে তিনি শ্রীশ্রিঠাকুরের সম্মুখে যথাবিধি সন্গ্যাসগ্রহণপূর্বক 
বিজ্ঞানানন্দ নামে পরিচিত হন। 


১০০ শ্রীরামকৃফ-ভক্তমালিকা। 


আলমবাজার হইতে মঠ বেলুড়ে নীলান্বরবাবুর বাগানে স্থানাস্তরিত 
হইলে স্বামী বিজ্ঞানানন্দও তথায় আগমনপূর্বক স্বামীজীর আদেশে 
মঠের জন্ত ক্রীত ভূমিতে গৃহনির্মাণকার্ষের ভার গ্রহণ করেন। এইজন্য 
তাহাকে জমির মাপ, বাড়ির নক্সা, আন্গ্ষানিক ব্যয়ের পরিমাণ, 
নির্ধারণ ইত্যাদি সমস্ত কাধই ম্বহস্তকে করিতে হইত; অতএব গন্প- 
এজবের বড় একটা সময় পাইতেন না, আর তিনি উহা ভালও 
বাসিতেন না। নীলাম্বরবাবুর বাটাতে অবস্থানকালে তাহার জননী 
তাহাকে দেখিতে আসিলে শিশুগ্রায় সরল বিজ্ঞান মহারাজ বড়ই 
বিব্রত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, এই অভিনব পরিবেশের মধ্যে ষা 
ন]! জানি কি একটা কাণ্ড করিয়া ফেলিবেন ; কাজেই আত্মগোপনই 
কর্তবা বলিয়া স্থির করিলেন। এই আত্মরক্ষার প্রচেষ্টার সহিত 
মাতার প্রতি শৈশবোচিত ভয় ও শ্রচ্ধা মিশ্রিত হইয়া স্বামী বিজ্ঞানা- 
নন্দের চরিত্রকে সেদিন গুরুভ্রাতাদদের নিকট বড়ই চিত্তাকর্ষক করিয় 
তুলিয়াছিল। অবশেষে সকলের একান্ত আগ্রহে তিনি এক নিভৃত 
স্থানে জননীকে প্রণতি জানাইলেন। 

স্বামীজীকে তিনি যেমন ভালবামিতেন তেমনি ভয়ও করিতেন। 
হ্বামীজীকে বিরক্ত দেখিলে তিনি নিকটে না যাইয়া দূরে দুরে 
থাকিতেন- আহ্বান করিলে বপিতেন, “এখন মশায় কাজে খুব 
বাস্ত আছি, পরে আদব ।” বেলুড়ের নবনিগ্রিত মঠের দ্বিতলে স্বামীজীর 
পাশের ঘরেই তাহার শয়ন-স্থান ছিল। রাত্রে পদশব্দে পাছে শ্বামীজীর 
অস্থবিধা হয়, এই ভয়ে তিনি পা-টিপিয় চলিতেন। তীাহারই ঘরের 
সম্মুখে গঙ্গার দিকের বারান্দায় স্বামীজী ভ্রমণ করিতেন। এক রাত্রে 
তিনি এইভাবে পদচারণ করিতে করিতে দীর্ঘকাল গুনগুন করিয়া 
গাহিয়াছিলেন, “মা।ছং হি তারা; তুমি ত্রিগুপর্ধরা পরাৎপরা" 
ইত্যাদি । এই সকল স্্বতি বিজ্ঞান মহারাজের মনে: এতই জাগরূক 


স্বামী বিঞ্জানানন্দ ১০১ 


ছিঙ্ন যে, পরবর্তী কালেও তিনি এ স্থানগুলিতে স্বানীজীর উপস্থিতি 
অনুভব করিয়া বলিতেন, "শ্বামীজী এখনও তার ঘরে আছেন। আমি 
তো তার ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় খুব পাঁটিপে টিপে চলি, যাতে 
তার কোন অস্থবিধা না হয়; আর তার ঘরের দিকে বড় একটা 
তাকাই নে, পাছে চোখা-চোখি হয়ে যায়।” অমনি কৌতৃছলী কোন 
শ্রোতা যদি প্রশ্থ করিতেন, “এখনও স্বামীজীকে দেখতে পান? তবে 
নিঃসন্দিগ্ধ উত্তর আসিত, “তিনি রয়েছেন, আর দেখতে পাব না?” 
এইকূপ দৃঢ় বিশ্বাসের পশ্চাতে ছিল আরও বনু অন্ুভূত্ভি। এক 
রাজে তিনি উঠিয়া দেখিলেন যেন শ্বামীজীর কক্ষে আলো! জলিতেছে। 
প্রথমে তাহঃন মনে হইল, হয়তো হ্বামীজী নিশীথে অধ্যয়নার্দি করিতে- 
ছেন। ধৎস্থকাবশত: ঘারের মধ্য দিয়া অতভ্যস্তরে দৃষ্টিপাতপূর্বক 
তিনি দেখিলেন স্বামীজী ধ্যানস্থ, আর তীহারই অঙ্কের আভায কক্ষ 
উদ্ভতাসিত। আর একটি ঘটনার কথাও তিনি বলিয়াছিলেন। স্বামী 
বিজ্ঞানানন্দের একাস্তিক পরিশ্রম ও স্থাপত্যকৌশলে যঠের মুল বাটা 
এবং পৃজাগৃহ সমাপ্ত হইলে তীহার প্রস্তাবে স্বামীজী গঙ্গার ধারে 
পোস্তানির্মাণের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। এই কার্ধে নিযুক্ত থাক৷ 
কালে এক দ্বিগ্রহরের ভাটার সময় বৌদ্রে দণ্ডায়মান বিজ্ঞানানন্দ 
মহারাজ গলদধর্ষ হইয়া! নিবিষ্টমনে কার্ধ পরিচালনা করিতেছেন, 
যাহাতে জোয়ার আসিবার পূর্বেই আরব্ধ কর্ম সমাপ্ত হইয়। যায়; 
তাই জল-পিপাসায় ক শুফ হইলেও স্থানতাগ অসন্ভব। উপরে 
স্বিতলে অন্বস্থ শ্বামীজী চিকিৎসকের বিধিমত বরফ দিয়া ভুধ পান 
করিতেছিলেন ; পাত্র নি:শেধিত হইয়া! গিয়াছে, এমন সময় পোস্তার 
দিকে দৃষ্টি পড়ায় সেবকের হস্তে শুন্ত পাত্রটি দিয়া বলিলেন, “পেদনকে 
গিয়ে দে।” মাসটি পাইয়া! হুরিপ্রসন্প ঈহারাজ ছু:খিতমনে তাবিলেন, 
“এই অবস্থায়ও গ্বামীজী ব্যঙ্ষ করিতেছেন!” তথাপি আছেশপালন 


ৰ ১০২ ীয়ামকৃফ-ভক্তমালিক। 


ও প্রসাদধারণ কর! উচিত, এই বিবেচনায় অবশিষ্ট ভূই-চাবি ফোটা 
যাহা ছিল তাহাই পান করিলেন। আশ্চর্ষের বিষয়, মুখে ফেন 
কে সুধা ঢালিয়৷ দিল-_-পিপাসা তখনই দুর হ্ইন্না গেল এবং শরীর 
ব্রিক হইল! 

বিজ্ঞান মহারাজ প্রীপ্রীমায়ের মহিম! প্রথমে তত অন্থভব করিতে 
পারেন নাই | স্বামীজীর নিকটই উহা শিক্ষা করেন। ঘটনাটি তিনি 
নিজেই বর্ণনা! করিয়াছেন--”"আমি শ্রীশ্রমায়ের কাছে বেশী যেতাম 
না। তাম্বামীজী কি করে জানতে পারেন। একদিন তিনি আমাকে 
জিজ্ঞাসা করলেন, “মাকে প্রণাম করতে গিয়েছিলে 1? আমি বললাম, 
'না, মশায় |” শ্বামীজী বললেন, “এক্ষণি যাও. প্রণাম করে এস।' 
আমি ভোমাকে প্রণাম করতে চললাম। মনে মনে ভাবছি কোন 
প্রকাবে একটা টিপ করে প্রণাম করে চলে আমব। মাকে প্রণা 
করে উঠতেই ম্বামীজী পেছন থেকে বললেন, “মেকি পেসন 1 সাঠ্টাঙ্গ 
হয়ে প্রণাষ কর-_মা যে সাক্ষাৎ জগদদ্বা। আমি আবার সাষ্টাঙ্গ 
হয়ে প্রণাম করে চলে আসি। আমি কিস্ত ভাবতেই পারি নি যে, 
স্বামীজী আবার পেছনে পেছনে আসবেন ।” 

স্বাধীজীকে এতট1 সমীহ করিয়া! চলিলেও উতষ্ষেব মধো সহজ 
সরল রসিকতার অভাব ছিল না। একদিন স্বামীজী বলিলেন, 
“পেন, দ্েশকালের উপযোগী, করে নৃতন স্মৃতি লিখতে হবে, বুঝলে ? 
পরানো স্থতি আর চলবে না।” হরিপ্রসন্ন মহারাজ অমনি উত্তর 
দিলেন, “মশাই, আপনার স্বতি চলবে কেন, দেশ নেবে কেন?” 
স্বামীজী যেন অভিমান-ভরে ছোট ছেলেটির মতো মহারাজকে ভাকিম। 
বলিলেন, “রাখাল, শোন শোন! পেসন বলে, আমার কথা নাকি 
দেশ নেবে না।” মহারাজ উপযুক্ত মধাস্ের মতো! বলিলেন, “পেসন 
কি জানে? ও ছেলেমানুষ । তোমার কথা দেশ প্রকদিন নিশ্চয়ই 
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নেবে।” স্বামীজীর তখন কত আনন্দ! বলিলেন, “শুনলে, পেলন ? 
দ্বেশ আমার কথ! নেবেই।” 

মঠের কার্ধ-সমগাপনাস্তে স্বামীজীর আদেশে তিনি ১৯০০ গ্রীষ্টাকের 
শরৎকালে তীর্থরাজ প্রয়াগে যাইয়া বাস কৰি তেলাগিলেন। তিনি 
প্রথমে মুঠিগঞ্জে তীহার বন্ধু ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ ওদেদার মহাশয়ের 
অতিথি হন। কিয্মংকাল তথায় অতিবাহিত হইলে শরৎ চন্দ্র মি 
প্রমুখ কয়েকজন যুবকের অন্থবোধে গুড স্শেভ রোডের উপর তাহাদের 
প্রতিষ্তিত 'ব্রহ্মববাদিন্‌ ক্লাবে চলিয়া যান। ব্রহ্ষবাদিন্‌ ক্লারে তাহার 
যে দশ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল, উহা! তপন্তা ও সাধনায় পরিপূর্ণ । 
রন্ধন ও পানাদি পরিষ্কার প্রভৃতি দৈনন্দিন গৃহকর্ম তীহাকেই করিতে 
হইত $ বাটীাতে জলের কল না থাকায় প্রতিবেশীর গৃহ হইতে জল 
'আনিতে হইত। ব্রাঙ্ধমূহূর্তের পূর্বেই শয্যাত্যাগান্তে তিনি কয়েক 
ঘণ্টা ধ্যানে কাটাইয়৷ পূর্বান্কের অবশিষ্টাংশ পূজা ও অধ্যয়নাদিতে 
বায় করিতেন। অপায়নে তিনি এতই তন্ময় হইতেন যে সময়েব জ্ঞান 
থাকিত না বা কাহারও আগমনে উহার বাঘাত হইত না। ইহছারই 
এক স্ময়ে তিনি পণ্ডিত 'ভগবৎ দত্তের নিকট বেদাধাফন কবেন। 
গ্রন্থাদির জন্য উশচন্ত্র বন্থর পুষ্তকাগার তাহার জন্য সর্বদা উন্মুক্ত 
থাকিত। অপরাঁহ্‌ও গ্রধানতঃ ধানেই কাটাইয়া1 তিনি সন্ধ্যায় ক্লাবের 
কার্ধে মন দিতেন এবং এ সময়ে আগন্তক বাঁলকদিগকে গীতা পড়াই- 
তেন। ক্লাব তখন তাহারই ঘত্ব ও ভিক্ষালক অর্থে পরিচালিত হইত । 
উপদেশ চাহিলে স্বল্পতাষী বিজ্ঞান মহারাজ দু-চার কথায় উত্তব দিতেন 
কিংবা নীরব থাকিতেন। পীড়াপীডি করিলে বলিতেন, “ছেলেবেলায় 
“বর্ণপরিচয়ে' যাঁ যা পড়েছ, ভাই জীবনে সাধন কর--অর্থাৎ “সদা! সতা 
কথা কহিবে, “পরের দ্রধা না বলিয়া লইলে চুরি কর! হয়'_এই ছুইটি 
নীতি যঙ্দি সাধন করতে পার, আর সবই তাহলে সহজ হয়ে যাবে ।* 
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আপনাতে ভূবিয়া যাওয়াই ছিল তাহার সাধনার উদ্গেশ্ট। তিনি 
প্রতি কার্ষে ছিলেন নীরব, নিয়মানুবর্তী ও একনি । বৃথা গল্প গুঞবে 
তিনি সময় নই করিতেন না, কিংবা বিনা-প্রয়োজনে বন্ধু-বাদ্ধবের বা 
ভক্তদের গৃহে যাইতেন না। ক্লাবে তাহার তিন বদর বাসের পর 
গৃহন্বামী উহা হস্তাস্তর করিতে উদ্যত হইয়াছেন জানিয়! বিজ্ঞানানন্দজীবর 
অকৃত্রিম বন্ধু মেজর বামনদাস বন্থু তাহার প্রয়াগবাস নিষ্ষণ্ক করিবার 
উদ্দেশ্যে স্বয়ং গৃহখানি ক্রয় করিয়! সামান্য ভাড়ায় ক্লাবকে ব্যবহার 
করিতে দেন এবং জলের কলের অভাব আছে দেখিয়! তাহাও দূর 
করেন। পরে ইহা স্মরণ করিয়া স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বলিতেন, 
“শ্রীশবাবুরা (শ্রুশবাবু ও ভাহার ভ্রাতা রাষদীলবাবু ) এলাহাবাদে না 
থাকলে আমার এখানে থাক? অসম্ভব হত।” 

শ্রীরামরুষ্জের নির্দেশাজসারে তিনি শ্বীলোক সম্বন্ধে সর্বদাই অতি 
সাবধান ছিলেন। আশ্রমের অভ্যান্তবে তাহাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। 
একবার তাহার সহোদর তাহাকে দেখিতে আসিলে আশ্রমের বাহিরে 
ধর্মশালায় তাহার বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। আর একদিন আশ্রম- 
কর্মে নিযুক্ত য়েখর স্বয়ং না আসিয়া তাহার কন্তাকে পাঠাইলে তিনি 
মেয়েটিকে বলিয়া দিলেন, মে যেন তাহার পিতাকে জানাইয়। দেয় যে, 
আশ্রয়ের আর মেথরের আবস্তক নাই । পরে মেথব আসিয়া! অন্রনয়- 
বিনয় করিতে থাকিলে ,তিনি বগসিলেন যে' অতঃপর হয় সে নিজে কাজ 
করিবে কিংবা পুরুষ কাহাকেও পাঠাইবে। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে এই 
কঠোর নিয়ম তিনি বৃদ্ধ বয়সেও পালন করিয়াছিলেন । দেহত্যাগের 
্ব্নকাল পূর্বে জনৈক] ভক্তিমতী মার্কিন মহিল। প্রয়াগে আসিয়া তাহার 
অন্ুপস্থিতিকালে তাহার জন্ত আশ্রমেই অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । 
অনস্তর যখ্াকালে উক্ত মহিলা বৃদ্ধ শ্বামীজীকে আনিবাঁর জঙ্ক বেল 
স্টেশনে উপস্থিত হইতেই তিনি নির্দেশ দিলেন যে, তিনি জাশ্রমে 
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থাকিতে পাইবেন না। লোকাচারে এইরূপ অনষনীয মনোভাব 
প্রকাশিত হইলেও মাতৃজাতির প্রতি তাহার কোন বিদ্বেষ ছিল না; 
এমন কি, ভগবানের মাত্ৃভাবেই তিনি সমধিক আকষ্ট হইতেন। 
আশ্রমে তিনি বহুবার ৬কালী, ভহুর্গা, ৮জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি দেবীর 
পৃজ] করিয়াছিলেন । 

গ্বামীজীর প্রতি তাহার যে প্রীতি ছিল, তাহা তদীয় ভক্তদের 
প্রতিও প্রসারিত হইত। লন্যামী হইবার পূর্ব হইতেই (১৯০৮) 
ভক্তরাজ মহারাঁজকে (স্বামী সদাশিবানন্দ ) রাত্রিতে আশ্রমে থাকিতে 
দিয়া বিজ্ঞান মহারাজ বলিগ্লাছিলেন, “ম্বামীজীর কোন চেলা যদি 
'আবামে থাকতে পারে, তা দেখা আগার একান্ত কর্তব্য ।” স্বামী 
মদারশশিবানলন্দ পরে অন্ুস্থ হইলে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ পছব্রজে প্রায় দুই 
মাইল দূরে কর্ণেপগঞ্জে তাহাকে দেখিতে যাইতেন। তাহার একাস্তিক 
যত্তে ১৯১৭ গ্রীষ্টাবে স্থায়ী মঠ স্থাপনের জন্য চারি সহ্র যুদ্রাবায়ে 
মুঠিগঞ্জে একটি বাড়ি করা হয় এবং উহ্থারই সম্মুখে সদর রাস্তার অপর 
দিকে এক খণ্ড পতিত জমিও সেবাশ্রম-স্বাপনের জন্য তিন শত টাকায় 
ক্রয় করা হয়। পরে উহার উপর দ্াতবা চিকিৎসালয় নিত হয়। 
১৯১০ গ্রীষ্টাব্ধের অক্টোবরে উক্ত নিজন্ব ভবনে মঠ প্রতিষিত হয়। এ 
বৎসরই বিজানানন্দজীকে কনখল সেবাশ্রমে গৃহনির্যাণাদির জন্য তথায় 
যাইতে হয়। 

১৯১৬-১৮ স্্রীষ্টাব্দে তিনি রক্তামাশয়ে খুব ভুগিয়াছিলেন। অপরকে 
কষ্ট দিতে পবান্মুখ ও সর্বদা, আপনভাবে থাকিতে অভান্ত বিজ্ঞান 
মহারাজের এ সময়ের অবস্থা যেমন কষ্টদায়ক তেমনি শিক্ষাপ্রদ। 
দীর্ঘকাল রোগযস্ত্রণায় ভুগিতে থাঁকিলেও তিনি কাহারও সেবা গ্রহণ 
না করিয়া নিজ কক্ষে একাকী শয়ন করিয়! থাকিতেন। কাছাকেও 
'াসিতে দেখিলে ওঠে অঙ্গুলি স্থাপনপূর্বক ইঙ্গিতে জানাইতেন, “কথা 
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কছিও না।” আবার অল্প পরেই হম্তসঞ্চালনপূর্বক আঙেশ দিতেন, 
“চলিয়া যাও।” আহার প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। ঘরে এক কুঁজা 
জল থাকিত; পিপাসা পাইলে নিজেই জল গড়াইয়| পান করিতেন । 
প্রথমে এলোপাধিক মতে চিকিৎসা হইয়াছিল; কিন্তু উ্ছাতে 
আরোগ্য না হওয়ায় হোষিওপ্যাথি আরম্ভ হয় এবং উহ্বাতেই রোগের 
উপশম হয়। তদবধি হোমিওপাখির উপর তাহার বিশ্বান জগ্মে। 
তবে অস্থথ হইলেও তিনি সহজে ভাক্তারের সাছাযা লইতেন না। 
এই ভাব তাহার চিরকালই ছিল। শেষ বয়সে তীঁহার প' ফ্কুলিয়াছে 
দেখিয়! বেলুড় মঠে জনৈক সাধু তাহাকে বলিয্াছিলেন, “এক জন: 
ডাক্তার দেখাপে ভাল হয়।” তাহাতে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, 
“আমার ডাক্তারের উপর মোটেই বিশ্বাস নেই।” সাধুটি জানাইলেন 
যে, একজন খুব বড় ভাক্তার মঠে যাতাগ্নানাত করেন, তাহাকেই ডাক! 
হইবে। বিজ্ঞানানন্দজী জিজ্ঞাসা করিলেন, “তার চেয়ে বড ডাক্তার 
আছে?” উত্তর হইল, “নীলরতনবাবু তার চেয়ে বড়।” আবার প্রশ্ন 
হইল, “তাঁর চেয়ে বড়?” উত্তর, “তাঁর চেয়ে বড় এখানে আর কেউ 
নেই ।” বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ তখন বলিলেন, “একজন আছেন, তিনিই 
হচ্ছেন ঠাকুর; তাঁর চেয়ে ড় আর কেউ নেই ।* বস্তত: ঠাকুরের 
উপরই তিনি সর্বতোভাবে নির্ভর করিয়া থাকিতেন এবং কথাবার্তায় 
উহাই প্রকাশ করিতেন । 

তিনি পূর্বে আশ্রম হইতে বড় একট] বাহিবে যাইতেন না। কিন্ত 
আরোগালাভাস্তে তাহার ভ্রমণের মাজা এতই বাড়িয়াছিল যে, 
স্থস্থ হইবার কেক মাপ পরে তিনি যখন বারুপরিবত্তনের জন্ক কাশী- 
ধামে যান, তখন একদিন বেড়াইতে বেড়াইতে সারনাথে উপস্থিত 
হন। সারনাথের মিউজিয়ামে গাইড ( প্রদর্শক ) বিভিন্ন বস্ত-গ্রদর্শন- 
বাপদেশে তাহাকে একটি বিশেষ বুক্ধমুন্তির সম্মুখে লইয়া আসিলে 
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তিনি সেখানে এক দিবাদর্শন লাভ করেন। সেই মৃত্তিতে বুদ্ধের 
জন্ম হইতে মহাপরিনির্বাণ পর্ধস্ত জীবনবৃত্তান্ত বরধিত ছিল। 
বৃস্তান্তটি স্তরে স্তরে অনুধাবন করিতে করিতে তাহা নিকট 
হইতে সমস্ত ব্রন্থাণ্ড অস্তছিত লইয়া গেল এবং তিনি নিজে ধেন 
একটি ক্ষুত্র বিনুযু ন্তা় এক নিরাকার জোতিসযুদ্রের 'কূলে 
প্লাড়াইয়। এ জ্যোতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে তীহার সত্বা 
যেন সেই সমূদ্রে বিলীন হইল-_রহিল শুধু শান্তি, জ্ঞান ও আনন্দ। 
এই ভাব কতক্ষণ ছিল তাহা! তিনি জানেন না। গাইভ তীহাকে 
অগ্রসর হইতে বিলে তিনি যস্ত্রবং চলিলেন বটে; কিন্তু তখন তিনি 
এক নেশায় বিতোর। এই ভাবের নেশা তাহার তিন দিন ছিল। 
তিনি বলিয়াছিলেন যে, অন্তত্র তীর্থাদিতে বহু অনুভব হইয়া! থাকিলেও 
এই রকমটি পূর্বে কখনও হয় নাই। আর একবার তিনি স্থির 
করিয়াছিলেন যে, সারনাথ দেখিয়া পরে ৬বিশ্বনাথদর্শনে যাইবেন। 
কিন্তু সারনাথ হইতে ফিবিবার পথে মনে হইল, “কি হইবে যাইয়া? 
বিশ্বনাথ তো! এক পাথরের ঢেল! ছাড়া আর কিছুই নন।” যাহ 
হউক, পূর্ব অভিপ্রায়ান্ছসারে শেষ পর্বস্ত বিশ্বনাথমন্দিরে যাওয়। হইলে 
তিনি দেখিলেন, সেখানে বিশ্বনাথ-লিঙ্গ নাই, জীব জগৎ কিছুই নাই-- 
এক নিরাকার সত্তা মাত্র বিছ্যমান | 

কাশীতে আর এক সময়ে তিনি ৬বিশ্বনাথের দর্শন পান ! সেবারে 
সেবাশ্রমেব বাটানির্দীণের জন্ত তিনি এলাহাবাদ হইতে কাশীতে যান 
এবং স্টেশন হইতে এক! করিয়! সেবীশ্রমের দিকে অগ্রসর হন। পথে 
এক মোড়ে গাড়ি উন্টাইয়' তিনি পড়িয়া যান! তাহার এক পা 
চাকায় মধ্যে চুকিক়া যায় ও উহার উপর একটি ভারী বাক্স পড়ে। 
আতাত খুবই লাগিয়াছিল। তিনি কোন প্রকারে সেবাশ্রমে ফিরিয়া 
আসিয়া ভাক্তার, দেখাইলেন। আঁবাতের ফলে তীহার জর হইল এবং 


১৭ | | শ্ীরামকষ-ভক্তমালিকা 


বিছানায় পড়িয়া ছটফট করিতে করিতে ভিনি ভাবিতে লাগিল্লেন, 
“ছা বিশ্বনাথ, ঠাকুরের কাজের জন্ত তোমার রাজত্বে এলাম--নিং্বার্থ 
কাজ। তা এরকম হল? কাজের ক্ষতি হচ্ছে।” পরে ছবিগ্রহর 
রাত্রে স্বপ্পে দেখেন, জটাজ,টমপ্ডিত শিব মৃছ্মন্দ-হান্যসহকারে তাছার 
দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি ভাবিলেন শিব তাহাকে লইয়া 
ধাইতে আসিয়াছেন। তাই বলিলেন, “কি শিবঠাকুর, আমাকে 
কি নিতে এসেছেন? এখন আমি যাব না, ঠাকুরের কাজ আছে, 
তাই আগে করতে হবে।” কিস্ত সে কথা কেসশুনে? শিব হামিতে 
হাসিতে অগ্রসর হৃইয়া তাহাকে গা আলিঙ্গন করিলেন। সে 
হিমম্পর্শে তাহার সমস্ত যন্ত্রণা দূর হইয়া গেল। শিবকে তিনি 
বলিলেন, “এখন তবে এস; ঠাকুরের কাজ করতে হবে।” পরধধিন 
উঠিয়া দেখেন জরও নাই, পায়ের বাথাও নাই, সব সারিয়া 
গিয়াছে। 

এই সঙ্গে এলাহাবাদের একটি দর্শনের উল্লেখ করিয়া আমরা 
প্রসঙ্গান্তরে যাইব । তখন শীতকাল। প্রতাছ শেষ বাত্রে উঠিয়া 
তিনি গঙ্গান্বান করিতেন । সেই দিনও আ্রিবেণীসঙ্গমে শানাস্তে গঙ্গার 
স্ব করিয়া আশ্রমে ফিরিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন এক দ্দিবয- 
ঈমত্ডিতা বালিকা তিনটি বেণী দুলাইয়া তাহার সন্মুখে চলিতেছেন। 
প্রথমে তিনি উহ! শ্বাভাবিক ভাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন ; কিন্ত 
মকণ্মাৎ সেই মৃতি অস্তহিত হওয়ায় তিনি বুঝিলেন, ইনিই ভ্রিবেণী- 
মায়ী-_অগ্গ্রহপূর্বক তাহাকে দর্শন দিয় গেলেন । 

১৯১৮ অধ তাহার মাতা প্রয়াগে পূর্ণকুস্তক্বান করিতে আমসেন। 
মেইবার পুত্রের সেবায় প্রীত হইয়া] তিনি তাহাকে প্রাণ ভরিয়া 
আশীর্বাদ করেন। মায়ের আশীর্বাদ কত দৃর্মূলা তাহা নিজানানন্দজী 
জানিতেন। তিনি বঙ্গিয়াছিলেন, “গর্ভধারিণী খুশী থাকিলে ঠাকুরও 


শীঘ কুপা করেন।” কুস্ত হইতে ফিরিবার অল্লকাল পরেই, ১৯১৯ 
ধরষ্টাবে তীহার জননী দেহত্যাগ করেন। 

বেলুড়ে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ কেবল বিশেষ কার্ধোপলক্ষেই আসিতেন 
এবং এঁ ভাবেই কাশী ও কনখলে যাইতেন। এতছ্বাতীত তাহার 
সন্নাসজীবনেপ অধিকাংশ সময়ই প্রয়াগে অভিবাহিত হইয়াছিল। 
সে জীবনে বৈচিত্র্য না থাকিলেও গভীব্ত। ছিল--ধ্যান, জপ, পন্থা 
ও খিষ্ভানশীলপনে উহার প্রতিম্হ্ত পরিপূর্ণ ছিল। প্রয়াগের গরমে 
ধিপ্রহরে 'ব্রঙ্গবাদিন্‌ ক্লাবের দোতলার এক কক্ষে বসিয়া তিনি বাঙ্গলাতে 
'জলসরবরাহছের কারখান।' ও 'স্থর্যসিদ্ধান্ত' লিখিয়াছিলেন। এ নময়েই 
স্থরেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের "শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও উপদেশ'-এর 
হিন্দী অনুবাদ এবং উহ্থার কয়েক বৎসর পূর্বে “দেবী ভাগবত' ও 
'বৃহজ্জাতক' ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া ছাপাইয়াছিলেন । শবীর- 
তাগের দশ-বার দিন পূ পর্ধস্ত তিনি “রামায়ণের' ইংরেজী অন্বাদে 
বাপত ছিলেন এবং উহার কিক্ধদংশ প্রকাশিতও হইয়াছিল। কাধটি 
অসমাপ্ত বাখিয়াই তিনি চলিয়া গিয়াছেন। এই অনুবাদ সম্বন্ধে তিনি 
বণিয়াছিলেন, “যখন আমি বামায়ণ লিখতে বসি, তখন জগৎ ভুল হয়ে 
যায়ঃ আর সামনেই বাম, লক্ষণ, সীতা ও মহাবীরকে প্রত্যক্ষ 
দেখতে পাই ।” 

১৯১৯ শ্রীষ্টাব্দে ত্রদ্ধানন্দ মহারাজের আহ্বানে তিনি স্বামীজীর 
মন্দিব-নির্াণার্থে বেলুড়ে আগমন করেন। স্বামীজীর প্রত অসীম 
ভক্তির সহিত মহাবাজেরও প্রতি অনুপম শ্রচ্ধা-ভালবাস। মিশ্রিত 
হইয়া তাহাকে এই কার্ধে প্ররোচিত করিয়াছিল। তিনি একদিন 
বপিয়াছিলেন যে, মহারাজের সহিত তাহার ভাবগত সাদৃশ্বও ছিল-_ 
তাহাদের উভয়েরই বন দর্শনাদি হইত। কথাটা! বলিয়৷ ফেলিয়াই 
আধুনিক অবিশ্বাসীদের প্রতি কটাক্ষ করিয়াই যেন রহস্কপ্রিয় বিজ্ঞান 
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মহারাজ মুচকি হাসিয়া কহিয়াছিলেন, “তবে কি জান, দুজনেরই 
রাক্রিতে ঘুম কম ছুত কিনা_-তাই এ রকম দেখতাম। তোমবা 
০০০৪ 86189] ( তরুণ বাঙ্গাল) ওসব বিশ্বাস করে! ন11” 

জীবনের অস্তিমতাগে তাহাকে দাক্ষিপাত্য, সৌরাষ্ট্ পেশোয়ার, 
সিংহল, ত্রহ্ষ গ্রভৃতি অঞ্চলেও যাইতে হইয়াছিল; এতদ্যতীত পূর্ববঙ্গেও 
ভাহার পদার্পণ হইয়াছিল। ১৯৩১ শ্্রীষ্টাব্ষেরে শেষভাগে তিনি 
দক্ষিণভ্রমণে গ্নপূর্বক ক্রমে কা্ধী ও মাছুরা-দর্শনান্তে ভ্রিবান্দ্রম হইয়। 
কল্ঠাকুষারীতে উপস্থিত হন। সেখানে স্বামীজীর এক গভীয় অনুভূতির 
সহিত চিরবিজড়িত ভারতের শেষ প্রস্তরখানিকে তিনি প্রায় অধঘন্ট। 
যাবৎ নিনিমেষনয়নে নিরীক্ষণান্তে মন্দিরে দেবীকে দর্শনপূর্বক পুনর্বার 
জিবান্দ্রম হইয়া »বামেশ্বর দর্শনে গমন করিলেন। বাষেশ্বর হইতে 
প্রত্যাবর্তনাস্তে তিনি এই যাত্রায় বাঙ্গালোর, মহীশৃর এবং উত্তকামণ্ডেও 
গিয়াছিলেন। পরবসর সেপ্টেম্বর মাসে তিনি চিত্রকৃট দর্শন করিয়া 
তাহার দীর্ধকালের একটি সাধ মিটাইলেন। অতঃপর এ বৎসরই 
ঈতকালে ছারকাধাম-দর্শনান্তে রাজকোট আশ্রমে গমন করেন এবং 
তথ! হইতে বোম্বাই নগরে উপনীত হন। 

১৯৩৩ অক্জের এপ্রিল মাসে তিনি দিলীীও লাছোর হইয়া 
পেশোয়ার ও লাগ্ডিকোটালে গমন করেন। তিনি সিংহলভ্রমণেও 
গিয়াছিলেন এ বসরই | নিংহলে অবস্থানকালে তিনি কেলানিয়। 
মন্দির, কাতর দস্ত-মন্দির এবং জন্থরাধাপুরমের বোধিবৃক্ষ__ বৌদ্ধদের 
এই তিনটি প্রধান তীর্থ, সিংহলের গ্রীম্বাবাস নুয়ারা ইপিয়া এবং 
বাটিকালোয়! ও ভ্রিন্কোমলীতে রাষকষ। মিশনের কার্যাবলী দর্শন 
করেন। 

১৯৩৫ অন্ধের মার্চ মাসে তিনি প্রয়াগ হইতে ঝেলুড় হইয়া 
ভুবনেশ্বরে গমন করেন এবং তথা হইতে মোটবে কোণারকের সুর্বমন্দির 
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দেখিয়া আসেন। এতন্বাতীত এ বৎসর তিনি দিনাজপুর, তমলুক, 
কাষারপুকুর, জয়রামবাটা গ্রভৃতি স্থানেও গিয়াছিলেন। এ বৎসরই 
২৭শে অক্টোবর নিজস্ব ভূষিতে কানপুরের রামরু্চ ধিশন সেবাশ্রমের 
ভিত্তিস্থাপন করেন। ঢাকা, বরিশাল ও পাটনায় ১৯৩৫ অব্দেই তাহার 
গুভ পদার্পণ হয়। এই সমস্ত স্থলে দীক্ষা ও উপদেশাদি দ্বার! তিনি 
বহু ভক্তকে কপ! করেন। পরবৎমর তিনি ঘাটশিল1 ও জামশেদপুরে 
গমনপূর্বক অনুরূপ কূপ! বিতরণ করেন। এ বৎসরের বিশেষ ঘটনা 
রেঙ্গুনগমন। রেঙ্গুন হইতে তাঁহাকে পেগ শহরে শায়িত বৃদ্ধমৃত্তি 
দবেখাইতে লইয়া যাওয়া হয়। সেই মুতিসমক্ষে তিনি বিহলচিত্তে 
দীর্ঘকাল দণ্ডায়মান বহিলেন। এদিকে সকলেই ফিরিতে উদগ্রীব; 
কিন্ত ধ্যানমগ্ন ্বন্বাপুরুষ তখন কালাতীত! অত:পর তিনি অকল্মাৎ 
বলিয়া উঠিলেন, “চল, চল, তাড়াতাড়ি যাই।” মোটরে উঠিয়া তিনি 
আপনমনে নীরবে বসিয়া রহিলেন; অপর এক বুদ্ধমূত্ি দেখিতে 
লইয়া! গেলেও গাড়ি হইতে নামিলেন না। রেঙ্গুনের পথে অনেক 
পীড়াপীড়িতে বলিলেন, “বুদ্ধদেব কৃপা ক্রে আজ আমায় দর্শন 
দিয়েছেন। দেখলুম পায়িত বুদ্ধমুত্তিটি যেন জীবস্ত। তাঁর সৌন্দর্ধের 
কি অপূর্ব বিভা!” 

স্বামী বিজ্ঞানানন্দের জীবনের একটি প্রধান ঘটনা বেলুড়ে 
ভীরামকুফ্ণ-মন্দিরের ভিত্বি-পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও পরে এ মন্দিরে মর্জব- 
মুক্তিতে ঠাকুরপ্রতিষ্ঠা। ১৮৯৭ শ্তরীষ্টাব্ষের শেষভাগে স্বামী 
বিবেকানন্দের সছিত বিজ্ঞানানন্দ যখন ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে 
ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন তাহার] ভারতের স্থাপতা-শিল্প পুঙ্খানুপুঙ্খ- 
রূপে পর্যবেক্ষণ ও শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবী মন্দির কিরূপ হওয়া উচিত 
তাহ! আলোচনা করিতেন। যথাকালে বেলুড়ে ফিরিৰার পর 
স্বামীজী নীলাহ্বর মুখাঁজির বাগানে গঙ্গাতীরে ভ্রমণকালে একদিন 
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স্বামী বিজ্ঞানানন্দকে ডাকিয়া মন্দিরটি কোথায় কিভাবে হইবে 
সেইসৰ কথ! সবিস্তারে বলিতে লাগিপেন। মন্দিরের বর্ণনা শেষ 
করিয়া স্বামীজী তাহাকে একটি নক্ধা প্রস্তত করিতে নির্দেশ দিলেন 
এবং কহিগ্েন, “এ দেহট1 তত দিন থাকবে না; তবে আমি উপ4 
থেকে দেখব ।' 

১৯২৯ খ্রীপ্ান্জে শিবানন্দজী মন্দিরের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা করেন। কিন্ত 
পরে মন্দিরের স্থান কিঞিৎ পরিবতিত হওয়ায় বিজ্ঞানানন্দজী ১৪৯৩৫ 
অন্ধের গুরুপূর্ণিমাতে নিরূপিত স্থানে পুন: তাম্রফলক স্থাপন করেন। 
পর বৎনর ১০ই মার্চ হইতে মন্দিবের নির্মাণকার্ধ আবস্ত হয়। মন্দিএটি 
যাহাতে স্থচাকরূপে অথচ শ্রীষ্ত সমাপ্ত হয়, এই বিষয়ে বিজ্ঞানানন্দজী 
বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেন এবং বেলুড়ে বানকালে কাধ কিরূপ অগ্রস্ 
হইতেছে স্বয়ং দেখিতে যাইতেন। ১৯৩৭ অবের জগদ্ধাত্রীপূজার দিন 
মন্দিরপ্রতিষ্ঠাৰ কথা হইয়াছিল এবং তিনি এ জন্ত বেলুড়ে 
আসিয়াছিলেন; কিন্তু গর্ভমন্দিরের কাধ সমাপ্ত না হওয়ায় তিনি 
বলিয়াছিপেন, “তোমরা বাপু বড় দেরি কর! যত শীদ্র পার প্রতিষ্ঠার 
কাধ শেষ করে ফেল; আর বেশী দেরি কবোনা।” তিনি আরও 
বলিযাছিপেন,' “ম্বামীজী মন্দিরের প্রান করেন; কিন্ধ মন্দির হয়নি। 
রাজা মহারাজ চেষ্টা করেন, তিনি করতে পারলেন না। মহাপুরুষ 
ভিত্তিস্বাপন করেন, তিনি করতে পারলেন না। সবাই একে একে 
চলে গেলেন। তাই বল্ছি, যত শীঙ্ত পার তোমর] কাজ শেষ করে 
নাও, দেবি করো না।” এই কথার তাত্পর্য সকলেই বুঝিতে 
পারিলেন; স্থত্তরাং নাটমন্দিবের সমাঞ্চি পধস্ত অপেক্ষা না করিয়া 
গর্ভমন্দিরে শ্রীরামকঞ্চের মর্মররিগ্রহ স্থাপনপূর্বক ১৯৩৮ শ্লীষ্টান্ধের ১৪ই 
জাহুয়ারি পৌব-সংক্রান্তির দিনে মন্দির প্রতিষ্টা-কার্ধ সৃমাপনের সঙ্ল্ 
গৃহীত হইল্স। প্রতিষ্ঠার ছইদিন পূর্বেই তিনি এলাহাবাদ হইতে 
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আসিলেন। অতঃপর শুভদিনে ব্রান্ষমূহূর্তে “আত্মারামের কোটা” 
পুরাতন ঠাকুর-ঘর হইতে নীচে নামাইয়া আন। হইল এবং উহ1 লইয়া 
অতিবৃদ্ধ বিজ্ঞান মহারাজ মোটরগাড়িতে উঠিলেন। গাড়ি লাল সালুর 
উপর দিয়া ধীরে ধীরে নৃতন মন্দিরের সি'ড়ির নীচে উপস্থিত হইলে 
তিনি নামিলেন এবং “আত্মীরামের কৌটা? লইয়। মন্দিরে প্রবেশপূর্বক 
বেদিতে স্থাপন করিলেন । পরে পূজা, ভোগনিবেদন ও আরতি সমাপ্ত 
হইলে তিনি গিজ কক্ষে ফিরিলেন। কক্ষে ফিরিয়া! তিনি বলিলেন, 
“ক্বাষীজীকে বললাম, 'শ্বামীজী, আপনি উপর হতে দেখবেন বলেছিলেন ; 
আজ দেখুন, আপনারই প্রতিষিত ঠাকুর নৃতন মন্দিরে বসেছেন ।, 
তখন আহি স্পষ্ট দেখতে পেলাম, স্বামীজী, রাখাল মহারাজ, মহাপুরুষ 
মহারাজ, শরৎ মহারাজ, হরি মহারাজ, গঙ্গাধর মহারাজ প্রভৃতি 
সকলেই দাড়িয়ে আছেন ।” কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন, 
“এবার আমার কাজ শেষ হ'ল। ম্বামীজী আমার উপর যে কাজের 
ভার দিয়েছিলেন, সে ভার আজ আমার মাথ থেকে নেমে গেপ।” 
১৯৩৪ শ্রীষ্টান্দে তিনি বেলুড় মঠের ট্রান্টি এবং সমগ্র মঠ ও 
মিশনের ভাইস্-প্রেসিভেণ্ট নির্বাচিত হন ; অতংপর শ্বামী অখগ্ডানন্দের 
দেছত্যাগের পরে ১৯৩৭ শ্্ীষ্টান্ে প্রেসিডেপ্ট হন। ১৯৩৮ অষে 
্বামকৃষ্:-উৎ্সবের সময় তিনি শেষবার বেলুড় মঠে আগমন কবেন। 
উতৎ্সবাস্তে ৮ই মার্চ এলাহাবার্দে ফিরিয়া যাইবার পর হইতেই তাহার 
শরীর ক্রমে অনুস্থ হইতে থাকে । চিরকাল স্বাবলম্বী ও ঈশ্বরপরায়বণ 
তিনি জাগতিক প্রতিকার ও চিকিৎসাদিতে বিশ্বাম করিতেন না, 
স্কতরাং প্রতিদিন অবস্থার অবনতি হইতে থাকিলেও কাহারও 
সেবাগ্রহণ বা. কোনকপ চিকিৎসায় সম্মত হইলেন না, বরং বাহিবের 
লোকের 'আসা বন্ধ করিয়া দিলেন। এদিকে আবার যথাসময়ে 
চেয়ারে বসিয়া দৈনঙ্লিন কার্ধের নির্দেশও দিতে থাকিলেন। কিন্তু 


চা 
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»ই এপ্রিল তীহাকে শয্যাগ্রহণ করিতে হুইল । তখন সেবকদ্ের 
একাস্ত অন্ছরোধে তিনি সামান্ত হোমিওপ্যাথিক টিকিৎদায় লম্মতি 
জানাইলে ভাক্তাব আসিয়া বলিলেন, বেরী-বেরী হ্ইয়াছে। এ 
সময়ে রাত্রে প্রায়ই তিনি “ম! মা" শষ উচ্চারণ করিতেন । আহাবাদি 
অমস্তই বন্ধ হইয়1 গিয়াছিল-_মধ্যে মধ্যে জল পান করিতেন মাত্র। 
অবশেষে ২৫শে এপ্রিল সোমবার অপরাহ্ন ৩টা ২০ মিনিটের সময় তিনি 
লীলাসংবরণ কত্সিলেন। পরদিন কাশী, হরিছ্বার ও অন্যান্য স্থান 
হইতে জাগত সন্্যাপীরা শোভাযাত্রাসহকাবে তার পৃতদেহ 
ব্রিবেণীসঙ্গমে লইয়া! গিয়া সেখানে সলিল-সমাধি দিলেন । 
বিজ্ঞানানন্দজীর অনাড়ত্বর সাধুবৃত্তিভে সকলেই আরুষ্ট হইতেন। 
এইকপে মদনমোহন মালবা, অধ্যাপক উমেশচন্দ্র বন্থ, মেজর বামনদাস 
বস্থ্‌ প্রভৃতি বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণ তাহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত 
হুইয়াছিলেন। আবার বালকর্দিগের সহিতও তিনি প্রাণ খুলিয়া 
মিশিতেন । কিন্তু ছেলেদের সহিত হাসি-তামাস৷ ও ক্রীড়ার্দি করিলেও 
তিনি কখনও নিজেকে হারাইয়া ফেলিতেন না; অনিচ্ছাস্থলে তাহার 
গা্ভীর্ঘ দেখিয়া বালকের। সসম্রমে দূরে সরিয়া যাইত । বৃদ্ধবযসে 
দীক্ষিত শিষ্দের সছিত ব্যবহারকালেও তাহার এইরূপ চরিত্র কের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। তাহার উপদেশগুলি অনেকক্ষেঞে 
হাস্তরসসমন্থিত হইয়া! বড়ই চিত্তাকর্ষক হইত। বিজ্ঞান মহারাজের 
উপদেশ শুনিতে শুনিতে হয়তো কোন শ্রোতা কথাচ্ছলে সাহসভবে 
বপিয়া ,ফেলিলেন, “আমরা আর আপনার কথার মূল্য কি বুঝব? 
আমাদের কাছে ওলমব গল্পই বটে-_ঠাকুরযার গল্প ।” অমনি তিনি 
উত্তর দিলেন, “হ্যা হে, সবই গল্প, বাস্তবিকই গল্প। পৃথিবীটাকে যদি 
গল্প মনে করে নেওয়া যায় তাহলে কত আনন্দ! ঘা যাই এটাকে 
বাস্তবিক মনে করলে, অন্গনি কষ্ট!” ধর্মজগতে বিশ্বাসের 
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প্রয়োজন আছে শুনিয়া একজন বলিলেন, “কিন্ত মহারাজ, আমাদের 
ষে বিশ্বাসের অভাব!” এই উক্তির ভ্রম দেখাইয়া! তখনই বিজ্ঞান 
মহারাজ বলিলেন, “জগতে এমন কোন মানব নাই, যার বিশ্বাস 
আদে নাই। বিশ্বাস বাতীত আঁপনি একটি নিংশ্বাসও নিতে পারেন 
না।” জনৈক তক্ত আিয়া বলিলেন, “মহারাজ, আপনার এখানে 
এলে আমাদের আনন্দ হয়, তাই আসি।” অমনি তিনি উত্তর 
দিলেন, “আমারও তো আপনাদের দেখলে আনন্দ হয়, তিনি তো 
আপনাদের ভেতরও আছেন ।” এক শিষ্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“ভূত দেখেছ?” শিষ্য 'না' বলাতে তিনি বলিলেন, “তোমার 
শরীরেই পঞ্চভৃত,আছে। ভয় নেই, বাম-নাম করবে--ভূত পালাবে। 
হেখানে রাঁম-নাম হয় সেখানে আর ভূত থাকতে পারে না।» 

গ্বামী বিজ্ঞানানন্দের সাধারণ বাবহারাদি-দর্শনে যনে হইত, তিনি 
ষেন অতাস্ত খামখেয়ালী লোক। কিন্তু চেষ্টা করিয়া মিশিলে তাহার 
অস্তরের মহত্ব, ওুদার্ধ ও কোমলতা দেখিয়া আশ্র্য বোধ হইত। 
গেচ্ছায় অবলদ্বিত ত্বাহার অদ্ভুত বেশতৃষাদি সম্বন্ধে তিনি নিজেও 
সচেতন ছিলেন। তাহার অপূর্ব বিশাল জামা, কান-ঢাঁক টুপি, 
মোজা ইত্যাদি দেখিয়া পথিক কখনও কৌতুহলে চাহিয়া! থাকিলে 
তিনি বলিতেন, “কা। দেখতে হায়? হাম্‌ বান্দর হ্যা, রামজীকা 
বান্দর"*__কথাগুলি কত পরল, অথচ আধ্যাত্মিক রসে ভরপুর । 
সীতারামের প্রতি তাহার একট! প্রাণের টান ছিল। একবার এক 
বক্ষচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “রামায়ণ পড়েছ, সীতার ছুঃখের 
কথা কিছু জানো? এই বলিয়া সীতার ছৃঃখের কথা এমন 
আবেগভরে বলিতে লাগিলেন যে, অবশেষে নিজেই কাদিয়া 
আকুল। 

উচ্চ আজ্ুরাজ্যে বিচরণ করিলে তিনি দেশের স্বাধীনতা- 


১১৬ শ্রীরামকৃষ্ণ-স্তক্তমালিকা 


আন্দোলনের নৈতিক দিকটার প্রতি উদাসীন ছিলেন ন1। 
দেশসেবকদের ত্যাগ ও সঙ্ঘবন্ধতাবে অহিংস যুদ্ধ তাছার প্রাণে সাড়া 
জাগাইত। ১৯৩১ অবের শেষাংশে পণ্ডিত জওহরলাল বন্গী হইলে 
ভারতব্যাপী হরতাল হয়। সেইদিন নিজ্রাত্যাগ করিয়া বিজ্ঞানানম্দ 
মহারাজ বলিয়াছিলেন, “এইমাত্র গ্বপ্নে শ্বামীজীকে দেখলাম ; তিনি 
অস্থিরভাবে পায়চারী করছেন :” দ্েশনেতার অবমাননায় স্বামী 
বিজ্ঞানানন্দের মন তখন অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার বন্থ পূর্বে 
তিনি ১৯২৫ অন্ধের কংগ্রেস দেখিতে কানপুরে গিয়াছিলেন। এ 
সন্বক্ধে তিনি বলিয়াছিলেন, “যেখানে সৎ কাজের জন্য এত 
লৌকসমাগম হয়, জানবে সেখানে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের পূজা! হয়। 
সঙ্ঘবন্ধ হয়ে কাজ করাও ঈশ্বরের পৃজ1। "হাজার হোক, দেশের 
মঙ্গলবিষয়ে চিন্তা তো হচ্ছে! একতায়ই ভগবানের শক্তির বিকাশ 
হয়। আমাদের দেশ আবার উঠবে মনে হয় ।” 

সঙ্গ সচ্চিন্তায় অগ্ন বিজ্ঞানানন্গজী অপরের গুণবাশিই দবেখিতেন-_ 
এমন কি নিজের যশ:-কীর্তনকেও অপরের স্দগুণেরই পরিচায়ক মনে 
করিতেন রেজুনে জাহাজঘাটে বহু গণামান্য বাক্ধি তাহার অভ্যর্থনার 
জগ্ক উপস্থিত হইলেন এবং তাহার থাকারও স্ুবাবস্থা হুই্য়াছিল। 
ইহার কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া একজন যখন বলিলেন, “আপনি 
মিশনের ভাইস-প্রেসিভেণ্ট ; আর রেক্কুনে মিশনের বড় কেন্দ্র,” তখন 
বিজ্ঞানানন্দ বলিলেন, “না হে, না! আম্মি তো ভারী একটা লোক! 
এখানকার লোকেরাই ভাল। ...আরে ভায়া, আমরা লাধু-সন্ন্যাসী। 
আমাদের যে এর! যত্বু করে, এর ভাল লোক বলেই তো করে” 

ব্্ষানমন্দজী একবার বলিয়াছিলেন, “ভরিপ্র্সঙ্ন হচ্ছেন গু 
হ্ষজানী ।* “গণ ব্রক্মজানী বিজ্ঞানানন্দ বৃদ্ধ বয়স পর্বস্ত শ্বীয় জ্ঞানকে 
আবৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন। শিধানন্দজী সঙ্গযাধ-রোগে আক্রান্ত 
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হইবার কয়েক মাস পরে তিনি হঠাৎ একদিন এলাহাবাদ হইতে অঠে 
আসিলেন। ভিন দিন মঠে বাসের পর তিনি মহাপুরুষজীর নিকট 
বিদায় লইতে যাইলে মহাপুকষজী স্বীয় সক্রিয় বাম হম্তখানি তাহার 
মন্তকে রাখিয়া আশীর্বাদ করিলেন। ট্হাতে তাহার যে অন্তৃতি 
হইল তাহা তিনি নিজেই বাক্ত করিয়াছেন, “সেদিন থেকে মনের ভাব 
একেবারে বদলে গেল। তাঁর ভাবটা যেন আমার ভেতর ঢুকিয়ে 
দিলেন। এখন মনে হচ্ছে, যে পর্বস্ত আমার গাঁয়ে এক ফোটা রক্ত 
থাকবে পে পর্ধস্ত যে আসবে তাকেই ঠাকুরের নাম দিয়ে যাৰ ।” 
তাই তিনি মৃক্তহস্তে বু ধর্মপিপান্থকে রূপা করিয়াছিলেন। তীছার 
শেষ জীবনের অবলম্বন ছিলেন শ্ীত্রীঠাকুর ও মা। তিনি ৰলিতেন, 
“মব রকমই ক$। গেল; এখন ঠাকুর আর মা-ই নম্বল। তাদের 
উপর নির্ভর করে পড়ে আছি।” 


ূর্ণচন্দ্র ঘোষ 


ভ্ররাষকষ ধাহাদিগকে 'ঈশ্বরকোটি বলিয়া নির্দেশ করিতেন, 
তাহাদের ষধ্যে পূর্ণচন্দ্ের বুম্পষ্ট উল্লেখ ন! থাঁফিলেও শ্রীরামকৃষ্ণ 
সঙ্জের এভিহোে তিনি ঈশ্বরকোটি বলিয়াই ম্বীকৃত হন। সঙ্ঘের 
প্রাচীনগণ ঈশ্বরকোটিদের মধ্যে এই ছয়জনকে গণন! করিয়া খাঁকেন-_ 
স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রদ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী যোগানন্দ, 
.গ্বামী নিরঞলানন্দ এবং শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্ত্র ঘোষ। 'লীলাগ্রলঙ্গ' ও 
“কথাম্বতের” বিভিন্ন উক্তিতে পূর্ণের এই উচ্চাধিকারেরই সমর্থন 
পাওয়া যায়। 'লীলাগ্রসঙ্গে' আছে-ঠাকুর “আমাদিগকে 
বলিয়াছিলেন, “পূর্ণ নারাঁয়ণের অংশ, সত্বগুণী আধার-_নরেন্ত্ের 
নীচেই পূর্ণের এই বিষয়ে স্থান বলা যাইতে পারে। এখানে আসিয়। 
ধর্মলাভ করিবে বলিয়! যাহার্দিগকে বহু পূর্বে দেখিয়াছিলাম, পূর্ণের 
আগমনে সেই থাকের ভক্তদকলের আগমন পুর্ণ হইল-_ অতঃপর 
এক্প আর কেহ এখানে আসিবে ন11” ('লীলাপ্রসঙ্গ'-_-দিবাতাব 
ও নরেন্ত্রনাথ, ১৬৮ পৃঃ)। “কথামতে'ও আছে-_“পূর্ণর বিষুর 
অংশে জন্ম” ( ৪র্থ ভাগ, ২৪৮ পৃঃ) “অংশ শুধু নয়, কলা” (এ, 
২৪৭ পৃঃ); “ওদের কেমন জান? ফল আগে, তারপরে ফুল। 
আগে দর্শন, তারপর মহিমা-শ্রবণ। ভারপর মিলন” (এ, ২৬৯ পৃঃ )। 

এখানে ঈশ্বরকোটি সম্বন্ধে সংক্ষেপে একটু আলোচনা করিলে মন্দ 
হইবে না। ঠাকুর ভক্তদ্দিগকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতেন- ঈশবব- 
কোটি ও জীবকোটি। ঈশ্বরকোটি_যেমন শ্রীচৈতত্থাদি অবতারগুরুষ, 
কিংবা গ্রহলাদাদি শুদ্ধ সত্বগুণী ভক্ত বা লীলাসহচর । ঈশ্বরকোটি 
না হইলে মহাভাব, প্রেম হয় না? ইহারা ইচ্ছা করিলেই মুক্ত হইতে 


পূর্ণচন্জ্র ঘোষ ১১৯ 


পারেন_ইছার! প্রারন্ধের অধীন নহেন? ইহাদের বিশ্বাস ম্বতঃসিদ্ধ, 
যেমন প্রহলাদের ; এবং ইহাদের কোনও অপরাধ হয় ন1। 
ঈশ্বরকোটির প্রেম হইলে জগৎ মিখা। বোধ তো হয়ই, অধিকস্ত 
শরীর যে এত ভালবাসার জিনিস, তাহাও ভুল হইয়া যায়।১ 
“ধীহার! পূর্বে বন্ধ ছিলেন, পরে সাধন করিয়। সিদ্ধিলাত করিয়াছেন 
এবং জীবনের অবশিষ্ট কাল কোনরূপ তগবস্তাবে কাটাইতেছেন, 
ভাহার্দিগকেই জীবনুক্ত কছে। ধাহারা ঈশ্বরের সহিত এরূপ বিশিষ্ট 
সন্বন্ধের ভাব লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং এ জন্মে কোন সময়েই 
সাধারণ মানবের ন্যায় বন্ধনযুক্ত হইয়া! পড়েন নাই, তাহারাই শানে 
“আধিকারিক পুরুষ, 'ঈশ্বরকোটি' বা “নিত্যমুক্ত' প্রভৃতি শবে 
অভিছিত হইয়াছেন। আবার একদল সাধক আছেন, হীাহার! 
অদ্বৈতভাব লীভ করিবার পরে এজন্মে বা পরজন্মে সংসারে 
লোককল্যাণ করিতেও আর ফিরিলেন নাঁইছারাই জীবকোটি 
বলিয়। অভিহিত হন” ( “লীলাপ্রদঙ্গ-_গুরুভাব, পূর্বার্ধ ৪৪ পৃঃ )। 
'লীলাপ্রসঙ্গে' (দিব্যভাব, ১৭৪ পৃঃ) ইহাঁও উল্লিখিত আছে যে, 
ঠাকুর “ছয়জন বিশেষ ব্যক্তিকে ঈশ্বরকোটি বলিয়া জগদন্বার রুপার 
জানিতে পাবিয়াছিলেন ।”২ 

পূর্চন্জ পূর্ণজ্জান লইয়াই জন্মিয়াছিলেন ; তাই বলরাম বন মহাশয় 

১ কিথামৃত”-্২য় ভাগ, (৯ম সং) ১৫৯ পৃঃ) ৩য় ভাগ (৬ম সং) ৭৩. ১৩১, ২০৪, 
৩১৫ পৃঃ $.৪র্থ ভাগ (৬ সং), ১৩৬ পৃঃ) “কথামৃত'--১ম ভাগ (১৫শ সং), ১২০ পৃষ্ঠায় 


আছে--"নরেন্্র, ভবনাধ, রাখাল এর) সব নিতাসিদ্ধ, ঈশ্বরকোটি। এদের শিক্ষা কেবল 
বাড়ার ভাগ ।” 
২ “ভ্ীরামকৃফ-পু'খি'তে অগ্থরূপ বিবরপ আছে ( ৬*৪ পৃঃ )-_ 
কোন্‌ কোন্‌ ভক্ত শুন ঈশ্বরকোটির | 
প্রভুর আবির্ভাবে লীলায় হাজির 
নিরগ্রদ বাবুরাম ছোট প্রীনরেজ্স। 
প্রীরাখাল প্যোগীন আর পূর্ণচজ্র ॥ 


০ ্ীর়ামকষ্$-ভক্তমালিক। 


ঠাকুরকে যখন একদিন প্রশ্ন করিলেন, “মঙ্বাশয়। সংসার মিথ্যা 
একেবারে জ্ঞান পূর্ণের কেমন কবে হ'ল 1” তখন ঠাকুর উত্তর দিলেন, 
'জন্মাস্তরীণ--পূর্ব পূর্ব জন্মে সব কর! আছে। শবীরই ছোট হয়, 
আবার বৃদ্ধ হয়--আত্মা সেইরূপ নয়।” পূর্ণের গ্রেষের পরিচয় 
দিতে গিয়া ঠাকুর আর একদিন বলিয়াছিলেন, “পূর্ণ উচু সাকার 
ঘর--বিষ্ুর অংশে জন্ম । আহা. কি অন্ুরাগ। আর একদিন 
তিনি মাস্টার মহাঁশয়কে বলিয়াছিলেন, “পূর্ণর কেমন অন্থরাগ 
দেখেছ?” মাস্টার অন্থমোদন করিয়া! বপিলেন, “আজ্ঞা হা, আমি 
ট্রামে করে যাচ্ছি--ছাদ থেকে আমাকে দেখে রাস্তার দিকে দৌড়ে 
এল, আর ব্যাকুল হয়ে সেউখান থেকেই নমস্কার করলে ।” ঠাকুর 
অমনি সাশ্রনয়নে বলিয়া উঠিলেন, "আহ?! আহা !_-কি না, ইনি 
আমার পরযার্থের সংযোগ করে দিয়েছেন । ঈশ্বরের জন্য বাকুল না 
হলে এইরূপ হয় না। এ তিন জনেব পুকুষসত্তা--নবেন্ত্র, ছোট 
নরেন আর পর্ণ ।"*.পূর্ণর যে অবস্থা এতে হয় শীত্ব দেহনাঁশ হবে__ 
ঈশ্বরলাভ হ'ল. আর কেন? বা কিছুদিনের মধো তেড়ে ফুড়ে 
বৰেকবে। দৈব স্বভাব, দেবতার প্ররুতি। এতে লোকভয় কম 
থারে । যদি গলায় মালা, গায়ে চন্দন, ধৃপধুনার গন্ধ দেওয়া যায়, 
তালে সমাধি হয়ে যার । ঠিক বোধ হয়ে যায় যে, অন্তরে নারায়ণ 
আছেন- নারায়ণ দেতধধরণ করে এসেছেন” ( 'কথীমৃত', ৪র্থ ভাগ, 
২৪৬-২৪৭ পৃঃ পূর্ণ আবার লীলাসহচর | ঠাকুর একদিন 
বলিয়াছিলেন। “কেন পূর্ণ, নবেন্দ্র এদের এত ভালবাস? 


বরাঙনগরে বাড়ি জবনাথ আর । 
ভ্রীতারক বেলখরিয়ায় ঘর ধার ॥ 
প্রভূর নরেজ্র যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বীর । 
ঈগরকোটির থেকে অতি প্রেণার॥ 


পূর্ণচন্র ঘোষ ১২১ 


জগরাখের সঙ্ষে মধুরভাবে আলিঙ্গন করতে গিয়ে হাত ভেঙ্কে গেল-_ 
জানিয়ে দিলে, তুমি শরীরধারণ করেছ, এখন নররূপেব সঙ্গে সখা, 
বাৎসলা এই ভাব নিয়ে থাক ।” 

উপবের উদ্ধৃতিতে পূর্ণচন্দ্রের জীবনের দুইটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ 
আছে: প্রথয, মাস্টার মহাশয়ের জাহাযো তীভাব জআরামকরুষ্জের সহিত 
মিলন এবং ছিতীপ্ল, শ্রীরামকুষের তীকাকে সাদরে গ্রহণ। অধুনা 
আমর! এ চট ঘটনারই বিস্তত আলোচনায় অগ্রসর হইব। পূর্ণ যখন 
ঠাকুরের নিকট প্রথম 'আগমন করেন তখন তাহার বয়স তের বৎঙব 
হইবে; এ সময়ে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিষ্রিত মেক্রোপলিটান 
বিদ্যালয়ের শ্ামবাজার শাখায় তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতেন | বিদ্যালয়ের 
প্রধান শিক্ষক বহ্জে গুপ্ত মহাশয় ইতঃপূর্বেই বন ভক্তিমান বিগ্যার্থীকে 
প্ীবামকুষ্চচরণে আনয়নপূর্বক “ছেলে-ধর1 মাস্টার? খাতি অর্জন 
করিয়াছেন : এখন পূর্ণচন্জরের মিষ্ট ভাষা, জ্ন্নর মধুর স্বভাব, উজ্জল 
নয়ন, স্রঠাম দেহ ও উজ্জ্বল শ্রামকান্থিদর্শনে তীহার প্রতিও আর 
হইলেন; অধিকন্ধ আলাপ করিয়]! যখন জানিলেন যে, বালক আবালা 
ভগবন্তক্ত, তখন তাকে চৈতন্া-চবিতামুত'-পাঠের উপদেশ দিলেন 
এবং একান্ছে ডাকিয়া! নানা ধর্মকথা জনাইতে লাগিলেন | অবশেষে 
ক্ষেত্র প্রস্তত দেখিয়! একদিন বলিলেন, “চৈতচ্টদেবের যতে! এক- 
জনকে যদি দেখতে চাও, তবে আমার সঙ্গে চল |” পর্ণচন্ছের মন তো 
ইহারই জন্ত আকুল: অতএব তিনি সাগ্রহে সম্মত হইলেন । কিন্ত 
পর ক্ষণেই প্রশ্ন করিয়া যখন জানিলেন যে, সেই মহাপুরুষ দক্ষিণেশ্বরের 
কারীবাড়িতে থাকেন এবং সেখানে যাতায়াতে প্রীয় সমস্ত দিন কাটিয়া 
যাইবে, তখন তিনি অতীৰ চিস্তিত হইলেন । কাবণ পূর্ণচন্ত্রের পিতা 
রায় বাগাছুর দীননাথ ঘোষ মহাশয় ভারত সরকারের বাজগ্ববিভাগে 
উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং পারিবারিক হুশৃঙ্খলার প্রতি তীাছার 


১২২ শ্ীর়ামকৃফ-ভক্তমা লিক 


দৃষ্টি ছিল। আতিজাত্যের গৌরবও তাঁহার কম ছিল না) কারণ 
সিমুলিয়ার প্রলিহ্ধ ঘোষবংশে জন্মগ্রহণ করায় এবং বাঁজসরকারের 
সম্মানলাত হওয়ায় তিনি ত্দানীস্তন কলিকাতা-সমাজে স্বনামধন্ঠ 
লোকদের মধ্যে অন্ততম ছিলেন । এমন সম্ত্রাস্ত পিতার পুত্র পূর্ণচন্দ্র 
যথেচ্ছ বাবহার করিবেন, ইহা হইতেই পারে না; পূর্ণ পিতার এই 
মনোভাব জানিতেন বলিয়াই চিস্তাকুল হইলেন। পরে তাহার স্মরণ 
হইল যে, দক্ষিণেশ্বরে তাহার একজন আত্মীয় আছেন--ত্ীহাকে 
জবলম্বন করিয়া সেখানে যাওয়া চলে। প্রয়োজনম্থলে ভাবী বিপদ 
হইতে আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবিত হইয়া গেলে ফাস্তন মাসের এক 
শুভদিনে মাস্টার মহাশয়ের সহিত গাড়ি করিয়া তিনি শ্ররামকৃষ্- 
সমীপে উপনীত হইলেন ।১ 

স্বৃহৎ দেবালয়-দর্শনে মুগ্ধ এবং দিব্যপুরুষের সাক্ষাৎকাবলাভে 
চরিতার্থ পূর্ণচন্দ্র ভক্তিবিহ্বগচিত্তে পরমহতসদেবের শ্রীচরণে দণ্ডবৎ পতিত 
হইলেন। ৮জগছৃন্বা এই উচ্চকোটি ভক্তটির আগমনের কথা ঠাকুরকে 
পূর্বেই জানা ইন্স বাঁখিত্াছিলেন। এখন তিনি শী'হ।কে শাঁদবে আপনর 
নিকটে বসাইঙ্জা। ফল্স-মিষ্ট খাওয়াইপেন। এদিকে স্েহমুগ্ পূর্ণচ্জ 
চিত্রপুত্তলিকার স্তায় বসিগ্না নীরৰে একরুষ্টে সেই সৌম্য, শাস্ত, মাধূর্য- 
ঘন, প্রেষময় মহাপুরুষকে দেখিতে লাগিলেন । তাহার চিত্তে কি তখন 
অকল্মাৎ পূর্বস্থতি জাগিয়! তাহাকে অতীন্ত্রিয় তাবরাঁজো লইয়! গেল 
এবং এই লোকোত্তর মহামানবের সহিত তাহার দিবাসন্বন্ধ জানাইয়! 
দিল? নিবিষ্টমনে দেখিতে দেখিতে তিনি অলৌকিক আনন্দে বিভোর 
হইলেন এবং সাহার নয়নছয় হইতে প্রেমাশ্র বিগলিত হইয়া কপোল- 

১ "পূর্ণ বখন ঠাকুরের নিকট প্রথম আগমন করে, তখন তাহাঞ্চে নিতান্ত বালক 
বলিলেই চলে । বোধ হয়, তখন তাহার বয্নস সবেমাত্র তের বৎস উত্তীর্ণ হইয়াছে" 


( 'লীলাপ্রসক্*-দিব্যতাব, ১৬৬ পৃঃ)। ইহা ১৮৮৫ হ্রীষ্টান্ের ফেরয়।রি-মীর্চ মাসের কখ। ; 
জস্তএব পূর্ণের জন্ম ১৮৭১-এর শেষে ফিংবা। ১৮৭২-এর প্রারস্তে ধর| বাইতৈ পারে । 


পূচন্া ঘোব ১২৩ 


ছয় ভাগাইয়| দিল। সে অপার্থিব নীলায় চমৎকৃত মাস্টার কিয়ৎক্ষণ 
সতৃঞ্চনয়নে উহ! নিরীক্ষণ করিলেন এবং অবশেষে পূর্ণকে জানাইয়! 
দিলেন যে, গৃহে ফিরিৰার সময় হইয়্াছে। প্রত্যাগমনের জন্য পূর্ণ 
স্থত্টোখিতবৎ উঠিয়া দাড়াইলে ঠাকুর জননীর ন্যায় তাছার চিবুক ধরিয়! 
নেহান্রত্বরে বলিলেন, “তোর হখন সুবিধা হবে ছলে আসবি--গাড়ি- 
ভাড়া এখান থেকে নিবি।” কোন প্রকারে নিজেকে সামলাইয়া 
ধীরে ধীরে অনিচ্ছুক পদঘ্য়কে টানিয়া লইয়! পূর্ণ গাড়িতে উঠিলেন 
এবং যথাসময়ে গৃহে পৌছিলেন অভিভাবক জানিতেও পারিলেন ন! 
যে, আজ পুজ্বের নবজীবনের স্বপ্রভাত হইয়! গিয়াছে । 

পূর্ণচন্দ্র এখন হইতে কখনও মাস্টার মহাশয়ের সহিত, কখনও 
একাকী বক্ষিণেশ্বরে যান। প্রথম পরিচয়ের পর ঠাকুরকে দেখিবার 
জন্য যেমন পূর্ণের প্রাণ হ্থাপাইয়! উঠিত, বাড়ির শাঁদন বা তিরস্কারের 
ভয় অকম্াৎ তিরোহিত হইত, সহপাঠীদের সঙ্গও বিষবৎ মনে হইত 
এবং অবিরাম নির্জনে ভগবানের নাম করিতে গাল লাগিত, ঠাকুবও 
তেমনি পূর্ণকে দেখিবার জন্ত ব্যাকুল থাকিতেন, স্থবিধা পাইলেই 
নানাবিধ খাগ্ত্রব্য লুকাইয্স! তাহাকে পাঠাইয়! দিতেন, সময়ে সময়ে 
দ্রদরিতধারে চক্ষে জল ফেলিতেন এবং কেছ এইকপ ব্যবহারে 
বিন্বয় প্রকাশ করিলে বলিতেন, “পূর্ণের উপর এই টান দ্বেখেই তোরা 
অবাক হয়েছিস, নবেক্দ্রের জন্য প্রত্থম প্রথম প্রাণ যেরকম ব্যাকুল 
হত ও যেরকম ছটফট করতাম তা দেখলে না জানি কি হুতিল!” 
জখবা বলিতেন, “পূর্ণকে আব একবার দেখলেই বাকুলতা একটু কষ 
পড়বে! কি চতুর! আমার উপর খুব টান! পূর্ণ বলে, 'আমারও 
বুক কেমন করে আপনাকে দেখবার জন্য' |” 

দক্ষিণেশ্বরে পর্ষচন্র একদিন আদিলে ঠাকুর তাহাকে নহবতে 
জীত্ীমাতাঠাকুরানীর কাছে লইয়া গিয়া বলিলেন ঘে, পৃর্ণকে যেন ষাল্য 


১২৪ : জ্ীরামকুষ্ভক্তমালিক। 


ও চন্দনাদ্দিতে ভূষিত করিয়া খাওয়ানো হয়। মাতাঠাকুরানীও ঠিক 
তাহাই করিলেন। পূর্ণ এঁ ঘটনা এইরূপ বর্ণনা কতিয়াছিলেন-_ 
“আমাকে নহবতথানার ভিতর নিচ্ছে গিয়ে একজন শ্রীলোককে বললেন, 
“এই পূর্ণ, একে খাওয়াবার কথা৷ বলেছিলাম । শ্রীলোকটি আমার ঠিক 
মায়ের মতো স্বেহভরে কাছে ডেকে নিয়ে আসন পেতে বসিয়ে খাওয়াতে 
লাগঙ্গেন। ঠাকুর একবার বাইরে যাচ্ছেন, আবার তাড়াতাড়ি এসে 
তাকে ডেকে বলছেন, -ওপে।, এই তরকারিটা বেশী করে দিও।? 
আবার যান, আবার আসেন--দাড়িয়ে ভাবে যেন কি দেখছেন। 
আমার আহার শেষ হসে ঠাকুর তাঁকে হাতে মুখ-ধোয়ার জল ঢেলে 
দিতে বললেন । পরে তাকে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, “ওগো, ধোল আন 
দিও।' শ্ত্রীলোকটি একটি টাকা আমার হাতে গুজে দিলেন। আমি 
তখন ভেবেছিলাম, শ্রীপোকটি বোধ হয় ঠাকুরের কোন মেয়ে-তক্ত । 
পরে যখন মা-ঠাককরুনকে প্রণাম করতে যাই তখন দেখি--সেই তিনি, 
আমাদের মা1” পুর্ণ না বলিলেও ঠাকুরের পৃর্বোন্ধৃত কথ (“কথামৃত', 
৪র্থ ভাগ, ২৪৭ পৃঃ) হইতে অন্গমান কবিতে পারি যে, মালাচন্দনপরিহিত 
পূর্ণ মেদিন ভাববিহ্বল হইয়াছিলেন । 

পর্ণচন্দ্র সম্বন্ধে ঠাকুর অন্যসময়ে একটি অলৌকিক দর্শনের উল্লেখ 
করিয়াছিলেন--“এতক্ষণ ভাবাবস্থায় কি দেখছিলাম জান? তিন-চার 
ক্রোশ বাপী শিওড়ে ফাবার মেঠে! রাস্তা । সেই মাঠে আমি একলা! 
সেই যে পনর-ষোল বছরের ছোকরার মতে! পরমহংস বটতলায় দেখে- 
ছিলাম. আবার ঠিক দেই রকম দেখলাম। চারিদিকে আনন্দের 
কুয়্াসা। তারই ভিতর থেকে তের-চৌদ্দ বছবের একটি ছেলে উঠল। 
মুখটি দেখা যাচ্ছে__পূর্ণের রূপ! ছুজনেই দিগম্ঘর। তারপত় আনন্দে 
মাঠে ছুই জনেই দৌঁড়াদৌড়ি আর খেলা! দৌড়াবার পর পূর্ণর 
জলপিপাদা “পল । সে একটি মাসে করে জল পান করংপ। পরে 


পূর্ণচন্ত্র ঘোষ ১২৫. 


আমাকে দিতে এল । আমি বললাম, 'ভাই, তোর এটে! খেতে পাবুব 
না।” তখন সে হাপতে হাসতে গিয়ে ধুয়ে নিয়ে আর এক গ্লাস জল 
এনে দিলে ।” 

পিতার ভয়ে পূর্ণ ইচ্ছামত দক্ষিণেশ্বরে যাইতে পারিতেন না; তাই 
ঠাকুর প্রাণের টানে স্বয়ং কলিকাতায় আসিতেন। এইরূপে একবার 
এক ভক্তগৃছে মিলিত হইয়৷ তিনি শ্বহস্তে পূর্ণকে খাওয়াইয়া দিলেন 
এবং জিজ্ঞানী করিলেন, “আমাকে তোর কি মনে হয় বল দেখি?” 
অপূর্ব প্রেরণায় অবশহদয় পূর্ণ ভক্তিগদগদন্বরে বলিয়া উঠিলেন, 
“আপনি ভগবান, সাক্ষাৎ ঈশ্ব€ 1” অবাক হইয়া ভাবিতে হয়, বালক 
পূর্ণ প্রথম পরিচয়ের অব্যবহিত পরেই ঠাকুরকে কিক্ধপে সর্বোচ্চ 
আধ্যাত্মিক আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে পারিপেন ! ইহার উত্তর ঠাকুর 
দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমনান্তে স্বয়ং দ্রিয়াছিলেন, “আচ্ছা, পূর্ণ ছেলেমানুষ, 
বুদ্ধি পরিপরু হয়নি--সে কেমন করে এ কথা বুঝল, বল দেখি! 
'*নিশ্চয় পূর্বজন্মকূত সংস্কার । এদের শুদ্ধসাত্বিক অন্তরে সতোর 
ছবি স্বভাবতঃ পৃ পরিস্ষট হয়ে ওঠে।” 

একদিন বলরাম-মন্দিরে পূর্ণকে নিজসকাশে ভাকাইয়। শুরামকৃষণ 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “ম্বপ্পে কি দেখিস?” পূর্ণ উত্তর দিলেন, “জাজে। 
আপনাকে দেখেছি--বসে আছেন, কি বলছেন।” ঠাকুর শুনিয়া 
সোৎ্সাছে বলিলেন, “খুব ভাল। তোর উন্নতি হবে, তোর ওপর 
আমার টান আছে।” একরাতে পৃচন্দ্র পাঠগৃছে বসিয়া একাকী 
পড়িতেছেন _সহম মাস্টার আসিয়। জানালার সম্মুথে ছাড়াইলেন। 
অমনি পূর্ণচন্দ্র বাহিরে আসিপে মাস্টাব মৃছ্ম্ববে বলিলেন, “ঠাকুর 
শামপুকুরের বাশার মোড়ে তোমার জন্ম প্রতীক্ষা করছেন--সঞ্জে 
এম ।* পূর্ণচন্ত্র কর্ণওয়াপিস স্ত্রীটের উপর বাস করিতেন। সেখান 
হইতে মাস্টারের সছিত শ্যামপুকুর ও কর্ণওয়ালিন হ্বীটের মোড়ে 


১২৬ শরীয়া মকৃফ-ভক্তমালিকা 


উপস্থিত হইলে তথায় অপেক্ষারত ঠাকুর তাছাকে আলিঙ্গন 
করিয়া প্েহার্্ কণ্ে বলিলেন, “তোর জন্ম সনোশ এনেছি, তুই খা ।” 
এই বলিয়া মুখে তুলিয়া দিলেন। পরে তিনজনে পঙ্ীর মধ্যে 
মাস্টারের গৃহে গেলেন এবং ঠাকুর সেখানে পূর্ণকে সাধনসন্বদ্ধে 
নানা উপদেশ দিলেন। অপর একদিন দেবেজ্জ মঞ্জুমদারের হাতে 
পূর্ণের জন্ত কয়েকটি আম পাঠাইয়া ঠাকুর, বলিলেন ঘে, তাহাকে 
খাওয়াইলে লক্ষ ব্রাহ্মণ-তোজনের ফল হইবে। 

আর একদিন মাস্টারের সহিত কথাপ্রসঙ্ষে ঠাকুর জানিতে চা্ি- 
লেন যে, দক্ষিণেশ্বর যাতায়াতের পর পূর্ণের কোন উন্নতি হইতেছে 
কি-না । মাস্টার কছিলেন, “সে চার-পাঁচ দিন ধরে বলছে, ইশ্বর- 
চিন্তা করতে গেলে আশ্ধ তার নাষ করতে গেলে চোখ দিয়ে জল 
পড়ে--রোমাঞক এই সব হয়।” অতঃপর ঠাকুর বলিলেন, “খুব 
আধার। তা নাহলে ওর জন্ত জপ করিয়ে নিলে! ওতো! এসব 
কথা জানে ন।” আবার সহসা! জিজানা! করিলেন, “আচ্ছা, পূর্ণর 
অবস্থা কি রকম দেখছ? ভাব-টাব হয় কি 1” মাস্টার যখন জানাই- 
€লেন ঘে, বাহিত এরূপ কোন প্রকাশ দেখেন নাই, তখন ঠাকুর 
কহিলেন, “বাইরে আব্র ভাব তে। হবে না_-তার আকর জালাদা। 
আর আর লক্ষণ সব ভাল ।” 

পূর্ণ বিদ্ভালয় হইতে পলাইয়া মক্ষিপেশ্বরে যান এবং ইহাতে প্রধান 
শিক্ষকের সমর্থন আছে--এ সংবাদ জভিভাবকের অবির্দিত রহিল না; 
স্তরাং বিস্ভালয় পরিবতিত হুইল। তথাপি দেখা গেল যে, অন্য সর্ব- 
বিষয়ে পিতার বাধ্য হইলেও ঠাকুবের কলিকাতায় আগমনের  স্থযোগে 
পূর্ণ অতি নংগোপনে তার সহিত মিলিত হন এবং ম্বগৃর্ধে পূর্ব 
সাধনায় রত থাকেন। অধিকস্ত ঠাকুরের দেহত্যাগের পত্রে যুবক 
তক্ত্গিগকে সঙ্গ্যাসী সাজিতে দেখিয়া পিতার মনে তয়ের সার হইল । 


পরণচন্্র খোষ ১২৭ 


কাজেই অপরিণত বয়দেই পুনের উদ্ধাছ্‌-বন্ধনের আয়োজন চলিতে 
লাগিল। ঠাকুরের দেহত্যাগের ছুই বৎসব পরে যোল বৎসর বক্সে 
একরকম জোর করিষাই তীঙ্থাকে গৃহস্থ সাজানো হইল । হযথাকালে 
ভারত সরকারের অধীনে চাকরির ব্যবস্থাও হইয়া! গেল। পূর্ণ এখন 
পুরা সংসারী! ম্বভাবত; গন্ভীরপ্রফৃতি পূর্ণের অধ্যাত্ম-বিকাশের পথ 
সহসা সঙ্কীর্পদতর হইয়। পড়িল। সর্বপ্রকার বিরাট সম্ভাবনা লই্যা 
আগত যে ঈশ্বরকোটি মহ্থাপুকষ সত্বগ্ুণের আধিক্যে শ্বামী বিবেক- 
নন্দের পরেই স্থান পাইবার উপযুক্ত বলিয়া নির্দিষ্ট হইক্সছিলেন, 
তাহার হদয়মাধূধধের অভিব্াক্তির ক্ষেত এইভাবে সন্কৃচিত হইতে 
দেখিয়া! তাবিতে হয়, “এ কী দৈবী মায়া! ইহা! ফি পারিপার্থিক 
বিরুদ্ধ পরিবেশের নিকট অস্তঃশক্তির পরাজয়, অথবা! তগবলীলার 
সমস্ত অংশ মানববৃদ্ধির অতীত?” শান্রপাঠে জান] ঘায় যে, অবতার 
যখন যুগধর্মপ্রবর্তনের জন্ত ধবাধামে আগমন করেন, তখন ছুই শ্রেণীর 
নিত্যসিদ্ধ ভক্ত তাহার খঅনুগমন করেন। একদল তাছার যুগধর্ম- 
প্রচারে ব্রতী হন, অপরের] শুধু লীলা আস্বাদন করেন বা লীলা- 
বিলাসের সহায় হন-_বাউলের দলের গ্তার় আপন মনে নাচিন্লা-গাছিয়। 
চলিয়া যান! পূর্ণ কি এই দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত? 

সে যাহাই হউক, পূর্ণের পরবর্তী জীবন তক্তের নিকট হেসন 
উপভোগা, সদ্‌গৃহন্বের নিকট তেমনি শিক্ষাপ্রদ। “লীলাপ্রসঙ্গ'কার 
মতাই পিখিক্নাছেন, “ঘটনাচক্রে পূর্ণকে দারপবরিগ্রহ কৰিয়া সাধারণের 
স্তায় সংসারযাত্র! নির্বাছু করিতে হইয়াছিল, কিন্ত তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ 
সন্ধে যাহার! সম্বদ্ধ হইয়াছিল তাহার! সকলেই ত্বাহার অলৌকিক 
বিশ্বাম, ঈশ্বরনির্ভরতা, সাঁধনপ্রিরতা ও সর্বপ্রকার আত্মত্যাগের সম্বন্ধে 
একবাকো সাক্ষা প্রদান করিয়! থাকে (“লীলাপ্রমঙ্গ'-দিবাভাব, 
১৬৯ পৃঃ )1” ভীহার দেহত্যাগের সংবাদ ঘোষণা কৰিতে পিক 


১২৮ জ্রীরামকৃষণ-ভক্তমালিকা 


উদ্বোধন'-সম্পাদকও লিখিয়াছেন ('উদ্বোধন,, পৌঁধ, ১৩২০ )-- 
'“সন্ন্যাসপ্রবণ অস্তর লইয়া জন্মপরিগ্রথ করিয়া কর্মবিপাকে ধীাহার্দিগকে 
সংসার করিতে হয়, গারস্থাজীবনে তাহারা কখনও স্থখলাতে সমর্থ হন 
না। ঈশ্বরের অচিস্তা ইচ্ছায় প্রযুক্ত পূর্ণচন্ত্রকে তাহাই করিতে হুইয়া- 
ছিল এবং ফলও তজ্জগ্ত তানুরূপ হইয়াছিল। সমগ্র চিত্তবৃত্তি ঈশ্ববে 
অর্পণ করিয়া নিরন্তর অবস্থান করিতে পারিতেছেন না বলিয়া আজীবন 
তিনি যেন সকলের নিকট অগ্রতিভ ও কুষ্ঠিত হইয়া থাকিতেন।” 

পূর্ণচন্্র সবকার বাহাদুরের অর্থবিভাগের কর্মচারী ছিলেন : সেজন 
বৎসরে অর্থেক সময় তীহাকে সিমলা শৈলে থাকিতে হইত। ভারত- 
রাজধানী দিল্লীতে স্থানাস্তরিত হইবার সঙ্গে পূর্ণচন্দ্রের কর্মস্থলও তথায় 
চলিয়া যায়। দির্পীতে অবস্থানের কাল হইতে তাহার জর হইতে 
থাকে এবং সিমলা শৈলের বিশুদ্ধ নিগ্ধ বাষুসেবনেও সে জবের হাস না 
হইয়া! দিন দিন উহা বৃদ্ধিপাইতে থাকে | সিমলা হইতে তাহাকে 
কলিকাতায় আনা হয়। এখানে তিনি প্রা ছয় মাস শধ্যাগত 
থাকিয়া দেহত্যাগ করেন | অন্তরে সন্গাসী পূর্ণচন্দ্র এই সময়ে সহ- 
ধন্িণীকে চিস্তিতা দেখিয়া! বঙিয়াছিলেন। “আমরা কি সংসারের 
অন্লোকের ন্যায়? আমর] যে সর্তোভাবে ঠাকুরের; আমার 
জন্সিবার পূর্বে যিনি তোমাদের ছার দিয়ে রক্ষা করেছেন, আমার 
মৃত্যু হলে তিনিই তোমাদের রক্ষা করবেন, দেখবেন ।” অশেষ 
বোগঘস্ত্রণার মধ্যে তাহার দেছুমনে একটা অপূর্ব শান্তি বিরাজিত 
খাকিত; তিনি বলিতেন যে, তীছার শয্যাপার্থখে এারামকুষঃদের 
মর্বদা বসিয়। আছেন । 

গৃহস্থজীবনের কর্তব্য ভিনি যথাবিছিত সম্পাদন কবিয়াছিলেন-_ 
পুত্রকন্ঠাদের শিক্ষ/ ও লালনপালন, কল্ঠাদিগকে নতপাত্ে দান, বন্ধ- 
বান্ধব্ধের যখোচিত সাহায্য ও সন্বর্ধন। এবং কনিষ্ঠ ভ্রীতার্দের স্মেছ-_ 


পূর্ণচন্দ ঘোৰ ১২৯ 


ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ই ভিনি নিখুতত্াবে করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু 
আশ্চর্ধের বিধয় এই যে, বনুরূপে কার্ধব্যাপৃত খাকিয়াও তিনি শ্রীরামরষঃ 
বা গুকত্রাতারদিগকে ভুলেন নাই । শ্রীযুক্ক কুমুদদবন্ধু সেন লিখিয়াছেন, 
“কি প্রাতঃকালে, কি সদ্ধযাকালে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একসঙ্গে খাকিয়! 
দেখিয়াছি, তিনি ঞ্ীঠাকুরের প্রসঙ্গ লইয়াই থাকিতেন। আবার 
অধিকাংশ সময়ে তিনি গম্ভীরভাবে শ্রোতার মতে! থাকিতেন-__ 
যাঝে মাঝে দুই-একটি কথ। বপিয়া প্রসঙ্গের মাধূর্যবৃদ্ধি করিতেন । 
কপিকাতায় অবস্থানকালে পূর্ণবাবু প্রতি রবিবারে বেলুভ মঠে 
যাইতেন। সেখানে প্রায়ই একাকী বসিয়া হাসিমুখে চুরট 
টানিতেন--মাঝে মাঝে কাহারও সহিত ছুই-একটি বাকাগাপ 
কবিতেন--ও ভাসাতানা। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইত, যেন 
অস্তম্বখভাবে বসি আছেন। তাহার বাড়িতে অধিকাংশ ধাহাব। 
আপিতেন, তাহারা ঠাকুরের ভক্ত । শ্রীযুক্ত মাস্টার মহাশয় অনেক 
যুবক ছাত্রত ক্তকে স্তাহার নিকট পাঠাইয় দিতেন এবং পূর্ণবাবু তাহাদের 
সহিত আপাপ-্পরিচয় করিতে বিশেষ ভাল বামিতেন। বিশেষ যে-সব 
যুবক সংসার তাগ করিয়া শ্ররামরুষ্ণ মঠে সন্্যামী হইবার জন্য দৃঢ়চিত্ 
হইতেন, তাহাদের দেখিলে তাহার আনন্দের মীমা থাকিত না” 
( উদ্বোধন”, ১৩৫৪, ৩৬১ পৃঃ )। 

শীশ্রঠাকুবের অন্তরঙ্গ সন্নাসী সন্কানগণ পূর্ণবাবুকে বিশেষ শ্রদ্ধা 
করিতেন এবং নবাগক্দের নিকট তাহার পরিচয় প্রদানকালে পুৰকথ! 
স্মরণ করিয়া অভিভূত হইয়া পড়িতেন। ম্বামীজীর আমেরিকা- 
বিজয়ের সংবাদে যখন দেশ উল্লসিত, তখন পূর্ণবাবু প্রতাহ অপরাহ্থে 
বলরাম মন্দিরে যাইয়! সংবাদপজগুলির খবর স্বামী ব্রহ্ষানন্দ প্রভৃতিকে 
পাগ্রছে শুনাইতেন এধংং তাহারাগ ম্বামীজীর পত্রাদি ভাহাকে পড়িয়। 


শুনাইতেন। এ প্রলক্ষে পূর্ণবাবু হয়তে! কিছু বপিতেছেন, এমন সময় 
শৈ 


১৩০ ভ্ীরামকৃঞ্-ভক্তমালিক। 


অপর কেহ ব্যস্ত হইয়া নিজ বক্তব্য পেশ করিতে চাছিলেন ; অমনি 
মহারাজ প্রভৃতি বাধ দিয়|.কছিলেন, “পূর্ণ যখন কথা ৰ্লবে, তোমর। 
চুপ করে শুনবে ।” ১৮৯৭ স্ত্রীকে স্বামীজী কলিকাতায় ফিরিলে 
তাহাকে যখন শোভাযাব্রা সহকারে লইয়া যাওয়া হইতেছিল, তখন 
তিনি কর্ণওয়ালিস শ্রীটে পূর্ণবাবুর গৃহের সম্মুখে গাড়ি খামাইয়। 
পূর্ণবাবুকে ভাকিতে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে পাঠাইলেন। পূর্ণবাবু 
সকালে শিয়ালদহ স্টেশনে ভিড়েব এক পার্থখে দাড়াইয়৷ অভার্থনার 
আড়ম্বর ও স্বামীজীকে দর্শনাস্তে গৃহে ফিরিয়া আফিসে যাইবার আগে 
স্লান করিতেছিলেন। স্বামীজীর আহ্বানে এ অবস্থায়ই বাহিরে 
আসিলে হ্বামীজী সাদর সম্ভাষণ জানাইয়! তাহাকে বিদায় দিলেন । 
দিল্লী ও সিমলার থাক1 কালেও তিনি গুরুত্রাতাদদের সহিত যোগাযোগ 
রাখিতেন। ম্বামী তুবীয়ানন্দ একবার কাশ্মীর-ভ্রমণান্তে তাঁহার 
সিমলার বাড়িতে অতিথি হইয়াছিলেন। এতদছ্বাতীত অপর অনেকে 
তথায় গিয়াছিলেন এবং অনেকের সহিত তাহার পত্রালাপ ছিল। 
কাহাকেও অর্থাদি দ্বারা তিনি সাহাষ্য করিতেন। গিরিশবাবুর 
দ্বেহত্যাগের কিছু পূর্বে পূর্ণ তাঁহার শঘাপার্থে উপস্থিত হইলে গিরিশ 
করজোড়ে বলিলেন, “ভাই, আশীর্বাদ কর, যেন প্রতিমুহ্ূর্তে ঠাকুরকে 
স্মরণ করতে পারি। জয় রামকুঞ্চ।” পুর্ণ কোমল-ম্বরে উত্তর 
দিলেন, “ঠাকুর আপনাকে সর্বদাই দেখছেন-আপনি আমাদের 
আশীর্বাদ ককন ।” 

বিবেকানন্দ সমিতির সদশ্যবৃুন্দের অস্থরোধে তিনি ১৯০৭ খ্রীষ্টাষে 
উহার সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। কলিকাতায় অবস্থানকালে 
তিনি প্রায়ই সন্ধ্যামাগমে শঙ্কর ঘোষের গেনে সমিতি-ভবনে যাইয়া 
স্বয়ং ঠাকুব-খঞজে ধ্যানে বসিতেন এবং অপর সকলকে এঁ বিষয়ে উৎসাহ 
দিতেন $ তাহার এ পদে প্রতিষ্ঠিত থাকা কালেই মাদাম্‌ কাল্ভে 


পৃর্ণচঞ্জা ঘোষ ১৩১ 


কলিকাতায় আসেন। পূর্ণবাৰু সমিতির মুখপাত্র হিসাবে সভ্যগপসহ 
গ্রযাণ্ড হোটেলে যাইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং ম্বাধীজীর 
বিভিন্ন ভাবের ফটো! তাহাকে উপহার দেন। এ পদে তিনি এক বৎসর 
অধিষ্ঠিত ছিলেন ; অতঃপর পিমল1 চলিয়া যাওয়ায় উহ! ছাড়িয়া দিতে 
বাধ্য হন। 

আফিসের ছুটির পর তিনি সিমলা পাহাড়ের কোন নিভৃত স্থানে 
ধ্যানে মগ্ন হইয়া বসিয়া থাকিতেন- গৃহে ফিরিতে অনেক বাত্রি হইয়া 
যাইত। সেখানে গুকভ্রাতারা ছিলেন না, আশ্রমাদিও ছিল ন17 স্বতরাং 
আগুকুর শ্মরণ-মনণনের উপায় এতজ্তিন আর কি হইতে পারে? তৰে 
বাহিরে ভাবের প্রকাশ ন। থাকিসেও অন্তরে উহা স্বদাই ফন্ত নদীর 
স্তায় প্রবাহিত হইত এবং কোন কারণে উপরের আবরণ একটু সরিলেই 
স্বচ্ছ জলধাধা বাহির ছইয়া পড়িত। দৃষ্টান্তম্বরূপে বল] যাইতে পাবে 
ষে, প্রফুল্লকুমার ব্যানার্জী মহাশয় একদিন সিমলার বাড়িতে উপস্থিত 
হইয়া] দেখিয়াছিলেন ষে, শ্রীযুক্ত পুলিন মি ভগবৎ-সঙ্গীত করিতেছেন 
এবং পূর্ণবাঁবুর ছুই চক্ষে ধারা বহিতেছে। ইহার পরেও অনেকক্ষণ 
তাহার চক্ষু লাল হষ্টয়াছিল। অপর একদিন ভ্রমণের সময় ভ্ভীহাকে 
আনমনা দেখিয়1 পাশ্বস্থ এক ব্যক্তি জানিতে চাহিস*ছিলেন যে, তাহার 
দেহবোধ আছে কন1। ইহাব উত্তরে পূর্ণবাবু গলায় হাত দিয়া বপিয়া- 
দিলেন যে, উপবেব অংশটির্ই শুধু আছে, নিয়ের কোন বোধ নাই। 
কলত; তিনি অধ্যা্ুভূমিতেই নিতা প্রতিষ্ঠিত ছিলেন! তবে ব্যবহারিক 
দুঠিতে দৈনন্দিন জীবনেরও একটা ধার! ছিল। অবসর সয়ে তিনি 
পড়াশোনা যথেষ্ট করিতেন এবং সুন্দর প্রবন্ধ লিখিতে পারিতেন। 
ব্যায়ামাদির ফলে তাহার শরীর বেশ সবল ও সুদৃঢ় ছিল; সিমল। পাস্থাড়ে 
গোরাদের অন্তায় অত্যাচারের প্রতিবাদকলে তাহাকে দুই-একবার 
এই শক্তিপ্রয়োগও করিতে হুইফ়াছিল এবং জয় হইয়াছিল তীহারই। 


১৩২ জীরামকফ্-ভক্তমালিকা 


পঁ়ত্রিশ-ছত্রিশ বৎসর বয়দে কঠিন রোগে পূর্ণবাবুর জীবনস্ঃপেয় 
উপস্থিত হইলে স্বাসী প্রেমানন্দ তাহার শধ্যাপার্খ্ে বসিয়া এক দ্িবা- 
ভাবে আবিষ্ট হন। তদবধি বোগের গতি পরিবতিত হইতে থাকে 
এবং তিনি শীপ্রই সুস্থ হন। গ্রেমানন্দ যহারাজ পরে বলিয়াছিলেন, 
“ছেলেমেয়ের! খুব কম বয়সী বলে ঠাকুর গুর পরঙায়ু বাড়িয়ে দিগেন।” 

পর্ণ দেশপ্রেমিক ছিলেন এবং ব্বাধীনতা-সংগ্রাষের মর্ধাদ! বুঝিতেন। 
যাহারা দেশের জন্ত কারাবরণ করিতেন, তিনি তাহাদিগকে সঙ্গ্যাসীর 
তুলা মনে করিতেন। তাহার জার একটি লদগ্ডণ ছিল. দোবদর্শন না 
করিয়া গ্রণগ্রাহী হওয়!| ধনী জমিদার ও স্থপুকষ শ্বাম বস্তু মহাশমের 
সর্বপ্রকার বৈষ্চবোচিত বাহন সদাচারের সন্ত চণ্িব্্গত ছূর্বগতাও 
ছিল। তিনি পূর্ণবাবুর নিকট খুবই যাতাগ়াত করিতেন এবং তীহাকে 
“গুরজী' বলিয়া সম্বোধন করিতেন । জণৈক যুক্তিবাদী যখন পূর্ণ- 
বাবুকে ঈদৃশ অসঙ্ষতির কথা স্বরণ করাইয়া দিপেন, তখন তিনি উত্তর 
দিলেন, “শ্যামবাবুর দোষ আছে বটে? কিন্তুপে ধা করে একাই করে 
-দল নিয়ে কবে না। কিন্তু তার যা গণ আছে, তাখুব কম লোকে 
মধ্যে দেখতে পাঁওয়1 যায়-_সেটা সত্যান্গরাগ। সে যর্দি কোন বিষযে 
কোন কথা দেয়, তা সে রাখবে-হিমালয়ের মতো অচল অটল! 
আর কেউ বিপদে পড়লে বা কাকর কষ্ট দেখলে সে সাহাধা করে-- 
অবজ্ঞা করে না।”, পর্ণবাবুর সাহচর্ধে এই গুপরাশি বধিত হইয়া 
শ্যামবাবুব চরিত্রে অপূর্ব পরিবর্তন আানিয়াছিল এবং তাহাকে শ্রুপাম১ 
কৃষ্ণের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট কবিয়াছিল। 

পৃর্ণবাবু সম্বদ্ধে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, “পূর্ণ অল্প বয়সে দেহঠা!গ 
করবে, তা নাহলে সন্যাপ লিয়ে সংসারত্যাগ করবে ১৮৮গকে যি 
সংসারে আবদ্ধ কর! হয়; ওর বেশীদিন দ্বেহ থাকবে ন11” ১৩২০ 
বঙ্গাবের কার্তিক সংক্রান্তি, (৩*শে কাণ্তিক ; ১৬ই নভেগ্বর ১৯১৩) 


ূর্ণচন্্ ঘোষ ১৩৩ 


বাত্ত্রি দশ ঘটিকার সময় তিনি মাত্র বেয়াল্লিশ-তেতাল্পিশ বৎসর বয়সে 
দেহরক্ষা করেন। উহার এক বৎসর পূর্ব হইতেই জরে ভূগির তাহার 
শর"র অতি জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া যায় এবং তিনি শখাগ্রহণ করিতে বাধা হন। 
& সময়ে তাহার আফিসের অবস্থান কর্মচারী আশুবাব একদিন তাহার 
রোগরিঈ দেহ দেখিয়া আক্ষেপসহুকাবে বলেন, “ঠাকুর ঘদি এখন 
থাকতেন, তা হলে আপনার এই অবস্থায় তিনি কী করতেন!” এই 
কথ। শুণিয়াই পূর্ণবাবু বিছানায় উঠিয়। বসিলেন এবং আশুবাবুর উপর 
তাহার অলন্ত দুইটি বড় বড় চক্ষু রাখিয়া সতেজে বলিলেন, “তিনি 
গেছেন কোথায়?” অপ্রস্তত জান্বাবু তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়া 
শোযাইয়া ছিল তিনি একটু শাস্ত হইয়! ম্দুকণ্ঠে বলিলেন, “দেখুন, 
কাল বাঞ্জে প্রশ্নাৰ করতে বারান্দায় কোনরকমে দেয়াপ ধবে ধরে 
গেছলাম। থলে অবশ্থ লেক থাকে: কিন্তু সে ঘুমিয়েছিল বলে 
তাকে আর জাগাই নি। একাই এ ভাবে বারান্দায় যাই। কিন্ত 
ফেগাৰ দ্ময় উঠে ছড়াতেই মাথাটা ঘুরে গেগ, আর একটু হলেই 
পড়ে যেতাম । ঠিক সেই সময় ঠাকুর এসে আমায় ধরে এনে বিছানায় 
শুইয়ে দিয়ে গেলেন । 

দ্বেহতাগ তাহার অতি শাপ্ততাবেই হুইয়াছিল__বাড়িন্ন কেহ 
খুঝিতেই পাবেন নাই । মূখে তথন তাহার দিধা কান্তি ও শান্তি 
ব্ঙ্ষভালু তখনও গরম । ভাক্তার আসিয়া দেখিয়া বগিলেন, দুই- 
তিন ঘণ্ট! আগে দেহত্যাগ হইয়াছে । ঠাকুরের লীলা যেমন অদ্ভুত 
তীচ্ার সহ১রবুলোর জীবনও তেমনি অপূর্ব ও মানববৃদ্ধির অগম্য ! 


মথুরানাথ বিশ্বাস 


“জীপ্রীরা মরঞ্লীপাপ্রসঙ্গ' ( গুরুভাব- পুবার্ধ ও মাধকভাব) 
সবিস্তারে মথুরাঁনাথের১ চরিত্রাঙ্কনে নিয়োজিত হওয়ায় সহজেই 
বুঝিতে পারা যায় যে, শ্ীরামকুষ্+-জীব্নবেদের ধাহারা অনুধ্যান 
কবিতে চাহেন, তাহাদিগের পক্ষে এই তক্তগ্রবরের মহিত পরিচিত 
হওয়া একাস্ত আবশ্তক। আমরা 'পীলাপ্রসঙ্গ'-অবলশ্বনেই ইহার 
সংক্ষিপ্ত জীবনী-সংকলনে অগ্রসব হইলাম । 

সাধনকালে একসময়ে শ্রীত্ীঠাকুরের মনে ঞ্ীজগদন্বার নিকট 
প্রার্থনা! জাপ্সিঘাছিল, “মা, আষাকে শুকনো সাঁধু করিস নি, রসেবসে 
রাখিস।” মথুরানাথের সি ঠাকুবের যে অদৃষ্টপূর্ব সম্বন্ধ স্থাপিত 
হয়, তাহা উক্ত প্রার্থনারই পবিণতিবিশেষ। কারণ এই প্রীর্থনার' 
উত্তরম্বরপে ৬জগন্মাত শ্রীত্রীঠাকৃরকে দেখাইয়া দেন, তাহার 
দেহরক্ষাদদি পপ্রয়োজনসিদ্ধির জন্ক চারিজন বসদদার তাহার সহিত 
প্রেবিত হুইয়াছেন এবং যথুরাঁনাথই তাহাদের মধো প্রথম ও প্রধান । 
ইছাদের সঙ্ন্ধ বডই যধুর অথচ চমকপ্রদ ছিল। পৃজ্গাপাদ 'লীলা প্রসঙ্গ'- 
কার দেখাইয়াছেন যে, একদিকে মুর যেমন ঠাকুরের দৈবশক্কির 
উপর নির্ভর করিতেন, অপর দিকে তেমনি আবার তিনি ঠাকুরকে 
অনভিজ্ঞ বালকপ্রায় জানিয়া সর্বদা রক্ষণাবেক্ষপণাদিতে তৎপর 
থাকিতেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, মধু শ্ইঠাকৃরকে ইহকাপ 
ও পরকালের লঙ্থল "ও গতি বলিয়৷ দৃঢ় ধারণা করিয়াছিলেন; 
অন্তপক্ষে আবার ঠাকুরের কুপাও ধূরের প্রতি অপৃরিমিত ছিল। 


১ 'লীলাপ্রসঙ্গে' মথুরানাথ নামের বহুল প্রয়োগ দেখা! ধায়; স্থলবিশেষে 
অথ্রাধোহন নামও ব্যবহৃত হইয়াছে । 


মখুরানাথ বিশ্বাস ১৩৫ 


স্বাধীনচেতা ঠাকুর মখুরের কোন কোন বাবহারে সময়ে সময়ে বিরক্ত 
হইলেও অচটিরে উহ! ভুলিয়া গিয়া আবার গ্াহার সকল অলগরোধ 
রক্ষাপূর্ক এঁছিক ও পারন্রিক কল্যাণের চেষ্টা করিতেন। বন্ধ: 
ইহাদের সম্বন্ধ দৈবনির্দিষ্ট এবং অতীব প্রেষপূর্ণ ও অবিচ্ছেন্ত ছিল, 
এবং টৈবনির্দি্ই ছিল বপিয়াই দক্ষিণেশ্বরের মন্দির-প্রতিষ্ঠার কয়েক 
সপ্তাহ পরে জীশ্রঠাকুরের সৌম্য দর্শন, কোমল প্ররূতি, ধর্মনিষ্ঠ। ও 
অল্পবয়ম মথুরবাবুর নষনাকর্ষণ করিয়াছিল। 

মথুরবাবু রানী রাসমণির তৃতীয় কন্তা ককুণাময়ীকে বিবাহ করিয়া 
বানীরই গৃহে বসবান করিতে থাকেন। কিন্তু অল্পকাল পরে একমাত্র 
পুত্র তূপালক্কে বাখিয়া করুণাময়ী পরলৌকগমন করিলে রানী এই 
উপযুক্ত জামাতাকে পরিবারের সহিত চিরসমন্বদ্ধ রাখিবার জন্তু তাহার 
হস্তে কনিষ্টা কন্তা শ্রীমতী জগদস্বাকে অর্পন করেন। অতঃপর রাণীর 
পতি শীধুক্ত রাজচন্দ্র দাল দেহত্যাগ করিলে বিষয়কর্-পরিচালনের জন্য 
মখুরবাবু রানীর দক্ষিণহস্তত্বরূপ হইলেন। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে 
আমর] মথুরবাবুর জাগতিক অভ্যুদয়ের দিক লক্ষ্য না করিয়া প্রধানত; 
তাহার ধর্মজীবনের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিব । 

মথুরবাবু শ্রারামকষ্ষকে যতই দেখিতেছিলেন, ততই অধিক 
আরুষ্ট হইতেছিলেন। একদিন ঠাকুবের শ্রীহস্তে গঠিত এক সুন্দর 
শিবমৃত্তিদর্শনে তিনি চমত্রুত হইলেন এবং রানীকে উহা দেখাইলেন । 
তদবধি তাহার মনে সঙ্থল্প জাগিল, ররামরুঞ্ধকে দেবপূজায় লাগাইতে 
হইবে। এই্রূপে মথুরেরই আগ্রহে তিনি ৬ভবতারিনীর পুজকপদে 
ব্রতী হুন। ইহার পরে তিনি কিরূপে ৬রাধাগোবিন্দের মন্দিরে পূজ! 
করিতে আবস্ত করেন, তাহা আমরা রালমণি-প্রসঙ্গে বলিব । 

বিবাহাস্তে পূর্ণযৌবন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর ফিরিয়া আসিয়া যেতাবে 
গৃহসন্বদ্ধ ভুলিয়া গিয়। দিব্যোনাদে সাধনায় ভুবিলেন, তাহা দেখিয়াও 


১৩৬ শ্রীরা মকৃষণ-ভক্তমালিকা 


মখুরবাবু মুগ্ধ হইন্গেন ; তাদৃশ আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতার মর্মোপলব্ধিতে 
অসমর্থ কর্মচারীরা অবন্ত অভিযোগ জানাইলেন, “ছোট ভটচাজ সব 
ষাটি করলে! মার পূজা-ভোগ-বরাগ কিছুই হচ্ছে না; ওরকম অনাচার 
করলে যা কি কখন পৃঞ্জাভোগ গ্রহণ করেন?” ইহাতেও মধুর 
বিচলিত ন1 হইয়া চক্ষুকর্ণের বিবাদ-ভঞ্জনের জন্ক একদিন অস্তরালে 
দাড়াইয়! ঠাকুরের তাববিহ্বগতা জেখিলেন এবং যাইবার সময় আজ্ঞা 
দিলেন, “ছোট ভটচাজ্জ মশায় ধেতাবে যাই করুন না কেন, তোমর! 
তাকে বাধা দিবে না। আগে আমাকে জানাবে, পরে আমি ঘেমন 
বলি তেমনি করবে।” ইছারও পরে ঠাকুর আরও কিছুদিন পৃজা 
চালাইলেন; কিন্তু পরে স্বীয় তাবাবেগকে বৈধীতক্তির সীমার ভিতর 
রুদ্ধ রাখিতে অক্ষম হইর1 একদিন ভাগিনেয় হৃদয়কে পূঞ্জাননে বসাইয়া 
মথুববাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “আজ থেকে হৃদয় পৃজ1 করবে । ম! 
বঙ্গছেন, জামার পূজার মতো হৃদয়ের পূজা তিনি সমভাবে গ্রহণ করবেন ।” 
বিশ্বাসী মধুর ঠাকুরের এ কথ! দ্বেবাদেশ বলিয়া! গ্রহথ করিলেন এবং 
সাধনাদির জন্য উরামকৃ্চকে কর্তবানিমূক্ত দেখিয়া! আনন্দিত হইলেন । 

শুধু তাহাই নহে; ঠাকুরের প্রয়োজন জানিয় তিনি তাহার জন্ত 
মিছরির সরবতের ব্যবস্থা করিয়! দিয়াছিপেন এবং অন্ত বিধিক্ষপে 
তাহার সাধকজীবনের সহায়ক হইয়াছিলেন। কিন্ত ঠাকুর যেদিন 
রানী বাঁধমণির অঙ্কে আঘাত করিলেন১ সেদিন মথুরেরও মনে সন্দেহ 
জাগিল যে, ঠাকুরের আধ্যাত্মিকতার সহ্বিত উক্সপ্ততার সংযোগ 
খটিয়াছে। অতএর কবিরাজ গক্ষাপ্রসাদ সেনের দ্বারা তাহার 
চিকিৎসার বন্দোবস্ত করাইলেন। অধিকন্ত তর্কবুক্তিলছায়ে ঠাকুরের 
মনকে অধিকতর স্থুলংঘত করিতে সচেষ্ট হইলেন । পরঞ্ এই ক্ষেত্রে 


১ “রানী রাসমশি' প্রবন্ধ প্রষ্টবা | 


মুরানাথ বিশ্বাম ১৩৭ 


মথুরেরই - পরাজয় ঘটিল। একদিন যুক্কিবাদী মখুরবাবু বক্ষিলেন, 
“উশ্বরকেও আইন ষেনে চলতে হয়! তিনি যা নিয়ম একবার কবে 
দিয়েছেন, তা বদ করবার তারও ক্ষমতা নেই 1৮ আরামরুষ্ণ ভাঁহাতে 
উত্তর দিলেন, ”ও কি কথা তোমার? যার আইন, ইচ্ছে করুলে সে তখনি 
তা বুদ করতে পাবে বাতার জায়গায় আর একটা স্সাইন কবতে 
পাবে।” মথুরু সে কথা না মানিয়! বলিলেন, “লাল ফুলের গাছে 
লাল ফুলই হয়, সাদা ফুল কখনও হয় না; কেনন' তিনি নিয়ম কবে 
দিয়েছেন । কষ্ট লাল ফুলের গাছে সাদা ফুল তিনি এখন ককন দেখি ।” 
পবছিন শৌচে গিয়া ঠাকুর দেখিলেন, একটা লাঙ্গ জবাফুলের গাছে 
একই ভালে দ্বইটি ফেকড়িতে তইটি ফুল__-একটি লাল, অপরটি ধপধপে 
গাদা। অমনি উহ)? আলিফ! মথুরকে দেখাইয়া বঙ্গিলেন, “এই মেখ 1” 
মণুর ও গ্বীকার করিলেন, পক বাবা, আমার হাব হয়েছে ।” 

এই-সকল উপায় ছাভা মথুরবাবু অগ্তভাবেও ্রীপ্রঠাকবের 
তথাকধিত রোগের চিকিৎসার চেষ্টা করিয়াছিলেন! 'ষ্টান্ার এক 
সময়ে ধারণা! জগ্রিয়াছিল যে, অথণ্ড ত্রহ্ষচর্ধপালনের ফলে ঠাকুরের 
মস্তিষ্কবিকার ঘটিয়াছে। তাই ব্রহ্ষচর্যভক্ষের জন্না একদিন কলিকাততার 
মেসুয়াঝাজার পল্লীস্ব একভবনে তাহাকে বাবনাবীকূলের যধো ছাড়ি! 
দিয়াছিলেন। পবন্ধ ঠাকুর “মা, মা” বলিছে বলিতে বাহা চৈডমা 
হারাইলেন এবং এসকল নারীর হৃদয় তাদুশ পবিভ্রতা-দর্শনে বিগলিত 
হইল ; তাহার সশঙ্কচিত্তে সে মহ্কাপুরুষের নিকট ক্ষযাপ্রীর্থন! করিয়। 
বিদায় লইল। 

মধুরবাবু ধনী অথচ উচ্চপ্রকৃতিসম্পন্ন, বিষয়ী হইলেও তক, 
ছুঠকারী হইয়াও বুদ্ধিমান, ক্রোধপরায়ণ হইলেও ধৈর্ধশালী এবং 
ধীরপ্রতিজ ছিলেন । তিনি ইংবেজী-বি্যা ভিজ ও তার্িক, কিন্তু কেছ 
কোন কথা বুঝাইয়! দিতে পারিলে উহা, বৃকি্নাও বৃঝিব নাঁ_এইরূপ 


১৩৮ জীয়ামকৃষ-ভক্ঞদালিকা 


স্বতাবসম্পন্ন ছিলেন না। তিনি ঈশ্বরবিশ্বানী ও.তক্ত ছিলেন; কিন্ত 
তাই বলিয়া ধর্মস্বন্ধে যে যাহা বলিবে, তাহাই যে চোখ-কান বুজিয়া 
অবিচারে গ্রহণ করিবেন তাহ! ছিল না, তা তিনি ঠাকুরই হউন আর 
গুরুই হউন বা জন্ত যে-কেহই হউন । এইরূপ স্বাতন্ত্রযবিশিষ্ট ব্যক্কির 
ধর্মবিশ্বাস ও তক্তির অভিব্যক্তি ও পরিপুষ্টির ইতিহাস অতীব শিক্ষাপ্রদ্দ । 
ঠাকুর সম্বন্ধে তাহার ধারণাও এই মনোভাবের আশ্রয়েই পরিণতি লাভ 
করিয়াছিল। তাহার সম্বন্ধে মথ্রবাবু প্রথমে ভাবিয়াছিলেন, ীশ্রজগ- 
দগ্বার কূপ] হইয়াছে বলিয়াই উহার এ প্রকার উন্মত্ববৎ অবস্থা হইয়াছে। 
কিন্ত ক্রমে তিনি ঠাকুরকে ঈশ্ববাবতার বলিয়াও বুঝিতে পারিয়াছিলেন। 
পূর্বোক্ত এবং অন্তান্ত ঘটনাবলী এ বিষয়ে বিশেষ সহায়ক হুইয়াছিল। 

একদিন শিবমন্দিবে প্রবেশাস্তে ঠাকুর শিবমহিয়স্তোত্র পাঠ করিতে 
করিতে সম্পূর্ণ বিহ্বল হইর়া পড়িলেন এবং অবশেষে ভাবাধিকো স্তব- 
পাঠে অসমর্থ হইয়া সাশ্রুনয়নে কেবলই বারবার উচ্চৈম্বরে বলিতে 
লাগিলেন, “মহাদেব গো! তোমার গুণের কথা আমি কেমন ক'রে 
বলব!” মন্দিরের কর্মচারীর ভাবিলেন ঘে ছোট ভট্াচার্ধের পাগ- 
লামি আবরস্ভ* হইয়াছে--হয়তো শিবের উপর চড়িয়! বসিবেন ; সুতরাং 
হাত ধরিয়া সরাইয়া দেওয়াই তাপ। গোলমাল শুনিয়া মথুরবাবু 
তথায় আসিলেন এবং ঠাকুরের ভাবদর্শনে মুগ্ধ হইয়া আদেশ দিলেন, 
“যার মাথার উপর মাথা! আছে, সেই যেন এখন ভট্চাজ মহাশয়কে স্পর্শ 
করতে যায়।” শুধু তাহাই নহে-;.ঠাকুরকে পাছে কেহ বিরক্ত করে, 
এইজন্ত তিনি বাহ ভূমিতে ফিরিয়া না আসা পর্ধস্ত মধুর তথায় 
দাড়াইর। বহিলেন। 

দিনের পর দিন তখন ঠাকুরের গুরুভাবের িকাধিক বিকাশ 
হইতেছে এবং তৈরবী ব্রাহ্ষণী বিবিধ তান্ত্রিক সাধনে তাঁহার অভূতপূর্ব 
সাফল্য দেখিয়া ও শান্তের সহিত সমস্য লক্ষণ মিলাইয়া লইয়া দৃঢপ্রতান় 


মধুরানাখ বিশ্বাস ১৩৯ 


হইয়াছেন যে, ঠাকুর অবতার । ব্রাঙ্গদীর নিকট উহা! শ্রবণপূর্ক 
বাপকম্বভাব জীর়াষক্ণ মখুরকে বলিলেন, “ত্রাহ্মণী বলে ষে, অবতারদের 
ঘে-সকল লক্ষণ থাকে, তা এই শরীর-মনে আছে।” মধুর শুনিয়! 
সহান্ে বপিলেন, তিনি যাই বলুন নাঁ, বাবা, অবতার তো! আর দশটির 
অধিক নাই। সুতরাং তার কথা সতা হবে কি ক'রে? তবে আপনার 
উপর মা কালীর কপ] হয়েছে, একথা সত্য ।” বলিতে না বলিতেই তৈরবী 
তথায় উপস্থিত! অমনি সবলতার প্রতিমৃত্তি ঠাকুর তাহাকে মথুবের 
অবিশাসের কথা জানাইলেন। তৈরৰী তখন ভাগবতাদি শাস্বাবগদ্নে 
প্রমাণ করিলেন যে, অবতারের কোন নির্দিই সংখয। নাই; 'অধিকস্ত 
ইছাও বলিক্সেল যে, শ্রীচৈতগ্তের সহিত ঠাকুরের দেহমনে প্রকাশিত 
লক্ষণসমূহের সৌসাপৃশ্য আছে। সমস্ত শুনিয়৷ মথুবকে সেদিন নিবন্ত 
হইতে হইল । কিন্তু ঠাকুর উহ্াতেই নিবৃত্ত হইলেন না। তিনি এই বিষয়ে 
শান্তজ পণ্ডিতদের অভিমত জানিবার জন্থ ইৎস্থকা গ্রকাশ করিতে থাকায় 
মথুরধাবু- অগত্যা পণ্ডিতপভার আহ্বান করিলেন। তাহাতে বৈষ্ণব- 
চরণারি প্রসিদ্ধ পঞ্ডিতের সম্মুখে ব্রাঙ্মণী শাস্ত্র ও যুক্তি অবলম্বনে এমন 
ভাবে স্বপক্ষ প্রতিপা্দন করিলেন যে, অবশেষে তাহারই জয় হইল। 
মখুরের মতো! বুদ্ধিমান ব্যক্তির অত:পর বুঝিতে বাকি রহিল নাঁ ষে, 
কথাটার একটা গুরুত্ব আছে--উহাক সহজে উড়াইয়া দেওয়া চলে ন1। 

মখুরবাবু শুধু পরীক্ষা করিয়া, যুক্তিতে পবাপ্জিত হইযা বা জানী ও. 
সিহদের কথা শুনিয়া ঠাকুরের প্রতি উচ্চ ধারণ! পোষণ করেন নাই। 
ঠাকুরের অসাধারণ ত্যাগ-বৈরাগাাদিও তাহার মনে প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিল। তিনি ঠাকুরের সঙ্গে দীর্ঘকাল কাটাইবার জন্য মাঝে 
মাঝে তাহাকে নিজ বাটীতে লইয়া যাইতেন এবং নানাভাবে তীহার 
খেবা কৰিতেল।৭ ভুকান দিন হয়তে। তিনি হ্বর্ণ ও বৌপোর এক গ্রন্থ 
বাসন গড়াইয়া তাহাতে ঠাকুরকে অব্ব-পানীয় দিলেন এবং যূলাবান 


১৪০ শ্ীরামকৃ্ণ-ভক্তমালিকা 


বণাদি পাইয়া বলিলেন, “বাবা, তুমিই তো এই সকলের ( বিষয়ের ) 
মালিক; আষফি তোমার দেওয়ান বই তো! নয়!” কোন দিন হয়তো! 
তিনি সহ মুদ্রাবায়ে এক জোড়া বেনারসী শা ক্রয় করিলেন এবং 
“এমন ভাল জিনিল আর কাহাঁকে দিব ” ভাবিয়া সিজের হাতে ঠাকুবের 
শ্রঅঙ্ষে উহ! জড়াইয়া দিয়া মহানন্দ পাত করিপেন। শালখানি 
পরিয়া ঠাকুর প্রথম বালকের স্তায় আহলাদে এদিক-ওদিক ঘুরিতে 
লাগিলেন। কিন্ত বালকেরই ম্মায় পরক্ষণেই ভাখিলেন যে, & শালখানি 
পঞ্চভৃতের বিকার বই কিছুই নহে, উহাতে সচ্চিদানন্দলাভ হয় না) 
বরুং অভিমানের ধুদ্ধিবশত: মন ঈশ্বর হইতে দুরে সবিয়া যায়। 
অনণি উহাকে ভূষিতে ফেলিয়! থুতু দিতে ও ধুলিতে ঘবিতে লাগিগেন 
এমন কি, পোৌড়াইবারও উপক্রম করিলেন | এমন সথয় কে একজন 
অ'লিয় উহা রক্ষা করিল। মথরদাবু যথাকামে শালের হর্শার 
সংবাদে কিছুমাত্র ছুঃখিত না হইয়া! বলিলেন, “বাবা বেশ করেছেন |” 
তিনি ন্ষি্সী হইলেও দাকুকের সান্িধা্তণে তখন বৈর!গোন মহিমা 
উপপন্ধি করিয়াছেন। 

ঠাকুরের -পকতাতে অপাবু করুণার কথা সম্ত্রীক মথুববাবু প্রাণে 
প্রাণে যেকতদূন অগ্রভব করিয়াছিলেন এবং তাহাকে দেবতাজ্ঞানে ঘে 
কতদুব আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন হাহার বিশিদ পরিচয় আমন" 
পাই থাকি-_ ঠাকুরের নিকট তাহাঙগ্গের উতভতমেক কোন কথা গোপন 
না রাখায় । উতভভদমেই জানিতেন ও খলিতেন, “বাবা মাষ নন $ তক 
কাছে কথা লুকিয়ে কি করুবেঃ উনি সকল জানতে পাবেন, পেটের 
কথা সব টের পান 1৮ তীহারা উভয়ে যে এঁ প্রকারে কথার কথ! মাত্র 
বলিতেন তাহা নহে-কাঁধতও সকল বিষয়ে ঠিক ঠিক এরূপ অনুষ্ঠান 
করিতেন। বাধাঁক পইয়া একজে আহার-বিহার এবং এক শয্যায় 
কতদিন শয়ন পর্যস্ক উভয়ে কবিয়াছেন। বলা বাহুলা, শ্রীরামরষ্ণের 


মধুরানাথ বিশ্বাস ১৪১ 


প্রতি মথুবের এই প্রকার একান্ত বিশ্বান গভীর আধ্যাত্মিক অনুভুতির 
ফলেই উৎপন্ন হষ্টযাছিল। এই অনুভূতির ইতিহাস 'লীঙা প্রসঙ্গ 
কারের নিপুণ লেখনীমূখে স্বন্দরভাঁবে বিবৃত হইয়াছে । 

গন ১২৬৭ সাপের শেষভাগে পুণাবতী রাণী ঝঃলমণির দেহত্া!গেয 
পর ভববী শ্রীষতী যোগেশ্বরীর দক্ষিণ্শের কালীবাটীষ্চে আগমন 
হইয়াছিল। এ কাপ হইতে আরন্ত করিয়া সন ১২৬৯ সালেহ শেধ্তাঁগ 
পর্যস্ত শ্ী!কুর তন্ত্রোক্ত সাধনসমু* অনুষ্ঠান কারিয়াছিলেন। এ 
সময়ের প্রারস্ত হইতেই মধুববাবু ঠাকুরের সেবাধিকার পূর্ণভাবে পাইয়া 
জীবন ধন্য করিড়াফিলেন! ইহা পূর্বে তিনি বারংবার বিবিধভাৰে 
পরীক্ষ! করিয়া ঠাকুরের অদুষ্টপূ ঈশ্বরানুপাগ, সংযম ও ত্যাগবৈগাগা 
সম্বন্ধে দিশা হইযাছিলেন | কিন্ত আধ্যাহ্থিকতার সিভি কাহাতে 
মধো মধ্যে উদ্মন্বভাঙ্গপ বাধির সংহযাগ হখ কিনা) তদ্ধিষয়ে ভিন 
তখন৪ একটা স্থির সিন্ধান্ত করিতে পারেন লাই । ঠাকুরের তক" 
সাধনকালে মথুবের মল ইইতে ই »ংশরয় সম্পূর্ণকূপে দৃ্ীভূত হইয়াছিল 
শ্রধু তাহাই নছে, এই সময অলোকিক বিভূতি সকলের বারংবার প্রকাশ 
দেখিতে পাইয়! তাহাপু মনে দৃঢ় ধারণা জান্সয়াছিল, ক্াহাক ইষ্টদেবী 
তাহার প্রতি প্রলন্ন হইয়া শ্রবামকদ্জ বিগ্রহঅবলঙ্গনে জাভার সেবা 
লইতেতছন, সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া তাহাকে সববি্য়ে রক্ষা করিতেছেন এবং 
স্তাহার প্রভৃত্ব ও বিষয়াধিকার সবতোভাকে অসুর রাখিয়া তাহাকে দিন 
দিন অশেশ অধাঁদা ও ?গৌগবের অধিকারী করিতেছেন । নিম়োক্ত দশনাট 
মথুরের হনে এইপ্রকার বিশ্বাসোৎ্পাদনে বিশেষ সঙ্গায়ক হইযাছিল। 

তখনও কবিরাজ গসাপ্রসাদ সেনের নিকট ঠাকুরের চিকিৎসা 
চপিতেছে ; অথচ রোগ ক্রমেই বাড়য়া চল্যাছে। অবশেষে নিকপায় 
কবিরাজ বলিয়া দিয়াছেন, "উহার দিবো'ম্মাদ-অবস্থা বলিশা বোধ 
হইতেছে? উহা যোগজ ব্যাধি; শুষধধে সারিবার নছে। এই লময়ে 


১৪২ শীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিক। 


ঠাকুর একদিন তাহার ঘরের উত্তর-পূর্ব কোণে যে ল। বাবান্দাটি পূর্ব- 
পশ্চিমে বিভৃত আছে, তথায় গৌভবে পদ্চারণ করিতেছিলেন আর 
এদিকে কুঠিব একটি প্রকোষ্ঠে মখুরবাবু আপনমনে বসিয়া কখনও বিসয়- 
চিন্তা করিতেছিলেন, কখনৎ-ব1 ঠাকুরকে দেখিতেছিলেন। অকম্মাৎ 
তিনি দৌডাইয়া আসিয়া! ঠাকুবের পদছয় জড়াইয়া! ধরিলেন। ঠাকুর 
তাহাকে শান্ত করিতে চাছিলেন; কিন্তু মথুব সঙজগলনয়নে বলিতে 
লাগিলেন, “বাবা, তৃষি বেড়াচ্ছ, আর আমি স্পষ্ট দেখলুম, যখন এদিকে 
এগিয়ে আসছ, দেখছি তুমি নও-_ আমার এ মন্দিরের মা | শ্বার যাই 
পেছন ফিরে ওদিক যাচ্ছ, দেখি কি যে সাক্ষাৎ মহাদেব। প্রথম 
ভাবলুম চোখের ভ্রম হয়েছে চোখ ভাল ক'রে পুছে ফের দেখলুম-_ 
দেখি তাই। এইরপ যতবার করলুম ঘেখলুষ তাই ।” ঠাকুর তাহাকে 
যতই বুঝান, মথুর ততই কাদেন। সেদিন অনেকক্ষণ ধরিয়া বছ চেষ্টায় 
তাহাকে ঠাণ্ডা কৰিতে হইয়াছিল। এই ঘটনার উল্লেখান্তে ঠাকুর 
বলগিয়াছিলেন, “মথুরের ঠিকুজীতে কিন্ত লেখা ছিল, বাপু, তার ইষ্টের 
তার উপর এতটা! কৃপাদৃষ্টি থাকবে যে, শরীরধানুণ ক'রে তাব সঙ্গে সঙ্গে 
ফিরবে, রক্ষা করবে ।” 

পূর্বোক্ত অদ্ভুত দশনের দিন হইতে শ্রীযুক্ত মথ্বানাথ ঠাকুরের 
দৈনন্দিন জীবনের বন্ধ ঘটনাবপীর সহিত বিশেষভাবে জডিত। 
একবার ঠাকুরের মনে শ্রীশ্বীজগদশ্বাকে পশ্চিমী স্ত্রীলোকের যেমন 
পাইজর প্রভৃতি অলঙ্কার বাবহার করেন, সেইরূপ পরাইবার সাধ 
হইলে মধুরবাবু তৎক্ষণাৎ তাহা গড়াইরা দিলেন । আর একবার 
বৈষ্ণবতস্ত্রোক্ত সধভাব-সাঁধনকালে ঠাকুরের মনে দ্বীলোকর্দিগের ন্যায় 
বেশতৃষ! করিবার ইচ্ছা জাগিলে দখুরানাথ তৎক্ষণাৎ এক প্রস্ত ডায়মন- 
কাটা অলঙ্কার, বেণারী শাড়ী, গুডনা প্রতি আনাইয়া দিপেন | 
পাণিতাটির উৎসব দেখিবার ঠাকুরের সাধ জানিগ্জা তিনি তৎক্ষণাৎ 


মথুরানাথ বিশ্বাম ১৪৩ 


তার বন্দোবস্ত করিয় দিয়াই যে ক্ষান্ত থাকিলেন তাহা নহে, পাছে 
সেখানে ভিড়ে-ভাড়ে তীাঙ্ার কষ্ট হয় ভাবিয়া নিজে গুভাবে 
ফারোয়ান সঙ্গে লইয়া ঠাকুরের শবীররক্ষা করিতে যাইলেন। এইবপে 
প্রতি ব্যাপারে তাহার অদ্ভুত সেবার কথা যেমন আমাদিগকে 
চমত্কৃত করে, তেমনি আবার অপরদিকে নঈশ্ব ভাব! শ্রীলোক দিগকে 
লাগাইয়া ঠাকুরের মনে অপৎ্ভাবের উদয় হয় কিন! পরীক্ষা করার 
কথা, ঠাকুরবাড়ির দেবোত্তর সম্পত্তি ঠাকুরের নামে সমস্ত লিখিয়! 
পড়িগ। দিবার প্রস্তাবে ঠাকুরের ভাবাবস্থায় “কি! আমাকে বিষয়ী 
করতে চাল ?”--বলিয়া শ্রাৃত মথুরের উপর বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া প্রহার 
করিতে যাইবার কথা, জমিদারি-সংক্রাস্ত দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লিগ হইয়া 
নরহত্যার অপ্বুীধে বাজছাবে বিশেষভাবে দণ্ডিত হইবার ভয়ে এ 
বিপদ হইতে উদ্ধারকামনায় ঠাকুরের নিকট নকল দোষ স্বীকাঁরপূর্বক 
তাহার শরণাপন্ন হইয় শ্রীযুৃত মখুরের এ বিপদ হইতে নিস্তার 
পাইবার কথ প্রভৃতি অনেক কথাও আমাদিগকে বিস্মিত করে। 
সাধনসহায়ে ঠাকুরের আধ্যাত্মিক শক্তিগ্রকাশ দিন দিন যত বধিত 
হইয়াছিপ ঠাহার শপদাশ্রয়ী মথুবের সর্ববিষয়ে উত্সাহ, লাহম ও বল 
ততই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অমথুবের মন তাঁহাকে একথা স্থির বুঝাইয়া- 
ছিল যে, ঠাকুর্ই তাহার বল, বুদ্ধি, ভরসা, তাহার ইহকাল-পরকালের 
সম্বল এবং তাহার বৈষয়িক উন্নতি ও পদমধাদালাভের মুলীভৃত 
কারণ। ঠাকুরের কপাপাভে মথুববাবু যে এখন আপনাকে বিশেষ 
মহিমান্বিত জ্ঞান করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ের পরিচয় আমর] ত্তাছার এই 
কালে অনুষ্ঠিত কাধে পাইয়া থাকি । তিনি এই সময়ে ( সন ১২৭০ 
সালে) বহুবায়সাধা অন্নমেক-ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছিলেন । এই 
ব্রতকালে প্রসৃত ন্বর্ণরৌপ্যার্দি বাতীত সহশ্র মণ চাউল ও 
সহম্র মণ তিল ত্রান্ধণ-পত্ডিতগণকে দান করা হইয়াছিল এবং 


১৪৪ জ্ীরা মকৃষ্-ভক্তমালিকা 


সহচরী নামী প্রসিদ্ধ গায়িকার কীর্তন, বাজনারায়ণের চণ্তীর গান 
ও যান প্রতৃতিতে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটা কিছুকালের জন্ত উতৎ্পব- 
ক্ষেতে পরিণত হইয়াছিল। এ সকল গ্রা্ক-গায়িকাদিগের ভদ্কি- 
রসাশ্রিত সঙ্গীতশ্রবণে ঠাকুরকে যুুমছঃ ভাবসমাধিতে অগ্র হইতে 
দেখিয়। শ্রীধুক্ত মথুর তাহার পরিতৃ্থির তারতম্যকেই তাহাদিগের 
গুণপনার পরিমাপক বলিয়া স্থির করিয়াছিপেশ এবং তাহাদিগকে 
তদনতসারে বহুমুঙ্গ্য শাল, রেশমী বস্ত্র ও প্রচুর মুদ্রা পারিতোধিক 
প্রদান কবিয়াছিলেন। 

শীরামকুষ্জের শিক্ষায় তদ্গতপ্রাণ মথুরবাবু দেবদেবীসেবার স্কায় 
সাধৃভক্তের সেবায় বিশেষ আনন্দ পাইতেন। তাই ঠাকুর ধখন 
এইকাপে সাধুভক্তদিগকে অন্নদানের সহিত দেহরক্ষার উপযোগী বস্্র- 
কছলার্দি ও নিতা ব্যবহার্য কমগুলু প্রভৃতি জলপাত্রদানের ব্াবস্থ? 
কবিতে তাহাকে বঙগিলেন, তখন এ বিষয় স্থচারুবূপে সম্পন্ন করিবার 
জন্য তিনি সকল পদার্থ ক্রম করিয়া কাপীবাটার একটি গৃহ পূর্ণ করিয়া 
বাখিলেন এবং এ নৃতন ভাগারের প্রব্যদকল ঠাকুরের আদেশে 
বিতরিত হইবে, কর্মচারীদিগকে এইরূপ বলিয়া দিপেন। আবার উহার 
কিছুকাল পরে সকল সম্প্রদান্জের সাধুভক্তদিগকে সাধনার অন্ুকৃল 
পদার্থসকল দান করিয়া] তাহাদিগের সেবা করিবার অভিপ্রায় ঠাকুরের 
মনে জাগ্রত হইলে, মথুববাবু উহারও বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। সম্ভবতঃ 
সন ১২৬৯-৭* সালেই এরূপ সাধুসেবার বহুল অনুষ্ঠান হইয়াছিল । 

ভক্তির একট! সংক্রাম্িকাশক্তি আছে। ঠাকুরের সঙ্গে থাকিয়া! এবং 
ভাবসমাধিতে তাহার অসীম আনন্দানুভব দেখিয়া বিষ্দী মথুরেরও এক 
সমদ্ধে ইচ্ছা! হইয়াছিল, ব্যাপারটা! কি তিনি একবার দেখিবেন ও 
বুঝিবেন; তাহার মনে এরূপ ভাবের উদয় হইবামাজ্জ ঠাকুরকে যাইয়! 
ধরিলেন। র 


মধুরানাথ বিশ্বাস ১৪৫ 


বগিগেন, “বাবা, মামার যাতে ভাঁবসমাধি হয তা তোমায় ক'রে দিতেই 
হবে'।” ঠাকুর বদিলেন, “ওরে, কালে হবে, কাপে হবে। একটা বিডি 
পুতবামাত্রই কি গাছ হয়ে ভার ফল খেতে পাওয়া যায়? কেন, তুই তো 
বেশ আছিস--এদিক ওদিক দুদিক চলছে । ওসব হলে এদিক থেকে মন 
উঠে যাবে, তখন তোর বিষয়-আশয় সব রক্ষা করবে কে? বার ভূতে নব 
যে লুটে খাবে! তখন কি করবি?” ঠাকুর আরও অনেক বুঝাইলেন। 
কিন্তু মুর তথাপি ছাড়িলেন না দেঞ্য়া অবশেষে বলিলেন, “তা কি 
জানি, বাবু? মাকে বলব, তিনি যা হয় করবেন ।” তাহার কয়েক দিন 
পরেই শ্রীযুক্ত মথুরেণ' একদিন ভাবলমাধি হইল ঠাকুর বলিছেন, 
“আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে । গিয়ে দেখি, হেন সে মানুষ নয়, চক্ষু লাল, 
জল পড়ছে; ঈশ্ববীয় কথ! কইতে কইতে কেঁদে ভাঁমিয়ে দিচ্ছে আর 
বুক থর থর ক'রে কীপছে। আমাকে দেখে একেবারে পা ছুটে! জড়িয়ে 
ধরে বসলে--'বাক', ঘাট হয়েছে! আজ তিনদিন ধরে এই রকম, বিষয়- 
কর্ষের দিকে চেষ্টা করলেও কিছুতেই মন যায় না। সবখানে খারাপ 
হয়ে গেল। তোমাপ ভাব তুমি ফিরিয়ে নাও, আমার চাই নে? ।” তখন 
ঠাকুর হভামেন আর বলেন, “তোকে তো একথা আগেই বলেছি ।” উত্তরে 
মথুরবাবু বলিলেন, “হা, বাবা ; কিস্ক তখন কি অত শত জানি যে, ভুতের 
মতো! এসে ঘাড়ে চাঁপবে ? আর তার গৌয়ে আমায় চব্বিশ-ঘপ্ট। ফিবতে 
হবে? ইচ্ছ! করলেও কিছু করতে পারব না।” তখন ঠাকুর তাহার 
বুকে হাত বুপাইয়। দিয় তাহাকে প্ররুতিষ্থ করিলেন । 

আগ একবার শ্রীযুক্ত মখুরকে ভাববিহ্বল হইতে দেখা গিয়াছিল। 
সেবার ৮দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে ঠাকুর তাহার গৃহে আসিয়াছিলেন এবং 
শ্যুক্তা জগদন্বা! দাসীর ছ্বার1 পুরনারীর গ্াক্স বিচিত্র বসন-ভূষণে সজ্জিত 
হইয়। সন্ধারতির সময়ে চামরহস্কে দেবীকে বীজন করিয়াছিলেন । 
ঠাকুরের দেহে সে সময়ে প্রকৃতিভাব এত নৃব্যক্ত হঈয়াছিল যে, মথুরবাবু 

ও 


১৪৬ প্রীামকৃষ্জ-ভক্তমালিক। 


পর্ধস্ত তাহাকে চিনিতে পারেন নাই। এখানে বলিয়। রাখ! আবশ্তক যে, 
সধীতাব-সাধনকালে ঠাঁকুর স্বীবেশে অনেক সময় মথুরানাথের বাড়ির 
অস্তঃপুর-চারিণীদের সহিত এমনভাবে মিলিয়া মিশিয়। থাকিতেন এবং শ্রী- 
আচারাদিতে পর্যস্ত যোগ দিতেন ধে অকল্ম1ৎ তাহাকে দেখিয়। পুরুষ 
বলিয়! মনে হইত ন। ; পুরনারীদের মনেও তাহার উপস্থিতিজনিত কোন 
সক্ষোচ হইত নাঁ। সেষাহা হউক, পুজ! সেবারে খুব জমিয়াছিল এবং 
মথুরবাবু আনন্দে ভামিতেছিলেন। এদিকে বিজয়া দশমীর নির্দিষ্ট সময়ে 
প্রতিমাবিনর্জনের আয়োজন চলিতে লাগিল। তাই পুরোহিত বলিয়া 
পাঠাইলেন, “বাবুকে নীচে এসে প্রপাম-বন্দনাদি ক'রে যেতে বল।” 
মথুরের নিকট সংবাদ পৌছিলে আনন্দচিস্তায় মগ্ন তিনি প্রথমে কথাট? 
বুঝিতেই পারিলেন না। পরে যখন বুঝিতে পাবিলেন, তখন ভাবিলেন, 
“না, এ আনন্দের হাট আমি ভাঙতে পারব না। মাকে বিসর্জন ! মনে 
হলেও যেন গ্রাণ কেমন ক'রে ওঠে 1!” তথাপি পুরোহিতের আহ্বান বার 
বার আসিতে থাকায় তিনি বিরক্ক হইয়া বলিলেন, “আমি মাকে বিসর্জন 
দিতে দেব ন1। যেমন পৃজ। হচ্ছে তেমনি পৃজ| হবে। আমার অনভিমতে 
যদি কেহ বিসর্জন দেয় তে! বিষম বিভ্রাট হবে-_-খুনোখুনি পর্বস্ত হতে 
পারে।” এই বলিয়া তিনি গম্ভীর হইয়া বসিয়া বছিলেন। একে একে 
বাটার গণ্ামান্ত অনেকেই তাহাকে বুঝাইতে অগ্রসর হইলেন? কিন্ত তিনি 
তখনও অটল । অবস্থা! দেখিয়া! অনেকেই ধারণ করিয়া বসিলেন যে, বাবুর 
মাথ! খারাপ হইয়াছে । অথচ হঠকাৰী মথুরের ভয়ে কেছ বিসর্জনের 
নির্দেশ দিতেও সাহন পাইলেন না । অবশেষে মথুরগৃহিণী ঠাকুরকে 
ধরিয়! বলিপেন । ঠাঁকুর যাইয়া দেখেন, মথুরের মুখ গঞ্ভীর, রক্তবর্ণ, ছুই 
চক্ষু লাল এবং কেমন ধেন উন্ননা হইয়া ঘরের ভিতর বেড়াইয়। 
বেড়াইতেছেন। ঠাকুরকে দেখিরা মথুর কাছে আসির। জানাইলেন যে, 
তিনি মাকে বিনর্জন দিতে পারিবেন দা প্রাণ থাফিতে নয়। ঠাকুর 


মধুরানাথ বিশ্বাস ১৪৭ 


তখন তাহার বুকে হাত বুলাইতে বূলাইতে বলিলেন, “ওঃ! এই তোমার 
ভয়? তা মাকে ছেড়ে তোমায় থাকতে হবে কে বললে? আর বিসর্জন 
দিলেই বা তিনি যাবেন কোথায়? ছেলেকে ছেড়ে মা কি কখন থাকতে 
পারে? এ তিন দিন বাইরে দালানে বসে তোমার পূজ! নিয়েছেন, 
আজ থেকে তোমার আরও নিকটে থেকে-_ সর্বদা তোমার হাদয়ে বসে 
তোমার পূজা নেবেন।” সে অদ্ভুত মোহিনী শক্তিতে মথুরবাবু অচিবে 
প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং প্রতিমা-বিসর্জনও নিবিবাদে হইয়া গেল । 
ম্ুরের যেমন ঠাকুরের নিকট কোন বিষয় গ্লোপন ছিল না, ঠাকুরের ও 
আবার মথুরের উপর ভাবসমাধির কাল ভিন্ন অপর সকল সময়ে মাতার 
নিকট বালক যেমন, সখার নিকট সখ] যেষন অকপটে সকল কথ! 
খুলিয়া বল, পরামর্শ করে, মতামত সাদরে গ্রহণ করে ও ভালবাসার 
উপর নির্ভর করে, তেমনি ভাব ছিল। কি একটা মধুর সন্বদ্ধট ন! 
ঠাকুরের মথুরের সহিত ছিল! সাধনকালে এবং পরেও কখন কোন 
জিনিসের আবশ্বাক হইলে অমনি তিনি মথুরকে বলিতেন। সমাধিকালে 
বা অন্ত সময়ে যাহা কিছু দর্শলাদি ও ভাব উপস্থিত হইত, তাহ মথুরকে 
বলিয়া “এটা কেন হ'ল, বল দেখি?” “ওট1 তোমার মনে কি হয়--বল 
দেখি?” ইত্যাদি জিজ্ঞামা করিতেন । ভাবমূুখে অবস্থিত বরাভয়কর 
ঠাকুর মথুরের উপাস্ত হইলেও বালকভাবাবিষ্ট নবলতা ও নির্ভরতার 
ঘনমুত্তি সেই ঠাকুরকে ই আবার সময়ে সময়ে মথুর নান] কথায় ভুলাইতেন 
ও বুঝাইতেন। বাঁবার জিজ্ঞাসিত বিষয়সকল বুঝাইবার উদ্ভাবনী শক্তিও 
মথুবের ভালবাসায় বেশ যোগাইত। তাহার সহিত কথা কহিতে কহিতে 
হঠাৎ বহির্দে শে গমন করিয়া! ঠাকুর একদিন চিন্তায় মুখখানি শুফ করিয়া 
ফিরিয়। আসিয়া বলিলেন, “এ কি ব্যারাম হ'ল বল দেখি? দেখলুম 
গ্রশ্রাবের ছার দিয়ে শরীর থেকে যেন একট পোক। বেৰিয়ে গেল। 
শরীরের ভিতরে এমন তো কারুর পোকা থাকে না। আমার একি 
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হ'ল?” মথুর শুনিয়াই বলিলেন, “ও তো ভালই হয়েছে, বাবা! সকলের 
অঙ্ষেই কামকীট আছে। উহাই তাদের মনে কুভাবের উদয় করে, 
কুকাজ করায়। মার কৃপায় তোমার অঙ্ক থেকে সেই কামকীট বেরিয়ে 
গেল। এতে ভাবনা কেন?” ঠাকুর শুনিয়াই বালকের ন্যায় আশ্বস্ত 
হইয়া বলিলেন, “ঠিক বলেছ; ভাগিযস তোমায় একথা বললুম ; জিজ্ঞাস 
করলুম 1” বপ্সিয়া বালকের স্তায় এ কথায় আনন্দ প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন। একদিন ঠাকুর কথায় কথায় মথুরকে বলিলেন ঘে, 
/জগদন্বার কপায় তিনি অবগত হইয়াছেন, ঈশ্বরীয় বিষয় জানিবার 
জন্য ও প্রেমভভিলাভের জন্য অনেক অন্তরঙ্গ ভক্ত ঠাকুরের নিকট 
আসিবে । বপিয়াই প্রশ্ন করিলেন, “তুমি কি বল? এসব কি মাথার 
ভুল, না ঠিক দেখেছি বল দেখি?” মখুর কহিলেন, “মাথার ভূল কেন 
হবে, বাবা? মা যখন তোমায় এ পরধস্ত কোনটাই ভুল দেখান নাই, 
তখন এটাই বা কেন ভুল হবে? এটাও ঠিক হবে; এখনও তার 
সব দেরি করছে কেন? শীগগির শীগ গির আন্ুক না, তাদের নিয়ে 
আনন্দ করি।” 

ইহারই, মধো শ্রীযুক্ত মথুরের মনে তীর্ঘদর্শনের বাসন! জাগিল এবং 
প্রায় সাত মাস কামারপুকুরে অবস্থানের পর ১২৭৪ বঙ্গাবের অগ্রন্থায়ণ 
মাসে প্ীরামকৃষ্। উন্নততর স্বাস্থ্য লইয়া দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিলে মথুর 
স্থির করিলেন যে, তাহার পূর্বসঙ্কল্লিত তীর্থদর্শনে গমনকালে ঠাকুরকে ও 
সঙ্গে লইবেন । এই প্রস্তাবে ঠাকুর সম্মত হইলেন এবং তাগিনেয় হৃদয়কে 
সঙ্গে লইয়া মাঘ মাসের মধ্যভাগে (ইৎ ২৭শে জান্য়াবি, ১৮৬৮) তীর্থযান্তা 
করিলেন ।১৯ দ্বিতীয় শ্রেণীর একখানি এবং তৃতীয় শ্রেণীর তিনখানি 

১ “ঠাকুর ছুইবার তীর্ঘে গমন করেন। প্রথমবার মাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান*** 
(১৮৬৩ বীঃ)। দ্বিতীয় তীর্থগমন'**১৮৬৮ শ্বী-মথুরবাবু ও তাহার স্্রী অগদন্থ। দাসীর 
সঙ্গে" ( কথামত" ১ম ভাগ, €পৃহ )। ও 
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রেলগাড়ি রিজার্ভ করিয়া মথুরবাঁবু পত্তী ৪ শতাঁধিক বন্ধুবাদ্ধবসহ 'বাঁবা'কে 
লইয়া চলিলেন। তাহারা প্রথমে বৈদ্যনাথে দর্শন ও পৃজাদির জন্য কয়েক 
দিন অবস্থান করিয়াছিলেন । একটি বিশেষ ঘটনা! এখানে হইয়াছিল। 
ছেওঘরের এক দরিদ্র পীর স্ত্রীপুরুষদিগের দুর্দশা ছেখিয়! ঠাকুরের হৃদয় 
একেবারে ককণায় পূর্ণ হছইল। তিনি মখুরকে বপিলেন, “তুমি তো মার 
দেওয়ান । এদের একমাথা ক'রে জেল ও একখানা! ক'বে কাপড় দাও, 
'আর পেটটা ভরে একদিন খাইয়ে দাও ।” মথুর প্রথমে একটু পেছপাঁও 
হইলেন ; বলিলেন, “বাবা, তীর্থে অনেক খরচ হবে, এও দেখছি 
অনেকগুপি লোক - এদের খাওয়াতে-দাওয়াতে গেলে টাকার অনটন হয়ে 
পড়তে পারে । এ অবস্থায় কি বলেন ?” সেকথাঙ্ুনে কে? বাবার 
তখন গ্রামবাসীদের দুংখ দেখিয়া চক্ষে অনবরত জল পড়িতেছে, হৃদয়ে 
অপূর্ব করুণার আবেশ হইয়াছে । বলিলেন, “দূর শালা, তোর কাশী 
আমিযাবনা। আমি এদের কাছেই থাকব; এদের কেউ নেই, এদের 
ছেড়ে যাব না।” এই বলিয়া বালকের ন্যায় গৌ। ধরিয়া দরিদ্রদের 
মধে) যাইয়া! উপদবেশন করিলেন। তাহার এরূপ করুণ! দেখিয়া মথুর 
তখন কপিকাতা হইতে কাপড় আনাইয়া তাহার কথামত সকল কাধ 
করিলেন। বাবাও গ্রামবাসীদের আনন্দ দেখিয়া আনন্দে আটখানা 
হইয়া তাহাদের নিকট বিদায় লইয়া হাসিতে হাসিতে মথুরের সহিত 
কাশী গমন করিলেন । 

বৈদ্তনাথ হইতে শ্রীযুক্ত মুর একেবারে কাশীধামে উপস্থিত 
হইপ্রাছিলেন। কাশীধামে পৌছিয়া মথুরবাবু কেদারঘাটের উপরে 
পাশাপাশি দুইখানি বাটা ভাড় লইয়াছিলেন। পুজা, দান প্রভৃতি মকল 
বিষয়ে তিনি এখানে মুক্তহুন্তে বায় করিয়াছিলেন। এ কারণে এবং 
বাটার বাহিরে কোনস্থানে গমন করিবার কালে রূপার ছজর ও আসাঙ্সোট। 
প্রভৃতি লইয়া তাহার অগ্রপশ্চাৎ স্বারবানগণকে *'ইতে দেখিয়া লোকে 
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তাহাকে একজন রাজরাজড়া বলিয়া ধারণা করিয়াছিল । কুপণ মথুর 
ঠাকুরের কথায় কাখীতে 'কল্পতরু” হইয়া দান করিলেন; আবশ্ঠকীয় 
পদ্দার্থ ষে যাহা চাহিল, তাহাকে তাহাই দিলেন। ঠাকুরকে মে সময়ে 
কিছু চাহিতে অন্থরোধ করায় তিনি কিছুরই অভাব খুজি] পাইলেন না; 
বলিলেন, “একটি কমণ্ডলু দাঁও।” তাহার ত্যাগ দেখিয়! মথুরের চক্ষে 
জল আসিল। কাশীতে থাকা কাগগে মথুবরের বাবস্থাগসারে ঠাকুর প্রায় 
প্রতাহ পানিতে চাপিয়! বিশ্বনাথজীউর দর্শনে যাইতেন। এতছাতীত 
অন্যান্ত দেবদেবী-দর্শনেরও সমুচিত বানস্থ! তিনি করিয়! দিয়াছিলেন । 
পাচ-সাত দিন কাশীতে অবস্থানের পর ঠাকুর মথুরের সহিত প্রয়াগে 
গমনপূর্বক পুণ্যসঙ্গমে স্বান ও ভ্রিরাজিবান করিয়াছিলেন । প্রয়াগ হইতে 
মথুরবাবু পুনরায় কাশীতে ফিরিয়াছিলেন এবং একপক্ষকাঁল তথায় বাদ 
করিয়া শ্রীবৃম্দাবনদর্শনে গিয়াছিলেন । শ্রীবৃন্দাবনে মধুর নিধুবনের নি কটে 
একটি বাটীতে উঠিয়াছিলেন এবং পত্ীসমভিবাাহারে দেবস্থান-সকল 
দর্শন করিতে যাইয়া প্রত্যেক স্থপে কয়েক খণ্ড গিনি প্রণামীস্বরূপ 
প্রদান করিয়াছিলেন । একপক্ষকাল আন্দাজ শ্রবৃন্দাবনে থাকিয়া 
মথুরপ্রমূখ সকলে পুনরায় কাশীধামে আগমন করেন এবং ৬বিশ্বনাথের 
বিশেষ বেশদর্শনের জন্ত ১২৭৫ সালের বৈশাখ মাপ পধন্ত অবস্থান করেন। 
কাশী হইতে শ্রীযুক্ত মথুরের গয়াধামে যাইবার বাসন! ছিল; কিন্তু 
ঠাকুরের এ বিষয়ে বিশে আপত্তি থাকায় তিনি এ সঙ্বল্প পরিতাগপূর্বক 
কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন । এরপে চারি মাস কাল তীর্থে ভ্রমণ করিয়া 
সন ১২৭? সালের জ্যোষ্ঠ মাসের মধাভাগে ঠাকুর মথুরবাবুর সহিত 
আবার দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়াছিলেন । প্রীবৃন্দাবন হইতে ঠাকুর 
রাধাকুণ্ড ও শ্ামকুণ্ডের রজ: আনয়ন করিয়াছিক্েন। 'দক্ষিণেশ্ববে 
আসি! তিনি উহার কিয়দংশ পঞ্চবটার চতুর্দিকে !ছড়াইয়া দেন এবং 
' অবশিষ্টাংশ নিজ সাধনকুটীর-মধো শ্বহন্তে প্রোথিত করিম! বলেন, “আজ 
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₹'তে এই স্থান শ্রীবৃন্দাবনতুল্য দেবনূমি হ'ল।” উহার অনত্িকাঁল পরে 
তিনি নানাস্থানের বৈষ্ণব গোল্বামী ও ভক্তপকলকে মধখুরবাবুর ছার 
নিমস্ত্রিত করাইয়! পঞ্চবটাতে মহোৎ্সবের আয়োজন করিয়াছিলেন । 
মধুরবাবু এ কালে গোস্বামীদিগকে ১৬ টাকা এবং বৈষ্ণব ভক্তদদিগকে 
১ টাকা কবিয়। দক্ষিণ! দিয়াছিলেন। 

পূর্বোক্ত তীর্থসকল-দর্শনের পর ঠাকুর একবার মধুরবাবুর সহিত 
কালন। ও নবদ্ধীপে গিয়াছিলেন। কানায় ঠাকুর একদিন তগবানদাস 
বাবাজীকে দর্শনাস্তে ফিরিয়া আসিয়া মখুরবাবুর নিকট বাবাজীর উচ্চ 
আধ্যাত্বিক অবস্থার অনেক প্রশংসা করেন। মথ্রবাবুও উহা শুনিয়া 
বাবাঁজীকে দর্শন করিতে ষান এবং আশ্রমস্থ দেববিগ্রহের সেবা এবং 
একদিন মহ্োৎ্সবাদির জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দেন। ইহা সম্ভবতঃ 
১২৭৭ বঙ্গাবের কথা । 

ঠাকুরের ত্রাতুশ্ুত্র অক্ষয়ের মৃত্ার স্বল্পকাঁল পরে শীযুক্ত মুর ঠাকুরকে 
সঙ্গে লইয়। নিজ জমিগারি-মহলে এবং গুরুগৃছে গমন করিগাছিলেন । 
মথুরের জমিদারি-মহলের একস্থানে পলীবাঁসী শ্রীপুকষগণের ছুর্দশা ও 
অভাব দেখিয়া ঠাকুর তাহাদিগের দুঃখে কাতর হন এবং মথুরের দ্বানা 
নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাদিগকে 'একমাথা করিয়া তেল, একখানি নৃতন 
কাপড় এবং উদ্দর পুবিয়! একদিনের ভোজন' দান করান। মণপুববাবু 
এ সময়ে ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া চুর্গার খালে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন । 
সাতক্ষীরার নিকট সোনাবেড়ে নামক গ্রামে তাহার পৈতৃক ভিটা! ছিল। 
& গ্রামের সন্নিহিত গ্রামমকল তখন তাহার জমিদারিভুক্ত । ঠাকুরকে 
সক্ষে লইয়া তিনি এই সময়ে এ স্থানে গিয়াছিলেন। এখান হইতে 
তাহার গুকুগৃহ অধিক দূরে ছিল না। বিষয়-সম্পন্তির বিভাগ লইয়া 
গুরবংদীয়দিগের . মধ্যে এইকা'লে বিবাদ চলিতেছিল। সেই বিবাছ 
মিটাইবার জন্য প্রীঘুক্ত মথুরকে তীহারা আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । গ্রামের 
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নাম তালামাগরে। | মথুরবাবু তথায় যাইবার কালে ঠাকুর ও হ্াায়কে 
নিজ হস্তীর উপর আরোহণ করাইয়া এবং স্বয়ং শিবিকার় আবোহণ 
করিয়া গমন করিয়াছিলেন। মথুরের গুকুপুত্রগণের স্যত্ব পরিচর্ধায় 
কয়েক সপ্তাহ এখানে অতিবাহিত করিয়া ঠাকুর দৃক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া 
আসিয়াছিলেন। 

একাদিক্রমে চতুর্দশ বৎসর ঠাকুরের সেবায় সর্বাস্তঃকরণে নিযুক্ত 
থাকিয়া! মথুরবাবুব মন এখন কতদূর মিষ্কামতাবে উপনীত হইয়াছিল, 
তাহার দৃ্টাস্তত্বরপে একটি ঘটনা বপ্সিলেই যথেষ্ট । এক সময়ে শরীবের 
সন্ধিশ্থলবিশেষে ক্ফোটক হওয়ায় মথুরবাবু শধ্যাগত ছিলেন: ঠাকুবের 
দর্শনের জন্য এ সময়ে তাহার আগ্রহাতিশঘ্ন দেখিয়! হ্দয় এ কথা 
ঠাকৃবকে নিবেদন করিলেন । ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, “আমি গিয়ে কি 
করব- তার ফোড়া আরাম ক'রে দেবার আমাপ কি শক্তি আছে?” 
ঠাকুর যাইলেন ন। দেখিয়া শ্রীযুক্ত মথুব লোক পাঠাইয়! বারংবার কাতর 
প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। তাহার এপ বাকুলতায় ঠাকুরকে 
অগত্যা যাইতে হইল । তিনি উপস্থিত হইলে ঘথবের আনন্দের অবধি 
হিল না। তিনি অনেক কষ্টে উঠিয়া তাঁকিম্া ঠেস দিয় বসিলেন এবং 
বলিলেন, “বাবা, একটু পায়ের ধূলা দাও ।” ঠাকুর বপিলেন, “আমার 
পায়ের ধুলা নিয়ে কি হবে, ওতে তোমার ফোড়া কি আরোগ্য হবে?” 
মধুরবাবু তাহাতে বলিলেন, “বাবা, আমি কি এমনি ? তোমার পায়ের 
ধুলা কি ফোড়া! আবাম করবার জন্ত চাচ্ছি? তার জন্ত তো ভাক্কার 
আছে। আমি তবসাগর পার হবার জন্ত তোমার শ্রীচরণের ধুল' 
চাচ্ছি।” এই কথা শুনিবামাত্র ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইলেন । মধুর 
এ অবকাশে তাহার চরণে মন্তক স্বাপনপূর্বক আপনাকে কতার্থ জান 
করিলেন-_তাহার ছুনয়নে -আনন্দাস্র নির্গত হইতে লাগিল । 

একদিন ঠাকুর ভাবাবিঞ্ হইয়! শ্ীদুক্ত মথুরকে বলিশ্রেন, “মখুব, তুষি 
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যতদিন আছ, আমি ততদিন এখানে থাকব।” মখুর শুনিয়া আতঙ্কে 
শিহরিয়! উঠিয়া দীনভাবে ঠাকুরকে বলিলেন, «সে কি, বাবা, আমার 
পত্বী ও পুত্র ত্বারকানাথও যে তোমাকে বিশেষ ভক্তি করে।” মথুরকে 
কাতর দেখিয়া ঠাকুর বলিলেন, “আচ্ছা, তোযার পতী, ও দোয়ারী 
যতদিন থাকবে, আমি ততদিন থাকব।” ঘটনাও বাস্তবিক এবপ 
হট্যাছিল। 

সম্পদ-বিপদ, স্থখ-ছুঃখ, মিলন-বিয়োগ, জীবন-মৃতাব্প তরঙ্গ-সমাকুল 
কালের অনস্ত প্রবাহ ক্রমে সন ১২৭৮ সালকে ধরাধামে উপস্থিত করিল। 
ঠাকুরের সহিত মথুরের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হইয়া এ বসুর পঞ্চদশ বর্ষে 
পদার্পণ করিল। বৈশাখ যাইল, জা্ঠ যাইল, আৃষার্টের অর্ধেক দিন 
অতীতের গে লীন হইল, এমন সময় শ্রীযুক্ত মথুর জরবোগে শয্যাগত 
হইলেন । ক্রমশ: উহা বৃদ্ধি পাইয়া সাত-আট দিনেই বিকারে পরিণত 
হইল এবং মথুরের বাকবোধ হইল। ঠাকুর পূর্ব হইতেই বুঝিগ্নাছিলেন, 
মাত্তাহার ভক্তকে সেহময় অঙ্কে গ্রহণ করিতেছেন-__মথুরের ভক্তিব্রতের 
উদ্যাপন হুইয়াছে। সেজন্ত হৃদয়কে প্রতিদিন মথুরকে দেখিতে 
পাঠাইলেও স্বয়ং একদিনও যাইলেন না। ক্রমে শেষ দিন উপস্থিত 
হইল-_অস্তিমকাল আগত দেখিয়া মথুরকে কালীঘাটে লইয়া যাঁওয়। 
হইল। সেইদিন ঠাকুর হৃদকেও দেখিতে পাঠাইলেন না; কিন্তু 
অপরাহ্‌ উপস্থিত হইলে দুই-তিন ঘণ্টাকাল গভীর ধ্যানে নিমগ্ন রছিলেন 
এবং জ্যোতির্ময় বর্জ দিব্য শরীরে ভক্কেব পার্খে উপনীত হইয়। তাহাকে 
কৃতার্থ করিলেন -বহুপুণ্যাজিত লোকে তাহাকে স্বয়ং আরূঢ করাইলেন। 
ভাবভঙ্কে ঠাকুর হৃদয়কে নিকটে ডাঁকিলেন; তখন পাঁচটা বাজিয়া 
গিয়াছে । তিনি বলিলেন, “শ্রীপীজগদস্বার সধীগণ মথুরকে সাদরে 
দিব্ারথে উঠালেন-_-তার তেজ ীঞ্রদেবীলোকে গেল।” পরে গভীর 
রাত্রে কালীঘাটের কর্মচারিগণ ফিরিয়া! আসিয়। হৃদয়কে সংবাদ দিল, 
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মধুরবাবু অপরাহ পাঁচটার সময় (১৬ই জুলাই, ১৮৭১) ১ল! শ্রাবণ, 
১২৭৮) দেহ্রক্ষ! করিয়াছেন । 

জনৈক ভক্ত ঠাকুরের নিজমৃখ হইতে একদিন মথুরানাথের অপূর্ব 
কাহিনী শুনিতে শুনিতে তীহছার মহাভাগোর কথ ভাবিয়া স্তভিত ও 
বিভোর হইয়া তীহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মৃত্যুর পর মথুরের কি হ'ল 
মশার? তীঁকে নিশ্চয়ই বোধ হয় আর জন্মগ্রহণ করতে হবে না।” 
ঠাকুর শুনিয়া উত্তর করিলেন, “কোথাও একটা রাঙা হয়ে জন্মেছে 
আর ফি! ভোগবাসনা ছিল।” এই বলিয়াই ঠাকুর অন্ত অন্ত কথা 
পাড়িলেন। 


শভ়ুচরণ মল্লিক 


যুক্ত শভভৃচরণ১ মষ্লিক মহাশয়ের পিতার নাম ছিল সনাতন মল্লিক । 
ইনি পিতার একমাত্র পুত্র এবং ইহার! জাতিতে স্থবর্ণবণিক | ইহাদের 
বাড়ি ছিল কলিকাতার সি দুরিয়াপটি পল্লীতে । দক্ষিণেশ্বরের ৬কালী- 
মন্দিরের নিকটে তাহার ষে উদ্ভানবাটী ছিল, সেখানেও তিনি প্রায়ই বাস 
করিতেন । ব্রাহ্মমমাজের সহিত, এবং বিশেষত: শ্রীযুক্ত কেশবচন্ত্র সেনের 
সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি এক বিদেশী সওদাগরের অফিসে 
মুৎসন্ধী কাঁজে প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন এবং দান, চরিজ্জবল ও 
তক্তিমত্তার জন্ত তিনি জনসাধারণের শ্রদ্ধা-আকরধণে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
তিনি ধনী হইলেও বাগবাজার হইতে হাটিয়! দক্ষিণেশ্ববের বাগানবাঁটাতে 
আসিতেন। একজন বলিম্নাছিলেন, “অত রাস্তা; কেন গাড়ি ক'রে 
আস না? বিপদ হ'তে পারে।” ইহাতে শল্ুবাবু মুখ লাল করিয়া 
উত্তর দিয়াছিলেন, “কি 1? তীর নাম ক'রে বেছ্িয়েছি--আঁবার বিপদ ?” 
এমনি ছিল তাহার বিশ্বাম। তীছার দান ছিল অজ -প্রার্থ কেহ 
বিফলমনোরথ হইয়া! ফিরিত না। ত্রান্ম-সমাজের সহিত সম্পর্কবশতঃ 
ধর্মসন্বন্ধে তাহার মন বেশ উদ্ধার ছিল ; তিনি বাইবেলাদি গ্রন্থ পড়িতেন। 
শ্রীযুক্ত কেশবচন্ত্রকে তিনি একবার সঙ্গে করিয়া ্ররামরষের 
নিকট পইয়া গিয়াছিলেন। ৬কালীমন্দিরের পার্থে অবস্থানের 
ফলে ঠাকুরের সহিত তীছার পরিচয় সহজেই হইয়াছিল। 
ঠাকুর প্রায়ই তাহার উদ্ভানবাটাতে যাইয়া দীর্ঘকাল তগবদালাপনে 

১ 'লীলাপ্রসঙ্গ' সাধকতাবে (৩৫৯ পৃঃ) শল্তুচরণ এবং উহার গুরুভাব _পূর্বার্ধে 
(৫৬ পৃঃ) শস্বতন্্র নামের উল্লেখ আছে। উত্তরাধিকারীদের হত্তগত দলিলে শত্ত.মাথ 
নামও দেখা ঘায়। 
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কাটাইতেন ; তাই গর্ব করিয়া মল্লিক মহাশয় একদিন ক্ীরামরুষ্জকে 
বলিয়াছিলেন, “তুমি এখানে এস; অবশ্ত আমার সঙ্গে আলাপ ক'রে 
আনন্দ পাও তাই এস।” ভক্ত যেমন ভগবানকে চায়, তেমনি সে 
উৎফুল্ল হইয়া ওঠে এই চিস্তায় যে, ভগবানও ভাহার অন্থেষণে 
ফিরেন । 

শড়ুবাবুর সহিত পরিচয়ের পূর্বেই প্রীশ্রীঠাকুর যোগারূঢ অবস্থায় 
জানিতে পারিয়াছিলেন যে, ৬জগদন্বার বিধানে এক ভাগাবান বাকি 
নেবায়ত বা রসদদার নিযুক্ত হইবেন-_“তিনি গৌরবর্ণ পুকুষ, তীহার 
মাথায় তাজ ।” 

যখন অনেক দিন পরে মল্লিক মহাশয়ের সহিত পরিচয় ঘটিল তখন 
মকর বুঝিলেন, “একেই আগে ভাবাবস্থায় দেখেছি ।” শ্রীযুক্ত মথুরানাথ 
বিশ্বাসের দেহুতাগের পর (১৬ই জুলাই, ১৮৭১) পানিহাটি-নিবাসী শ্রণুক্ 
মণিমোহন সেন কিছুদিন শশঠাকুরের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ 
করিয়াছিলেন ; পকন্ধ অচিরে শল্তুবাবু এ কার্য স্বহন্তে তুলিয়া লওয়ায় 
মণিমোহন অধিক সেবার স্থযোগ পান নাই । এ কাল হইতে আরম্ত 
করিয়া ১৮৭৭ শ্রীষ্টাবদে দেহত্যাগ প্স্ত শল্তুবাবু একনিষ্টভাবে শশ্রঠাকুর 
শ্রইমাতাঠাকুরানীর সেবায় নিরত ছিলেন । তাহাদের কোনরূপ অভাব 
যথা খাগ্ঘসামগ্রী বা কলিকাতা যাতায়াতের গাড়িভাড়। ইত্যাদি 
জানিতে পাবিলেই তিনি উহা? অকাতরে মিটাইয়া দিতেন। তিনি 
প্ীশ্ীঠাকুরের নিকট যে অধ্যাত্মসম্পদ লাভ করিয়াছিলেন, তাহার কথা 
প্ররণ করিয়া! তিনি শ্রঠাকরকে গুরুজী বলিয়া সম্বোধন করিতেন । 
ঠাকুর ইহাতে বিরক্ত হইয়া! বলিতেন, “কে কার গুরু ? তুমি আমার গুরু |” 
শডভুবাবু তথাপি বিরত না হইয়া আপনভাবেই গুরুজীর 'সহিত ভাবের 
আদান-প্রদান করিতেন। মল্লিক জায়াও শ্রুপ্রীঠাকৃর ও ্রপ্রমাতাঠাকুরানীর 
প্রতি অশেষ তক্তিবিশ্বাস পোষণ করিতেন, এবং দক্ষিণেশ্বরে ভ্রীমায়ের 
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অবস্থানকালে তাহাকে প্রতি জয়মঙ্গলবারে ম্বগৃহে লইয়া যাইয়া দেবীজ্ঞানে 
ষোড়শোপচারে তাহার শ্রচরণপৃজ। করিতেন । 

শ্রীমা ৬কালীমন্দিরের সংশ্লিষ্ট হ্বল্পপরিসর নহবতে কষ্টে দিনযাপন 
করেন দেখিয়! শক্তৃবাবু ৮কাপীবাটার উদ্যানের পার্থে একখণ্ড জমি ২৫০ 
টাকা বায়ে মৌরসী করিয়া লন। তিনি পরে নেপাঁল সরকারের উচ্চপদস্থ 
কর্মচারী ও শ্রারামরুঞ্ণতক্ত কাঞ্চেন শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ উপাব্যায়ের সাহায্যে 
এ জমিতে শ্রমায়ের বাসের জন্য একখানি কুটীবু প্রস্তত করেন এবং 
১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্ের ১১ই এপ্রিল এ জমি ও বাটার দানপত্র লিখিয়! দেন । 
অন্যতাবেও তিনি মাভাঠাকুরানীর সেবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। একবার 
শ্রমা আমাশয়ে আক্রান্তা হইলে শন্তুবাবু তাহার চিকিৎসার জন্য 
অকাতরে অর্থধায় করিয়াছিপেন । 

শৃবাবু ছিলেন ভক্ত ও কর্মযোগী। শ্রশ্রঠাকুবের দিবা সঙ্গগুণে 
তিনি আধ্যাত্মিক পথে আলোক দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং উহার 
প্রভাবে তাহার ধর্মবিশ্বাসসকল পূর্ণতা ও সফলতা লাভ করিয়াছিল। 
জনকলা'ণার্থে তিনি দাতব্য চিকিৎসাঁলয়াদি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং 
উহ্বাদের সংখ্যা বাড়াইতে চাহিছেন। তিনি শ্রশ্রঠাকুরকে বলিতেন, 
“আমার ইচ্ছা, টাকাগুলে| সৎকর্ষে ব্যয় করি”; বা “ক্রীশর্বাদ ক যাতে 
এই পরঙ্র্ধ ভার পাদপদ্মে দিয়ে মরতে পারি ।” ঠাকুর তাহার অনুগত 
তক্তকে শুধু সমাজসেবার স্তরে ফেলিয়া না রাখিয়া উচ্চতর আধ্যাত্মিক 
অনুভূতির অধিকারী করিতে চাহিয়াছিলেন ; তাই শলুবাবুর এক্সপ 
প্রার্থনার উত্তরে বলিয়াছিলেন, “ভগবানের সাক্ষাৎকার হ'লে কি 
হাসপাতাল ডিস্পেন্সারী চাইবে?” আর বলিয়াছিলেন, “এ তোমার 
পক্ষেই উশ্বর্থ। তাঁকে তুমি কি দিবে? তার পক্ষে এগুলো কাঠ মাটি ।... 
সম্মুখে ঘেট! পড়ল--ন1! করলে নয়-_সেটাই নি্ধাম হয়ে করতে হয়। 
ইচ্ছা ক'রে বেশী কাজ জড়ানো ভাল নয়।” বন্তত: শ্রীরামকষ্' শভভুবাবুকে 
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তাহার পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলি তুলিয়া দিতে বলেন নাই, বা তাহার 
অন্ত কর্মযোগমার্গ ত্যাগ করিতে উপদেশ দেন নাই । জীবনের প্রকুত 
উদ্দেন্ঠ ঘে ভগবানলাভ, পেই বিষয়েই তিনি তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আসক্িযুক্ত ক৫প্রচেষ্টার দোষ দেখাইয়া 
দিয়াছিলেন। ফলত: ঠাকুরের উপদেশ কখনও কেবল নেতির পথ 
অনুসরণ করিত না--ছূর্বল যাঁনবকে তিনি ইতির পথেই চালাইতেন। 
শড়ুবাবুকে এরূপ উপদেশদ্ানের কারণ সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলিয়াছেন, 
“লোকটা ভক্ত ছিল, তাই আমি বললুম.."।” আর তিনি ত্বাহাকে 
বলিয়াছেন, “এসব.কর্ম অনানক্ত হয়ে করতে পারলে ভাল ; কিন্তু তা বড় 
কঠিন। আর যাই হোক, এটি যেন মনে থাকে যে, তোমার মানবজন্মের 
উদ্দেশ্ট ঈশ্বরলাভ-_হাসুপাতাল ডিস্পেন্সারী করা নয়।--.কর্ম আদিকাগু, 
কর্ম জীবনের উদ্দেস্ট নয় ।” 

শ্ররামরঞ্ধের এইসব অমূল্য উপদেশ যে সফল হইয়াছিল, তাছা 
আমরা শত্ভৃবাবূর আলাপ-আলোচন! হইতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারি। তিনি 
জীযুক্ত হৃদয়কে একদিন বলিলেন, “হৃদ্ব, পৌটল! বেধে বদে আছি।” 
ইহাতে ঠাকুর যখন আপত্তি করিতেন, “কি জলক্ষণে কথা কও,” তখন 
শভূ বলিতেন, কীনা, বলো, এসব ফেলে যেন তার কাছে যাই।* 
ভগবানে তাহার এতই বিশ্বাস ছিল যে, তিনি একদিন বাক্কা 
মুখ করিয়া বলিয়াছিলেন, “সরলভাবে ডাকলে তিনি শুনবেনই 
শুনবেন ।” 

শড়ৃবাবূর দক্ষিপেশ্বরের উদ্ভানবাঁটাতে শ্রীরামকুষ্ণের যে-সব লীলা- 
বিলাস হইয়াছিল, তাহার অতি অল্পই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 
ধীন্তর দর্শনলাতের পূর্বে শ্রীরামরুষ্ণ শড়ৃবাবুরই নিকটে “বাইবেল শ্রবণ- 
পূর্বক ্রীপ্রীঈশার পবিত্র জীবনের ও সম্প্রদায়- রা কথা জানিতে 
পারিষ্াাছিলেন ৷” 


শল্তুচরণ মল্লিক ১৫৯ 


দক্ষিণেশ্বরে শল়ুবাবুর একটি দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল। ঠাকুরের 
একবার পেটের অন্থখ হইলে শলভুবাবু ভীহাকে একমাত্রা আফিম খাইতে 
এবং যাইবার সময় উহা! তাহার নিকট চাষ্িয়। লইয়া! যাইতে বলেন। 
ঠাকুর এ উদ্যানে গেলে প্রারই কয়েক ঘণ্টা স্দালাপে কাটাইতেন। 
সেদিনও অনেক সময় এভাবে কাটিয়া গেলে উভয়েই আফিমের কথা 
ভুলিয়া গেলেন । পথে আয়া ঠাকুরের উহ! স্মরণ হওয়ায় তিনি ফিরিয়। 
আসিয়! দ্বেখিলেন, শল্ভুবাবু অন্দরে চলিয়া! গিয়াছেন । অতএব কর্মচারীর 
নিকট উহা! চাহিয়া লইয়া মন্দিরের দিকে চলিলেন। কিন্তু শত্তৃবাবুর 
নিকট না চাহিয়া! কর্মচারীর নিকট চাহিম! লওয়ায় যে-্সত্যচ্যন্তি হই 
তাহারই ফলে ঠাকুর পঞ্থ দেখিতে পাইলেন না। তখন কারণ বুঝিতে 
পারিয়া আফিম ফিরাইয়! দিতে আসিয়া তিনি দেখেন, কর্মচারীও নাই, 
দরজ| বন্ধ। অগতা। জানাল! গলাইয়া মোড়কটি ভিতরে ফেলিয়া 
দিয়া বলিলেন, “ওগো, এই তোমাদের আফিম রইল ।* তারপর 
দেখেন, চোখ সাফ হইয়া গিয়াছে, শ্বকক্ষে ফিরিতে আর কোনও কষ্ট 
হইল না । 

আর একদিন ঠাকুরের সতীর্থ শ্রধুক্ত গিরিজা ও শল়্ুবাবুর সহিত 
কথ। কহিতে কহিতে রাত্রি হইয়া গেলে ঠাকুর যখন মন্দিরে ফিরিবার 
জন্ত রাস্তায় বাহির হইলেন, তখন গভীর অন্ধকারে দিক ঠিক করিতে 
পারিলেন না। এসময় গিরিজা স্বীয় যোগশক্তিবলে পৃষ্ঠভাগ হইতে 
ছট? বাহির কিয়া মন্দিরোগ্ঠানের প্রবেশপথ পর্যস্ত আলোকিত করিয়। 
দিলে ঠাকুর উহার সাহাযো স্বস্থানে ফিরিলেন। 

শড়ুবাবুর সন্থদ্ধে আর বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তিনি 
১৮৭৭ শ্্ীষ্ঠাবে দেছতা্গ করেন। চারি বৎসরকাল শ্রীশ্রীঠাকুর ও 
শ্রমায়ের সেবা করিয়া শন্গুবাবু রোগে শয্যাশায়ী হইলে ঠাকুর তাহাকে 
দেখিতে গিয়াছিলেন, এবং ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছিলেন, “শুর 


১৬৪ শ্রীরামকৃ্ণ-ভক্তমালিকা 


প্রদীপে তেল নাই।” বহমৃক্রোগে বিকার উপস্থিত হইয়। প্রযুক্ত শলত 
শরীররক্ষা! করিলেন। পীড়িতাবস্থায়ও ত্বাহার মনের প্রপন্নত! একদিনের 
জন্তও নষ্ট হয় নাই। শঙ্তুবাবুর পৈতৃক বাড়ি ঘে বাস্তার উপর ছিল, 
উহার নাম ছিল কমলনযন স্ত্রী; কিন্তু পরে শন্ভৃবাবুর ন্মরণার্থ উহার 
নামকরণ হয় শস্তু মল্লিক লেন। 


নাগ মহাশয় 


'নাগ যহাশয়” বলিয়া সাধারণ্যে পরিচিত জীযুক্ত ছৃর্গাচরণ নাগ 
নারায়ণগঞ্জ শহরের অর্ধক্রোশ পশ্চিমে দেওভোগ গ্রামে দীনদয়াল নাগের 
পর্ণকুটির আলোকিত করিয়! ১২৫৩ সালের ৬ই ভাদ্র শুরু প্রতিপদ 
তিথিতে (১৮৪৬ শ্রীঃ, ২১শে অগস্ট ) জন্মগ্রহণ করেন । নাগ মহাশয়ের 
আট বৎনর বয়সের সময় মাতা! ত্রিপুরাহুন্দরী পুত্র হুর্গাচরণ ও কন্তা 
সারদামপিকে বিধবা নন্দিনী ভগব্তীর ক্রোড়ে অর্পণ করিয়া স্বর্গলাভ 
করিলেন । বালবিধবা অতি ঘতে ভ্রাতৃসস্তান ঘয়ের লালন-পালন করিতে 
লাগিলেন। পিপীমাকে নাগ মহাশয় মা বলিযাই জানিতেন। 

পিতা দীনদয়াল কলিকাতায় কুমারটুলিতে শ্রীযুক্ত রাজকুষার ও শ্রীযুক্ত 
হবিচরণ পাল চৌধুবীদের গদিতে চাকরি করিতেন । তাহার বাসাবাটী 
ছিল একখানি খোলার ঘর। পালবাবুর! দীনদ্য়ালকে অত্যন্ত বিশ্বাস 
করিতেন। নির্লোভ দীনদয়াল একবার নৌকাযোগে বাবুদের হুন লইয়া 
কলিকাতা হইতে নারায়ণগঞ্জে যাইতেছিলেন। তখন জাছাজ-চলাচল 
আরস হয় নাই। একদিন সন্ধ্যাসমাগমে আর অগ্রসর না হইয়] ভিনি 
তীরে একখানি প্রকাণ্ড ভাঙ্গাবাড়ি ও তঙ্গিকটে দুইখানি কৃষকেব গৃহ 
দেখিয়! বাক্রিযাপনের জন্ত নৌক1 নঙ্গর করিতে বলিলেন । প্রভাতে উঠিয়া 
শৌচের জন্ত তিনি তাঙ্গাবাটার পার্থ বসিয়া! অভ্যাসবশত; নখ দিয় 
মাটি খুড়িভেছেন, এমন সমন মনে হইল টাকার মতো! কি যেন 
হাতে ঠেকিতেছে। উৎস্থক হইয়া! আরও মাটি সরাইয়া দেখিলেন, 
পুরাতন আমলের মোহরপূর্ণ একটি ঘড়া প্রোথিত বহিয়াছে। অমনি 
বিষধর সর্পবৎ উহাকে ভ্রুত পরিহাবপূর্বক- দীনাদয়াল নৌকায় গিয়া 
উঠিলেন এবং মাবীর1 শৌচাদির জন্ত বিলম্ব করিতে চাঁহিলেও বলিলেন 


৯১ 


৬২ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা 


যে, সেখানে ভয়ের কারণ আছে, নৌক1 অবিলম্বে ছাড়িতে হইবে। 
এগত্যা তাহাই হইল। 

মি্ভাষী, সুশীল, হৃ্পুষ্ট, দীর্ঘকেশ বালক দুর্গাচরণকে দেঁওভোগের 
প্রতিবেশিনীরা সকলেই ক্রোড়ে তৃণ্গিয়া আনন্দ করিতেন; কিন্তু কেহ 
কোন খাবার দিলে সে উহা গ্রহণ করিত ন।। সন্ধার সময় তারাখচিত 
আকাশ নিরীক্ষণ করিতে করিতে বালক কখন পিসীমাকে আব্দার করিয়া 
বলিত, “চল মা, আমর! ওদেশে চলে যাই-_-এখানে থাকতে আর ভাল 
লাগে না)” চক্র উদ্দিত হইলে সে আনন্দে হাততালি দিয়! নৃত্য করিত ; 
বাতাসে দোছুল্যমান বৃক্ষ দেখিয়] বলিত, “মা, আমি ওদের সঙ্গে খেলব ;” 
আর অমনি হেলিয়া ছুলিয়া তাহাদের অন্থকরণে মধুর অঙ্গসঞ্চালনপূর্বক 
পিসীমার মনোহরণ করিত। পিনীম! পুরাণের গল্প বলিতে বিশেষ 
নিপুণা ছিলেন। গল্প শুনিয়া বালক রাজে দেব-দেবীর স্বপ্ন দেখিত। 
বাল্যক্রীড়ায় তাহার তেমন মন ছিল না; তবে সঙ্গীদের আগ্রহে কখনও 
কখনও ক্রীড়ায় যোগ দিত। দলের জয়বলাভের জন্ত অন্ত বালকের! 
তাহাকে মিথা! কথা বলিতে বলিলে বাধক অস্বীকার করিত? কিন্ত 
ইহার ফলে সময়বিশেষে প্রহার খাইয়। শরীর বক্কাক্ত হইত, অথচ 
বাড়িতে আসিয়া পিসীমার নিকট সে কোন অভিযোগ করিত না। 
তবে ভাহার সতাবাদিতা ও শান্তহ্বভাবের জন্ত অনেক ক্ষেত্রে তাহাকে 
মধ্যন্থ হইয়া বিবাদ মিটাইতে হইত এবং প্রায়ই তাহার এ বিষয়ক 
সিদ্ধান্ত নকলে মানিয়া লইত। 

নারায়ণগঞ্জে একটিমাত্র বাঙ্গাল! বিদ্ভাপয়ে কেবল তৃতীয় শ্রেনী পর্যন্ত 
অধ্যাপন চলিত। এই সর্বোচ্চ শ্রেণী পর্ধস্ত অধায়নান্তে পাঠ বন্ধ 
হইয়া গেলে নাগ মহাশয় জানম্পৃহা-পরিতৃপ্থির জন্য 'একদিন পিপীমার 
অজ্ঞাতমারে কৌচার খু টে চারিটি মুড়কি বাধিয়াপদজঞ্জে পাচ ক্রোশ দুরে 
ঢাক! নগরীতে বিগ্ভালয়ের অন্বেষণে বাহির হছইলেন।. সেখানে নর্ম্যাল 


মাগ মহাশয় ১৬৩ 


স্কুলে পড় ঠিক হুইল। এদিকে পিসীমা তাহাকে দেখিতে না পাইয়। 
মহা! উদ্বেগে দিন কাটাইতেছিলেন ; সন্ধ্যার সময় গৃহাগত বালকের মুখে 
যখন শুনিলেন যে, পরদিন হইতেই তাহাকে প্রত্যহ আটটায় চাক যাক্জা 
করিতে হইবে, তখন তীহার আগ্রহ দেখিয়া! তিনি সহজেই সম্মত হইলেন 
এবং প্রত্যহ যথাসময়ে রদ্ধন করিয়া দিতে লাগিলেন । এইভাবে দেড় 
বৎসর পাঠ চলিয়াছিল। ইহার ভিতর মাত্র ছুই দিন দাগ মহাশয় কামাই 
করিয়াছিলেন। এই দীর্ঘ পথে যাতায়াত বড় সহজসাধ্য ছি না। 
সন্ধ্যায় বাটা ফিরিবার সময় এক স্থানে তিনি কয়েকবার একটি ভূত 
দেখিয়াছিলেন। প্রথমবারে দেখিলেন, ভূতুটি একটি অশ্বখবৃক্ষ আশ্রয় 
করিয়া পেছন ফিবিয়! দাড়াইয়া আছে। নাগ মহাশয় তো! বসিক্া 
পড়িলেন। কিন্তু পরে ভাবিলেন, আমি যখন তাহার কোন অনিষ্ট করি 
নাই, সেই বা আমার জনিষ্ট করিবে কেন? স্থতরাং সাহুসভরে অগ্রসর 
হইয়! ভূতকে অতিক্রম করিয়! গেলেন। ভূত অনিষ্ট করিল না; কিন্তু 
তিনি পশ্চাতে শুনিতে পাইলেন এক বিকট অউনহান্য। তখন আর 
ফিরিয়া দেখার সাহস তাহার ছিল না। আব একবার পথে তুমুল 
ঝড়বুষটি আরস্ত হইল-_-পথ অন্ধকার, আশ্রয়ের স্থান নাই। একটি মোড় 
ফিরিতে গিয়া তিনি অন্ধকারে এক পুকুরে পড়িয়া! গেলেন। উহা হইতে 
উঠিয়া আসিতে তাহাকে খুবই বেগ পাইতে হইয়াছিল। 

নাগ মহাশয় অল্প দিনেই বাঙ্গালা রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন 
করিয়াছিলেন ; আর তাহার হস্তাক্ষর ছিল মুক্তার মতো। পরে তিনি 
যখন পড়িবার জন্ক কলিকাতায় যান, তখন চরিভ্রগঠনের উদ্দেগ্তে লিখিত 
এই রচনাগুলি 'বাঁলকদিগের প্রতি উপদেশ' নাম দিয়! নিজব্যয়ে ছাপাইয়া- 
ছিলেন এবং বিন! মূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন । 

কলিকাতায় আসিবার পূর্বে পিসীমাতার আগ্রহে একই বাজে 
গোধুলিলগ্পে নাগ মহাশয়ের ও শেষরাজে ভগিনী সারদার বিবাহ হইয়া 


১৬৪ শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমাজিক! 


গেল। নববধূর নাম প্রসন্নকুমীরী:) বধু গৃহে আসিলেন ; কিন্ত নাগ 
মহাশয়ের এক অদ্ভূত আচরণে পিসীমাতার হুরিষে বিষাদ উপস্থিত 
হটুল। পাছে বধুর সহিত এক শয্যায় শয়ন করিতে হয়, এট ভয়ে 
নাগ মহাশয় সন্ধ্যা হইলেই বৃক্ষশাখায় উঠিয়া বসিতেন এবং পিসীমাতা 
ফ্তক্ষণ তাহাকে নিজ কক্ষে শয়নের অন্কমতি না দিতেন ততক্ষণ 
'নামিতেন না। পিসীম। ভাবিয়াছিলেন, কালে এই স্প্টিছাড়া মনোভাব 
পরিবতিত হইবে ; কিন্ত তাহার পূর্বেই বধূ কালগ্রাসে পতিত হইলেন । 
তখন নাগ মহাশয় কলিকাতায়। 

কলিকাতায় পিতার নিকট থাকিয়া নাগ মহাশয় ক্যাম্পবেল 
মেডিক্যাল স্কুলে ভর্তি হইলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে এ বিদ্তালয় 
পরিত্যাগপূর্বক হোমিওপ্যাথি শিখিতে আরম্ভ করিলেন । ভাক্তার ভাছুড়ী 
মহাশয়ের নিকট তিনি লকাল-সন্ধ্যায় অধায়ন করিয়! এবং তাহার সহিত 
রোগীদের গৃহে গৃহে যাইয়৷ এই শাস্ত্রে বিশেষ বুৎপুত্তি লাভ করিয়াছিলেন। 
ইত্যবসরে দীনদয়াল পুত্রকে লইয়া দেশে গেলেন-_ইচ্ছ, আর একটি বধূ 
গৃহে আনেন ; কিন্তু উপযুক্ত পাত্রী না পাইয়া অচিরে পুত্রসহ কলিকাতায় 
ফিরিয়া আঁসিলেন। এইবারে,নাগ মহাশয় একটি ছোট হোমিওপ্যাথিক 
ওধধের বাক্স কিনিয়। পাঠের সঙ্গে সঙ্গে বিনা অর্থে পাড়ায় পাড়ায় 
দীন-ছুঃখীদের চিকিৎসায় রত হুইলেন। বস্ততঃ পরোপকার করিবার 
স্থযোগ তিনি কদাচিৎ পরিহার করিতেন । তিনি পিতৃবন্ধুগণের অনুরোধে 
অস্সানব্দনে তাহাদের আবশ্যকীয় পব্যাদি ক্র করিয়া! অনেক ক্ষেত্রে স্বয়ং 
গৃহে বহন করিক়া আনিতেন। প্রেমচাদ মূনশী নামক এক কপণের 
ভ্রাতৃবিয়োগ হইলে এ ব্যক্তি শব্দাহের জন্ক কাহারও সাহায্য না পাইয়া 
নাগ মহাশয়ের দ্বারস্থ তইলেন ; অগত্যা পিতাপুত্র মৃতের সৎকার করিয়া 
মূনশী মহাশয়কে বিপন্ুক্ত করিলেন । 

এই সময়ে ভাবী শ্রবামকষণ-তক শীধুক্ত হুরেশচন্্র তের সহিত 


নাগ মহাশয় ১৬৫ 


নাগ মহাশয়ের পরিচয় হয়। স্থরেশবাঁবু তখন সাকার ভগবান সমন্ধে 
সন্দিধ; কিন্তু নাগ মহাশয় পূর্ণ বিশ্বাসে বলিতেন, “আছে বস্ত লয়ে আবার 
বিচার কর1 কেন?" স্থরেশবাবুর সঙ্গে তিনি কখনও বা ব্রাহ্মদ মাজে 
যাইতেন। কিনস্ত'কেশবচন্দ্রের বক্তৃতায় তিনি মুগ্ধ হইলেও সমাজের 
আচাবাদি তাহার মনংপৃত ছিল না। সমাজ হইতে প্রকাশিত সাধুচরিত্র- 
সমূহ তিনি আগ্রহনহকারে পড়িতেন এবং পুরাণের অনুবাদেও আরুষ্ট 
হইতেন। প্রায়ই তিনি শ্রশান-ঘাটে বাগঙ্গাতীরে সাধু-সন্রযাসীদের সহিত 
ধর্মপ্রসঙ্গে পিধ হইতেন বা আপনমনে দীর্ঘকাল এসকল স্থলে ব্রপিয়। 
থাকিতেন। এক বুদ্ধ ব্রাহ্মণের পরামর্শে শ্বশানে বসিয়ার্মহানিশায জপ 
করিতে করিতে, তিনি এক শুভ্রজ্যোতি: দর্শন করেন এবং পরে নিয়মিত 
জপধান আরম্ভ করেন। এক কথায় বলিতে গেলে নাগ যহাশয় তখন 
সংসার ভুলিয়। ক্রমেই ধর্মশ্রোতে ভাসিয়! চলিয়াছেন। 

দীনদয়াল ইহা! লক্ষ্য করিয়! উহার প্রতিকার কল্পে অবিলম্বে পাত্রী ঠিক 
করিয়া নাগ মহাশয়কে বিবাহের জন্য দেশে যাইতে আদেশ করিলেন । 
নাগ মহাশয়ের পক্ষে ইহা যেন বিন! মেঘে বজ্রাঘাত। একবার তো 
বিবাহ হইয়াছিল--সে নবকুন্থম অকালে ঝরিযা পড়িয়াছে; আবার পরের 
মেয়ের উপর এই অবিচার কেন? পিতা কিন্তু কিছুতই মানিলেশ শা; 
পুঞ্জের অসম্মতি দর্শনে অভিমানপূর্বক অন্নতাগ করিলেন ও নিজনে 
অশ্রবিসর্জন করিতে লাগিলেন । পুত্র বলিলেন, তিনি পুত্রবধূ অ.পক্ষাও 
অধিক মেহভরে পিতৃসেবা করিবেন | কিন্তু কথা দিয়। কথ! থাকিবে না, 
পিতৃপুরুষের পিগু লুট হইবে--ই্ত্যার্দি ভাবিয়া পিতা তখন মিয়মাণ। 
অবশেষে পিতারই জয় হইল । বিষবৎ বোধ হইলেও পিতৃভক্ত পাগ 
মহাশয় বিবাহ করিতে সম্মত হইয়া দেওভোগ্নে গেলেন এবং যথাকালে 
শ্রীমতী শরৎকামিনীর পাণিগ্রহণ করিলেন। 

নাগ মহাশয় এখন গৃহস্থ; স্থৃতরাং কলিকাতা ফিরিয়া ইচ্ছা না 


১৬৬ জরা মকৃফ-ভক্তমালিক। 


থাকিলেও প্রয়োজনের তাড়নায় দর্শনী লইয়া! চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। 
এই নবীন পরিস্থিতি সত্বেও অধ্যয়নন্থখ, রোগীর. পরিচর্যা, সুহৎ-সঙ্গ ও 
ভগব্দালাপে দিনগুলি বেশ চলিয়া যাইতেছিল। পরস্থ এইভাবে সাত 
বখসর অতীত হওয়ার পর অকল্মাৎ সংবাদ আদিল, মাতৃকল্পা পিসীম! 
অন্থস্থা। নাগ মহাশয় অবিলম্বে দেওভোগে যাইয়া পিসীমার সেবায় 
নিষুক্ত হইপেন ; কিন্তু তাহাকে রক্ষা করিতে পাবিলেন না। রাম-যন্ত্রে 
দীক্ষিত পিসীম! পুত্রস্থানীয় নাগ মহাশয়ের মাথায় হাত বুঙাইয়া আশীর্বাদ 
করিলেন, “তোর ফেন বামে মতি থাকে ।” তারপর “বা _স্বলিতে 
বলিতে তাহার প্রাণবামু মহাঁবাফুতে মিলিয়! গেল । মাতৃশোক কি, তাহা 
শৈশবে মাতৃবিয়ৌগকালে নাগ মহাশয় পূর্ণ অন্থুভব করিতে পারেন নাই, 
কিন্তু আজ মর্মন্তদ বিচ্ছেদে তাহাকে উন্সত্তপ্রায় করিল। গৃহবাস 
তাহার পক্ষে অসম্ভব হুওয়ায় তিনি চিতাভূমিতে অধিক সময় ক্লাটাইতে 
লাগিলেন । কাজেই ইহার অন্ত কোন প্রতিকার ন দেখিয়া! বীনদয়াপকে 
দেওভোগে আগমনপূর্বক পুত্রকে কলিকাতায় লইয়া যাইতে হইল। 
কলিকাতাগ্স প্রত্যাবর্তনাস্তে পুনর্বার চিকিৎসাকার্ধ আরম্ভ করিলেও 
সগ্ভশোকগ্রস্ত নাগ মহাশয় অর্থবৃদ্ধির চেষ্টায় সম্পূর্ণ উদ্দামীন রছিলেন । 
পোশাক-পরিচ্ছদের আড়ম্বর, বাহ্থ পরিপাটা ইত্যাদি না থাকিলে 
চিকিৎসা-বাবলায়ে তেমন অর্থাগম হয় ন1 বলিয়! পিতা! তাহাকে পোশাক 
কিনিয়৷ দিলেন? কিন্তু পুত্র জানাইলেন, “আমার পোশাকের কোন 
দরকার নাই; এ টাক! দিয়! গরীবছৃঃখীর সেবা করিলে যথার্থ কাজ 
করা হইত |” দ্রীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া পিতা! বলিলেন, “তোর কাছ থেকে 
আমার বু আশা ছিল; এখন বুঝেছি, আমি আত্মবর্চিত হয়েছি। তুই 
যে দরবেশ হতে চলেছিন।” শুধু কি তাহাই, পুত্র রেগীর নিকট অর্থ 
লইতেন না; অপিচ নিজব্যয়ে পথ্য ও উধধাদি কিংৰা! নিজের বাবছার্য 
ব্যারদি পর্বস্ত দিয়া তাঁহাদের সেব। করিতেন । সংসারার্নভিজ পুত্রের সবই: 
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স্ট্টিছাড়া। এক শীতে একটি রোগীকে দেখিতে গিয়৷ তিনি নিজের 
গায়ের ভাগলপুরী খেশ রোগীর গায়ে জড়াইয়া দিয় আসিলেন। আর 
এক ভূমিশয্যায় শায়িত রোগীকে নিজের বাটীর অতিরিক্ত তক্তাপোশ 
দিয়া আসিলেন। বিস্বচিকা গ্রস্ত এক ক্ষৃত্র শিশুর পার্থ বসিয়া সারাদিন 
চিকিৎসা করিলেন ; কিন্তু শিশুকে বাচাইতে পারিলেন না সন্ধ্যায় অশ্রু 
বিসর্জন করিতে করিতে রিক্তহস্তে গৃহে ফিরিলেন। 

অর্থের ভাগা যেরপই হউক না কেন, চিকিৎসক হিসাবে নাগ 
মহাশয়ের বিশেষ হনাম হইতে অধিক দিন লাগে নাই । ক্রমে ভীহার 
পিতার মনিব পালবাবুরা তাহাকে গৃহচিকিৎ্সক নিযুক্ত করিলেন । 
ইহাদের নিকষ হইতেও তিনি অর্থগ্রহণ করিতেন না। একবার 
বিশ্চিকাক্রাস্তা এক বোগিণীকে আশঙ্্ধরূপে আরোগ্য করায় বাবুর 
কতজ্ঞচিত্তে তাহাকে মুদ্রাপরিপূর্ণ একটি বৌপাপানত্র উপহার দিলেন । কিন্ত 
নাগ মহাশয় উহ গ্রহণ না করায় বাবুর] ভাবিলেন, উপহার আশানুরূপ 
হয় নাই ; স্ততরাং আরও পঞ্চাশ মুদ্রা দিলেন । তাহাও প্রত্যাথ্যানপূর্বক 
নাগ মহাশয় জানাইলেন যে, উষধের মুল্য ও পারিশ্রমিক কুড়ি টাকার 
অধিক হইতে পারে না; তিনি উহাই মাত্র লইয়া শ্বগৃহে ফিরিলেন। 
স্বোপাজ্িত অর্থ যাচককে অকাতরে দিয়! দুই-এক পয়সার মুড়ি খাইয়। 
দিন কাটানে। তাহার জীবনে বিরল ঘটনা নহে । এইরূপ অবস্থায় যেক্ষেত্রে 
যাসিক তিন-চারি শত টাকা আয় হওয়া উচিত ছিল, সেক্ষেত্রে গৃহে 
আসিত মাত্র ভ্রিশ-চক্পিশ টাকা । নিজের জন্য সঞ্চয় করিয়৷ রাখা তাহার 
হ্গভাববিরুদ্ধ ছিল। বিনা প্রচেষ্টার যাহ! আসিয়া পড়িত, তাছ। পিতাকে 
দ্বিতেন এবং প্রয়োজনাভ্ুসাবে তীহারই নিকট চাহিয়া লইতেন। ধর্মের জন্ত 
সংসারবুদ্ধি স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিলেও তিনি ধর্মরাজো তগ্ডামিতে ভুলিতেন 
মা। বৈষ্কব-বৈষ্কী বা ভৈরব-ভৈরবী একসঙ্গে ভিক্ষায় আসিলে তাহার 
সমালোচনার কশাঘাতে তাহার! অবিলঙ্বে অন্যত্র গাইতে বাধ্য হইত । 
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সদ্গৃহস্থ দীনদয়াল ও ধান্্রিক পু নাগ মহাশয়ের মধ্যে চিস্তাধারার 
পার্থক্য থাকায় কাধত; একটু মতবিরোধ হওয়। স্বাভাবিক ছিল। 
আর্ধিক সচ্ছলতা হইলেও দীনদয়াল বাদায় পাচক ব্রাহ্মণ রাখিতেন না, 
নিজেই রন্ধন করিতেন। স্ুপুত্র পিতার স্বাধীন ব্যবহারে বাধা না 
দিয়া স্বীয় কর্তব্যবোধে পিতা বদ্ধনশালায় যাইবার পূর্বে স্বয়ং বন্ধনে 
প্রবৃন্ত হইতেন। এইরূপে উভয়েই স্থযোগের অশন্ুন্ধানে থাকিতেন এবং 
ঘিনি পরাজিত হইতেন তিনি ক্রুদ্ধ হইতেন ও অপরকে প্রতিনিবৃত্ত 
হইতে বলিতেন। সেই সময়ে কোন ভদ্রলোক সেখানে উপস্থিত 
থাকিলে তাহাকে মধ্যস্থতা করিতে হইত। অবশেষে এই মতান্তর 
নিরোধের অস্ত কোন উপায় না দেখিয়া নাগ মহাশয় স্বীয় সহধ্সিণীকে 
কলিকাতায় আনাইলেন এবং ক্ষুদ্র বাসা-বাটীতে স্থান সন্কুপান হইবে না 
ভাবিয়া স্থরেশবাবুর বাটার নিকট একখানি দ্বিতল বাটা ভাড়া! লইলেন। 
বধু গৃহে আসায় দীনদয়াল একদিকে যেমন সুখী হইলেন, অপর দিকে 
তেমনি সংসাবুবিমুখ পুত্রকে সংসারে বিজড়িত করিতে পারিলেন না 
দেখিয়। ছুঃথীও বড় কম হইলেন না; কারণ ঘটনাচক্রে সহধমিণীকে 
কলিকাতায় -আনিলেও নাগ মহাশয় পূর্বেরই মতো ভাগবতাদি পাঠ 
করিয়া ও পিতাকে উহা! শুনাইয়া অবসরকাল কাটাইতে লপাগিলেন- 
পারিবারিক আমোদ-আহলাদের অবকাশ তাহার ঘটিল ন।। 

এই নময়ে স্থবেশৰাধু কয়েকজন ব্রাঙ্ম ভক্তের সহিত মিলিত হইয়া 
গঙ্ষাতীরে উপাসন! করিতেন । উপাসনান্তে কীর্তন হইত। নাগ মহাশয় 
উপাসনাকালে ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন এবং কীর্তনে মাতিয়া মধুব হৃত্য 
করিতেন, কখনও বা বাহ্‌ জ্ঞান হারাইয়া ভূতলে পতিত হইতেন ; এমন 
কি, একদিন ভাবাবস্থায় গঙ্গাগর্ভে পড়িয়! গিয়াছিলেন । তবু ইহা মনে 
করা চলিবে না যে, দকল সময়েই তিনি এইবপ ধর্মোন্মত্তা প্রকাশ 
করিতেন --ভাব চাপিয়! রাখাই ছিল তাহার ম্বভাব; তিনি বপিতেন, 
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“যত থাকে গুপ্ত তত হয় পোক্ত । যত হয় বাক্ত তত হয় ত্যক্ত॥” 
এইরূপ ব্যক্তির তাবের বহিঃপ্রকাশ ভাবাধিকোরই শৃচনা করে 
মাজ। 

স্বাধীনভাবে সাধনায় বত থাকিয়া উন্নতিলাঁভ করিলেও নাগ মহাশয় 
জানিতেন যে, ইষ্টলাত করিতে হইলে দীক্ষার প্রয়োজন । এজন্য তিনি 
যখন বিশেষ ব্যাকুলত! অন্ভব করিতেছেন, ঠিক সেই সময়েই তাহার 
কুলগুরু কৌল-সন্নাসী শ্রীকৈলাপচন্ত্র ভটাচার্ধ মহাশয় বিক্রমপুর হইতে 
নাগগৃহে উপস্থিত হইলেন । পরদিনই নাগ মহাশয় সন্ত্রীক শক্তিমন্ত্রে 
দীক্ষিত হইলেন। দীক্ষা পর সাধনা আরও নিবিড়তর হইল । জপ- 
ধানে রাত্রি পোহাইয়া যাইত, অমাবস্যায় উপবাসপূর্বক গঙ্গাতীরে জপ 
করিতে করিতে বাহুজ্ঞান লোপ পাইত। একদিন তিনি তন্ময় হইয়া 
ভগবচ্চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় জোয়ারের শ্রোত তাহার দেহকে 
ভাসাইয়া পইয়া চলিল। জ্ঞান-লাভাস্তে তিনি সম্ভরণপূর্বক তীরে 
উঠিলেন। চন্দ্রের হ্াস-বৃদ্ধির সঙ্গে আহারের হাঁস-বৃদ্ধি করিয়া তিনি 
কিছুকাল পক্তব্রঞত আচরণ করিয়াছিলেন। তীছার ছিল বাগমার্গের 
সাধনা; কিন্তু সম্ভবক্ষেত্রে তিনি যে বৈধী সাধনাও করিতেন, ইহাই 
তাহার প্রমাণ। এই সময়ে তিনি শ্যামাবিষষক অনেকগুলি পদাবলীও 
বচন! করেন। 

এইবরপ ব্যক্কির বাবসায়ে ক্ষতি হওয়া অনিবাধ। এদিকে দীনদয়ালের 
শরীরও ক্রমে অপটু হইয়] পড়ায় স্বাহারও আর্ন-স্থাসের সম্ভাবনা ঘটিল। 
তথাপি পিতার শ্রমলাহ্ববের জন্ত এবং পিতা যাহাতে বিষয়চিস্তা ছাড়িয়। 
ধর্মে মন দেন, এই বিষয়ে স্বযোগদ্দানের জন্ত নাগ মহাশয় হ্বয়ং 
লংসার-বিমুখ হইলেও কর্তবাবোধে পিতার বাবসায়গ্রহণে অগ্রসর 
হইলেন। দীনদয়াল পালবাবুদের অধীনে কুতের কার্ধ করিতেন; পুঙ্ 
উহ! স্বয়ং গ্রহণ করিলেন আবার সহধম্রিণীকেও বলিলেন, “আমাকে ভুলে 
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মহামায়ার শরণাঁপর হও, তোমার ইহকাল পরকাল ভাল হবে।” পিতা 
বুঝিতে পারিলেন, পুত্র স্বাধীনভাবে শ্বীয় ভাগাযপরিচালনে বদ্ধপরি কর-_- 
বৃদ্ধব়্সে এই শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার ক্ষমতা তাহার নাই। 
স্থুতরাং কিছুধিন পরে পুত্র যখন দীনদয়ালকে দেশে পাঠাইতে চাহিলেন 
এবং শ্বশুরের সেবার জন্ত বধুকেও সঙ্গে যাইতে বলিলেন, তখন প্রতিবাদ 
নিক্ষল জানিয়। তিনি বধূর সহিত দেওভোগে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 
অত:পর নাগ মহাশয় কলিকাত।র ছিতল গৃহ ত্যাগ করিয়! পূর্বের ক্ষুত্র 
বাটীতে চলিয়া আসিলেন । 

এদিকে ব্রাঙ্মলমাজে গমনাগমনের ফলে সুবেশচন্দ্র সংবাদ পাইলেন 
যে, দক্ষিণেশ্বরে একজন সাধু আছেন, তিনি কামিলী-কাঞ্চন-ত্যাগী এবং 
সদা ভগবপ্রপঙ্গে উন্মত্ত । দুই বন্ধুতে পরামর্শ করিয়া দ্বিপ্রহবে 
আহারাস্তে এই দুর্লভ সাধুদর্শনে চলিলেন। দক্ষিণেশ্বর কোথায় জানেন 
না- শুধু জানেন উহা! উত্তরে ।' অনেকদূর অগ্রসর হইয়া পথচাত্রীকে 
জিজ্ঞাসা করিয়। জানিলেন ষে, দক্ষিণেশ্বর ছাড়াইয়1 চলিয়া আসিয়াছেন ; 
তখন আবার দক্ষিণে চলিয়া অপরাহু দুইটার সময় মন্দিরে উপস্থিত 
হইলেন। এখানেও বিপদ--সাধু কোথায় থাকেন তাহা তাহার! 
জানেন না। অবশেষে এদিক সেগ্দিক ঘুরিতে ঘুরিতে এক প্রকো ষ্টের 
পূর্বদ্ধারে একজন শ্বশ্রধারী পুরুষকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহাকে 
পরমহংসদেবের কথা জিজ্ঞানা করিলে ভিনি বলিলেন, পরমহংসদেব 
চন্দননগরে গিফ়াছেন--সেদিন আর দেখ! হইবে না। পরে তাহার! 
জানিয়াছিলেন, ইনিই প্রতাপচন্দ্র হাজর1। হতাশাপ্র অবসন্পমনে বিদায় 
লইবেন, এমন সময়ে নাগ মহাশয় দেঁখিলেন, ভিতরে উত্তরাস্ত এক 
ব্যক্তি একখানি ছোট তক্তাপোশের উপর পা ছড়াইয়! বসিয়া স্মিতমূখে 
তাহাদিগকে ইঙ্গিতে ভিতরে আহ্বান করিতেছেন । দেখিলেই মনে হয় 
ইনি পবিজ্রতার মৃত্তি। ভিতরে প্রবেশ করিয়) তাহারা মেজেতে পাতা 
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মাছুরে বলিলেন । স্থরেশবাবুঃকরজোড়ে গ্রণা করিলেন ? নাগ মহাশয় 
ভূমিষ্ঠ প্রণামান্তে পদধূলি লইতে অগ্রসর হইলে সাধ্‌ চরণ স্পর্শ করিতে 
দিলেন না। কথাবার্তায় তাহাদের বুঝিতে বাকী রছিল না ঘে, ইনিই 
্রাহ্মলমাজে সথপবিচিত দক্ষিণেশ্বরের মহাপুরুষ | ঠাকুর তাছাদের পরিচয় 
গ্রহণ করিলেন এবং সংসারে. পাকাগ মাছের স্তায় নিপরিপ্ত হইয়। থাকিতে 
উপদেশ দিলেন। অত:পর তাহাদিগকে পঞ্চবটাতে ধ্যান করিতে 
পাঠাইলেন। অর্ধঘণ্ট1! পরে তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া ক্রমে শিবমঙ্গির, 
বিষুমন্দির ও কালীমন্দিরে যাইয়া! ভক্তিভবে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিলেন। 
ভবতারিণীর মন্দিরে ঠাকুরের ভাবাস্তর দেখিয়া আগন্ভকৰ্গর সতাসতাই 
অন্ৃভব কই হে, মায়ের সহিত তাহার সম্বন্ধ কোন জাগতিক কল্পিত বন্ধ 
নহে, ইহা দিবা সহজ সবরঙগ্গ অবস্থা! । পাঁচটার সময় বিদায় লইয়া তাহারা 
গৃছে ফিরিলেন। ঠাকুর বলিয়া! দিলেন, “আবার এসো; এলে গেলে 
তবে তো পরিচয় হবে ।” 

ঈশ্ববলাভ-লালসাঁয় উন্মাদপ্রার় নাগ মহাশয় এক সপ্তাহ পরেই 
শীযুক্ত স্থুরেশের সহিত আবার দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর 
তাহাদিগকে দেখিয়াই বহুদিন পরে আত্মীয়মিলনে যেরূপ হয়, সেইরূপ 
উৎফ্ুল্পলকঠে বপিয়া উঠিলেন, “এসেছ, তা বেশ করেছ; আমি যে 
তোমাদের জন্ত এতদিন হেথায় বসে আছি।” তারপর নাগ মহাঁশয়কে 
নিকটে বসাইয়' বলেন, “তয় কি? তোমার তো খুব উচ্চ অবস্থা! |” 
সেই দিনও ঠাকুরের আদেশে তাঁহার! পঞ্চবটাতে ধ্যান করিতে বসিলেন। 
ফিয়ৎক্ষণ পরেই ঠাকুরের সহিত মিলন হইলে নাগ মহাশয়ের সেবার 
আকাজ্ষ। পরিতৃষ্ব করিবারই জন্ত ঘেন তিনি তভীহাকে দিয়া! পর পর 
তামাক সাজা, গামছা ও বটুয়া আনা, জলের গাড় আনা, জল ভি কবা 
ইত্যাদি কাজ করাইতে লাগিলেন। নাগ মহাশয়ের সেদিন আনন্দের 
অবধি নাই, শুধু ক্ষোত রহিল, ঠাকুর পদধুলি দেন নাই। ঠাকুবও 


১৭২ শীরামকুঞ্জ-ভক্তমালিকা 


উপযুক্ত ভক্ত পাইয়। সোল্লাসে স্থরেশবাবুকে বলিলেন, “দেখছ, এ 
লোকটা ষেন আগুন-_জ্জলস্ত আগুন! 
তৃতীয় বারে নাগ মছাশল্প একাই দক্ষিণেশ্বরে গেলেন। সেদিন 
ভাৰাবস্থ ঠাকুর অস্ফুটত্বরে কি বলিতে বলিতে উঠিয়। দাড়াইলেন এৰং 
নাগ মহাশয়কে বলিলেন, “ওগো, তৃষি না ডাক্তারি কর-_-দেখ দিকি, 
আমার পায়ে কি হুয়েছে।” ডাক্তার নাগ মহাশয় পরীক্ষা করিয়া 
বলিলেন, “কৈ, কোথাও তে! কিছু দেখছি ন11” ঠাকুর বলিলেন, “ভাল 
করে দেখ না, কি হয়েছে ।” ভাল করিয়। দেখার প্রয়োজন ছিল না; 
কিন্ত সাধ মিটাইয়া চরণধুলি লইবার আকাঙ্ষা ভক্ত নাগ মহাশয়ের 
ছিল। তিনি তাহাই পূর্ণ করিলেন। এখন হইতে তিনি জানিলেন, 
রামরুঞ্জ বাঞ্াকল্পতরু ভগবান । অতএব সেই দিনই পরীক্ষাচ্ছলে ঠাকুর 
যখন নিজের পীজঙ্গ দেখাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার এটা 
কি.বোধ হয়?” নাগ মহাশয় বিন্দুমাত্র ইতজ্ততঃ না করিয়া উত্তর 
দিলেন, “ঠাকুর আর আমায় বলতে হবে না। আমি আপনারই কুপায় 
জানতে পেরেছি, আপনি সেই ।” ঠাকুর অমনি সমাধিস্থ হইয়] তাহার 
বক্ষে শ্টুচর৭ অর্পণ করিলেন । সহসা নাগ মহাশয় অন্ত এক অন্রভূতি- 
বাজে উপস্থিত হইয়] দেখিলেন--সবত্র এক দিব্য জ্যোতি: উছলিয়। 
উত্ঠিতেছে। 
এইক্সপে যাতায়াত চলিতে লাগিল। এক দারুণ গ্রীশ্বকালে নাগ 
মহাশয় দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হৃইয়! দেখিলেন, দ্িপ্রহরে আহারাক্তে ঠাকুর 
বিশ্রাম করিতেছেন । নাগ মহাশয়কে সম্মুখে দেখিয়া তাহার হস্তে 
পাখাখানি দিয়া ঠাকুর নিদ্রিত হইলেন। এদিকে বাতাদ করিতে 
করিতে নাগ মহাশয়ের হাত বাথা করিতে থাকিপেও পাখ! থামিগ না) 
কারণ উহাতে ঠাকুরের ঘুমের ব্যাঘাত হইবে ; আর আদেশ না পাইলে 
খামেনই বা কিরপে? ক্রমে বাথ! এতই অধিক হইল থে, হাত আর 


নাগ মহাশয় | ১৭৩ 


চলে না। ঠিক সেই সময়ে অন্তর্ধামী ঠাকুর হাত ধরিয়া! বাতাস বন্ধ 
করিলেন । | 

আর একদিন নাগ মহাশয় ঠাকুরের কক্ষে উপবিষ্ট আছেন, এষন 
সময়ে “চিদানন্দরূপ: শিবোহহং শিবোহহম্‌* ইত্যাদি শক্করা চার্ধ-বিরচিত 
স্ভোত্রটি আবৃত্তি করিতে করিতে নবেন্ত্রনাথ তথায় প্রবেশ করিলেন। 
সে এক অভূতপূর্ব সমাবেশ--একদিকে শরণাগত তক্ত, অপর দিকে 
বিচারপরায়ণ অইৈতবাদী ; আর মধ্যে সমন্বয়াবতার শ্রীরামকৃষ্ণ! ঠাকুর 
নাগ মহাশয়কে দেখাইয়া! নরেন্ত্রকে বলিলেন, “এরই ঠিক ঠিক দীনতা-_ 
একটুও ভান নাই ।” নরেন্দ্র বিন! দ্বিধায় মানিয়! লইলেন, “আপনি 
যখন বলছেন, ত1 হবে ।” উতয়ের আলাপ আরস্ত হইল । তক্ত বলেন, 
“তার ইচ্ছা না হলে গাছের পাতাও নড়ে ন1।” জ্ঞানী বলেন, “আমি 
তিনি-টিনি বুঝি না। আমিই প্রত্যক্ষ আত্মা আমার ইচ্ছায় এই 
বিরাট ক্রদ্জাণ্ড যস্ত্রবং পরিচালিত হচ্ছে।” বিচারের আর শেষ নাই। 
অবশেষে যবনিকাপাতচ্ছলে ঠাকুর সহান্তে নাগ মহাশয়কে বলিলেন, 
“কি জান, ও খাপ-খোলা তলোদ্নার, ওর ও কথা শোভা পায়; নরেন ও 
কথা বলতে পারে।” অমনি নাগ মহাশয়ের ধারণা হইল, ঠাকুরের 
লীলাসহায়করূপে জ্ঞানগুক স্বয়ং মহাদেব নরেজ্জরূপে অবতীর্ঁ--নবেক্তর 
মানুষ নহেন। অতএব শিবাবতার নরেন্দ্রকে প্রণাম করিয়! তিনি 
নিরস্ত হইলেন। 

দক্ষিণেশ্ববে উপনীত নাগ মহাশয় একদিন শুনিলেন, ঠাকুর 
বলিতেছেন, “ডাক্তার, উকিল, মোক্তার, দালাল--এদের ঠিক ঠিক 
ধর্মপাভ হওয়া কঠিন ।--এতটুকু ওষুধে মন পড়ে থাকবে--তাহুলে কি 
ক'রে বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের ধারণা হতে পারবে?” তখনি নাগ মহাশয়ের 
স্থল স্থির হইয়া! গেল; তিনি গৃহে ফিরিয়াই ওবধের বাক্স, চিকিৎসার 
পুস্তকাদি গঙ্গাজলে বিসর্জন দিয়] সংসারের একটি পাশ হইতে চিরতরে 
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মুক্ত হইলেন । বাকী রহিল শ্বেচ্ছায় বৃত পিতার কৃতের কার্ধ। উহাতে 
উাহাকে অধিক শ্রম করিতে হইত না; তবে কার্যোপলক্ষে খিঙ্গিরপুর বা 
বাগবাজাবের খালে উপস্থিত থাকিতে হইত। যেদিন বাগবাজারে 
ঘাইতেন, লেদিন যতক্ষণ কার্ধক্ষেত্রে থাক! একাস্ত আবশ্তক ততোধিক 
এক মুহূর্তও ন1 থাকিয়া খালের অপর পাবে নির্জন বনে জপে বসিয়! 
কাল কাটাইতেন। অন্তদিন শ্বগৃছে একটা গঙ্গাজলের জালার পার্খে 
জপ চলিত। 

নাগ মাশয়ের অন্তরে তখন ত্যাগের অগ্সি প্রজ্লিত থাকিলেও 
ঠাকুরের আদেশ ভিন্ন উহ্থার বহিঃপ্রকাশ অসস্ভব। দক্ষিণেশ্বরে গেলে 
ঠাকুর তাছাকে বলেন, প্তৃমি জনকের মতে! গৃহস্থামে থাকবে ; তোষায় 
দেখে গৃহীর] ষথার্থ গৃহস্থের ধর্ম শিখবে।” ম্ুুতরাং নাগ মহাশয় ঠাকুরের 
ইচ্ছার বিকৃদ্ধে সংসারত্যাগ করিতে পারেন ন1। কিন্তু কামিনী-কাঞ্চনে 
মনকে আসক্ত করিয়াই বা বাখিবেন কিন্ধূপে ? আসক্তি তো৷ ধর্মপথের 
অন্তরায়! সহধঙ্গিনী দূরে অবস্থিত থাকায় একটি অন্তরায় আপাতত: 
নাই। কিন্ত অর্থ? ভাবিয়া স্থিব করিলেন--কুতের কার্ধও ত্যাগ 
করিবেন। রণজিৎ হাজর! নামে এক ধর্মতীক ব্যক্তি তীছাকে এ কাজে 
সাহায্য করিত। এখন রণজিৎকে এ কাজ বুঝাইয়া দিয় তিনি 
অর্থোপার্জনে সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হইলেন _ এখন তীহার অবলম্বন রহিলেন শুধু 
তগবান। পালবাবুরা সব শুনিলেন, নাগ মহাশফকে বুঝাইতেও চেষ্টা 
করিলেন; কিন্ধ সব বিফল হুইল। তথাপি একটি ধাম্িক পরিবারের 
অচিরে অন্নকষ্টে পতিত হুইবার সম্ভাবন! দেখিয়! তাহার1 রণজিৎকে 
ভাকাইয়া ব্যবস্থা করাইলেন যে, লাভের অর্ধাংশ নাগ মহাশয়কে দিতে 
হইবে। রণজিৎ নাগ মহাশয়ের প্রকৃতি জানিত বলিয়া ত্বাহাব প্রাপ্য 
অংশের অর্ধেক মাত্র তীহাকে দিয় বাকী অর্থ দেওভোগ্ঠে দীনদগ্লালকে 


পাঠাইয়। দিত। 
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উক্ত ঘটনার পূর্বে নাগ মহাশয় একবার যখন দেশে গিয়াছিলেন তখন 
দীনদয়াল একদিকে যেমন পুত্রের উদ্দাস ভাবের বৃদ্ধি দেখিয়া! অধিকতর 
উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন, অপরদিকে পুত্রও তেমনি পিতাকে কেবলম্বান্্ 
ভগবানের ম্মরণ-মনন লইয়া থাকিতেই বারংবার অন্থুরোধ করিয়াছিলেন । 
সে এক অপূর্ব লীলা! একটি লাউগাছের নিকটে একটি গাতী বাধ! 
আছে এবং সে বহু চেষ্টা করিয়াও গাছটি খাইতে পারিতেছে ন। দেখিয় 
পু গাভীটিকে ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, “খাও মা, খাও।” গাভী সাধ 
মিটাইয়া গাছটি নিঃশেষ করিল। দেখিয়া পিতা বলিলেন, "সংসারের 
যাতে হিত হয়, সেরকম কর! দূরে থাক-_এরকম অনিষ্ট কর! কেন? 
ভাক্কারি ছাড়লি, এখন কি খেয়ে, কি করে দিন কাটাবি 1” পু উত্তর 
দিলেন, “যা হপ্ধ তগবান করবেন।” অমনি পিতা বিরুক্কির সহিত 
বলিলেন, “ছা, তা জানি । এখন ন্তাংটা হয়ে চলবি, আর ব্যাড খেয়ে 
থাঁকবি।” পুত্র কোনও উত্তর ন! দিয়া পরিধেয় বন ত্যাগ করিলেন 
এবং উঠান হইতে একটি মৃত ব্যাঙ লইয়া খাইতে খাইতে বলিলেন, 
*এখন আপনার ছুই আদেশই পালিত হ'ল । *."অতঃপর আপনার পায়ে 
ধরে ব্লছি--এ বনে আর মংসারচিস্তা করবেন না, বসে বসে ইষ্টনাম 
জপ করুন।” 

দেশ হইতে প্রত্যা বর্তনান্তে ছিন্গপাঁশ নাগ মহাশয় দক্ষিণেশ্শরে ছন ঘন 
যাতায়াত আরস্ভ করিলেন । পাছে ঠাকুরের বিদ্বান বুদ্ধিমান ভক্তদের 
মধ্যে তাহার নায় মূর্থের উপস্থিতি অশোভন হয়, এই চিন্ত।প বিনয়ের 
অবতার তিনি পূর্বে ছুটির দিনে দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন ন। এখন সেই 
সব দিনেও যাইতে লাগিলেন এবং ক্রমে সকলের সহিত পরিচয় 
হইতে লাগিল। এদিকে তপস্তাণ্ড উগ্র হইতে উগ্রতর হইতে লাগিল। 
চরণ হইতে পাছকা অপসারিত হইল; গান্রাবরণ বৃছিল মাত্র একখানি 
তাগলপুরী খেশ। আহার দিনান্তে গ্রাস ছুই অন্ধে পর্যবসিত হইল। 
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খানের সহিত লবণ বা মিষ্ট থাকিত না; কারণ তিনি, বলিতেন, 
“তাতে জিহ্বার স্খেচ্ছ! হবে ।” তাহার অর্ধেক বাটার ভাড়া লইয়াছিল 
মেদিনীপুরের কৃত্তিবাস-নামক একজন চাউলের ব্যবসায়ী । তাহার ঘরে 
অনেক কুঁড়া পড়িয়া! থাঁকিত। নাগ মহাশয় স্থির করিলেন, এই অযতুলক 
কুঁড়া খাইয়াই জীবনধারণ করিবেন। গঞ্গাজলে উহা ভিজাইয় অন্ত 
কোন উপকরণ ব্যতিরেকে ছুই দিন গলাধ:করণ করার পরে কন্তিবাস 
সব জানিতে পারিল। ইহার পরে অপরাধ হওয়ার ভযে /ম আর গৃছে 
কুঁড়া জমাইয়া রাখিত না। সে সাধুপ্রকৃতির লোক ছিল ; তাই নি:সম্বগ 
নাগ মহাশয়ের নিকট ভিখারী আসিয়া! রিক্ত হস্তে ফিরিতে দেখিলে 
অকাতরে তিক্ষ! দিত। তবে সাধারণতঃ তাহার প্রয়োজন হইত না; 
কারণ নিজের আহারের জন্ত রক্ষিত শেষ তওপমুষ্টি পর্বস্ত ভিখারীব হপ্ডে 
তুলিয়া দিতে নাগ মহাশর কুষ্টিত ছিলেন না। বাহ সংযমবিষন়ে 
শিরঃপীড়াও তাহার সহায়ক হুইয়াছিল। এ পীড়ার জন্ত তাহাকে বাকী 
জীবন লান বন্ধ বাঁখিতে হইয়াছিল এবং ইহার ফলে শরীর অতি কক্ষ 
দেখাইত। “জিহ্বার স্থুখেচ্ছা' হইবে মনে করিয়া তিনি কোন ভাল 
আহার গ্রহণ করিতেন ন1; কিন্ত প্রসাদ সম্বন্ধে এরূপ বিচার ছিল না। 
প্রসাধু বলিয়া কেহ কিছু হস্তে দিলে তিনি উহা! নিধিচারে গ্রহণ করিতেন । 
তবে জুষ্টব্য ছিল এই যে, সন্দেশাদি যেমন উদরস্থ হইত, তেমনি তৎসহ 
প্রসাদের পাঁতাখানিও উদরে চলিয়! যাইত। এইজ কেহ তাহাকে 
পাতায় করিয়া প্রসাদ দিতেন না) অথব! লক্ষ্য রাখিতেন, যাহাতে প্রসাদ 
শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্ষে পাতাট। কাড়িয়া লইতে পারেন । 

'বিষয়প্রদঙ্গ তাহাকে পীড়া দিত। কেহ এরূপ কথা তুলিলে তিনি 
বলিতেন, “জয় রামরু্চ! ঠাকুরের নাম করন, মায়ের নাম করুন |” 
তাহার মুখে কাহারও নিন্দা শোন! যাইত না। ভুলক্রমে তাহার মুখ 
দিয়! একবার এক ব্যক্তির বিকদ্ধ সমালোচন। নির্গত হওয়ায় শাস্তিন্বূপে 
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তিনি একখপ্ড প্রস্তর লইয়! স্বীয় মন্তকে এরূপ আঘাত করেন যে, মাথা 
ফাটিয়া রক্ত পড়িতে থাকে এবং ঘা শুকাইতে দীর্ঘকাল লাগে। মনেও 
এরূপ চিন্তা আসিলে তিনি অন্তরূপ প্রতিকার করিতততন। একবার 
বিপুজয়ের জন্য কেক দিন নিব উপবাসাস্তে রন্ধন করিতেছেন, এমন 
সময়ে স্ররেশবাবু সেখানে উপস্থিত হইলেন । সম্ভবতঃ তখন সরেশবাবুর 
বিরুদ্ধে মনে কোন বিপরিত চিন্তার উদয় হইয়াছিল, তাই নাগ মহাশয় 
ভাতে; হাড়ি ভাঙ্গিয়া ফেক্রিজেন এবং স্বধেশবাবকে বারবার প্রণাম 
করিয়া আক্ষেপ করিতে লাঁগিলেন। সেদিন আর অল্লাহার হইল না। 
এইরূপে গৃছে থাকিয়াও নাগ মহাশয় অবুণাকাসী ফোগীর ভঞত +্ হিষয়ে 
সংযমের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে কাগিলেন। বস্তুতঃ যম-নিয়মাদিতে তিনি 
তখন সিদ্ধ হইছাঁছেন এবং ধ্যানাদিতেও অতি উচ্চ ভূমিতে আরঢ 
হইয়াছেন। গিরিশবাবু তাই বলিয়াছিলেন, “অহং-শালাকে ঠেডিয়ে 
ঠেডিয়ে নাগ মহাশয় তার মাথা! ভেঙে ফেলে দিয়েছিলেন-_-তাঁর আর 
মাথা তোঙলবার জো ছিল ন1।” শ্রয়ামকফের উল্লিখিত 'নাহং-নাহং 
তুহু-তুহ' সাধনার তিনি ছিলেন-যুর্ত গ্রতীক। 

শ্রীরামকৃফ্ের প্রথম দর্শনলাতের পর এইকপে প্রায় চারি বৎসর অতীত 
হটুল। ক্রমে যখন ঠাকুরের লীলাসমাপনের কাল আগ্রতগ্রায়, তখন 
তাছার রোঁগধক্ত্রণা দেখিতে, এমন কি স্মরণ করিতেও নাগ মহাশয়ের 
হৃৎপিণ্ড বিদির্দ হছুইও বলিয়া ভিনি কাশীপুরে অধিক যাইতে পারিতেন ন1। 
ঠাকুর সম্ভবতঃ ইছা। বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই একদিন যখন তাহার 
দেহে দুহিষহু জাল হইতেছিল তখন নাগ মহাশয় তথায় উপস্থিত হইলে 
ঠাকুর তাঁহার শীতল দেছের স্পর্শে নিজের গাত্রদাহ প্রশমিত করিবার 
মানসে নাগ মহাশয়কে' নিকটে ঘে সিক্প! বসিতে বলিলেন এবং তিনি একধপ 
করিলে ঠাকুর তাহাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া 
রহিলেন। আর একদিন ঠাকুরের মনে কি এক সঙ্কল্প উদিত হইল। 

১২ 
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ঝোঁগের উপশম হইতেছে ন1 দেখিয়া চিকিৎসার জন্য নাগ মহাশয়কে 
ডাকাইয়া জানিয়। বলিলেন, “ওগো, এসেছ ? তা বেশ হয়েছে । ভাক্কার- 
কবিবাজেরা তে! হার মেনে গেছে--দেখ দেখি, যর্দি কিছু উপকার 
করতে পার।* নাগ মহাশয় ফাপরে পড়িলেন; কিন্তু ক্ষণমাত্র স্তন্ক 
থাকিয়াই তিনি উপায় স্থির করিয়! ফেলিপেন এবং ইচ্ছাবলে ঠাকুরের 
রোগ শ্বীয় দেহে লইবার উদ্দেশ্তে ঠাকুরের অভিমুখে অগ্রদর হইতে 
লাগিলেন। তখন তাহার মনে এক সুদৃঢ় সঙ্ধল্প, সবাঙ্গে এক অপূর্ব 
উত্তেজনা, আর মুখে বলিতেছেন, “হা, হা, পারি, আপনার কৃপায় শব 
পারি) এখনি রোগ সেরে যাবে।” ঠাকুর তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে 
পারিয়া তাহাকে দুরে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন, “তা তুমি পারো, রোগ 
সারাতে পারে]।” 

ঠাকুরের মহাসমাধির পাঁচ-সাত দিন পূর্বে তিনি ঠাকুরকে দেখিতে 
গিয়! শুনিলেন যে, মৃখ বিশ্বাদ হইয়া যাওয়ার তিনি আমলকী খুঁজিতেছেন । 
তখন আমলকুটর সময় নহে ) কিন্তু নাগ মহাশয় জানিতেন যে, সত্যন্বলল 
পুরুষের অর্ভিপাধ ব্যর্থ হয় ন1--কোথাও ন! কোথাও আমলকী পাওয়া 
যাইবেই ! তাই আহার ভুলিয়া তিনি উদ্যানে উদ্ভানে উহার অন্বেষণে 
ফিরিতে লাগিলেন এবং তৃতীয় দিবসে দৈবক্রমে উহা! পাইয়া সোৎমাছে 
ঠাকুবের নিকট ফিরিলেন | ঠাকুরও উহা হস্তে লইয়া বাকের স্তায় 
আনন্দ করিতে লাগিলেন এবং পরে নাগ মহাশপ্নকে আহার করাইতে 
বলিলেন । শশী তান্লারে নীচে অগ্প পরিবেশন করিলেন ; কিন্ত সেদিন 
একাদশী-_নাগ মহাশয় অক গ্রহণ ন। করিয়া বলিয়া রছহিলেন | ঠাকুরের 
নিকট এই সংবাদ পৌছিলে তিনি অন্ধের পাত্র নিজের নিকর্ট আনাইয়! 
উহা হইতে কিঞ্চিৎ গ্রন্থ করিগেন; অতঃপর নাগ মহাশয়ের আর 
আপত্তি থাকিতে পারে না; “প্রদাদ! প্রসাদ! মহাপ্রদাদ!* বলিয়! 
তিনি ভূিষ্ঠ হইয়া গ্রণাম করিলেন এবং উহা গ্রহণ করির্পন ! 
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ঠাকুরের জ্বন্তর্ধানের নিদাকণ শোকে আহার-নিত্রা, এষন কি 
শৌচাদিও পরিত্যাগপূর্বক নাগমহাশয় শহ্যাগ্রহণ করিলে উহ! জানিতে 
পাবিয়া হয়ি ও গঙ্গাধবের সহিত নরেক্রনাথ তাহার বাড়িতে যাইয়! 
আছারতিক্ষা করিলেন। নাগ মহাশয় শশব্যন্তে উঠিয়া! রায়! করিয়া 
াহাদিগকে খাইতে দিলেন; কিন্ত শত অন্গুরোধেও স্বয়ং ন1! বসিয়! 
ঠাকুরের প্রিয় সম্তানগণকে ভোজ্য গ্রহণপূর্বক গৃহস্থের কল্যাণসাধনের 
জন্ত কাতর প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন । অগত্যা! আহার সমাপন করিয়া! 
নরেন্দ্রনাথ পুনর্বার পীড়াপীড়ি আরস্ত করিলেন এবং জানাইলেন বে, নাগ 
মহাশয় না খাইলে তাহারাও অনাহারে তথায় বসিয়। থাকিবেন। অনেক 
সাধ্যনাধনার পরে লেদ্দিন তিনি আহার করিয়াছিলেন । 

নিজ বেছাধিঝ হত্বে বীতরাগ হইলেও পিতৃভক্ত নাগ মহাশয় যখনই 
দ্বেশে যাইতেন, তখনই পিতার সর্বপ্রকার যত্ব লইতেন। ন্ীনদয়াল ক্রমেই 
অথর্ব হইয়া পড়িতেছিলেন ; সৃতগ্লাং পুত্র তাহাকে ধরিয়৷ লইয়া গিয়া 
্বান-শৌচাদি করাইতেন, পরিপাটারূপে তাহার শয্যা প্রত্তত করিয়া দিতেন 
এবং তিনি যেদিন যাহা খাইতে চাহিতেন তাছা আনিন্স! দিতেন। 
একদিন তিনি অপরের মৃথে শুনিলেন যে, পিতা ছু:খ করিয়া বলিতেছেন, 
“ছুর্গাচরণ তো! উপার্জন করল না, নতৃব! আমরাও আীঞ্রর্গামায়ের অর্চনা 
করতে পারতাম ।” তদবধি নাগ মহাশয় প্রতিবৎসর ছূর্গাপূজা, কালীপৃজ। 
জগদ্ধাত্রীপৃজা, সরহ্বতীপৃজ! ইত্যাদির আয়োজন করিতেন। একবার 
অধোদয়ধোগের সময় তিনি কলিকাতা হইতে দেশে উপস্থিত হইলে 
দীনদয়াল আক্ষেপসহুকারে বলিলেন, “এ তোমার কিরূপ ধর্ম বুঝি না; 
কোথায় এই সময় গঙ্গান্গানের জন্ত লোকে ভাগীবঘীতীরে ধায়, আর 
তুমি কিনা এখানে এলে ! এখনও তিন-চারপ্দিন সময় আছে-_আমায় 
গঙ্জাতীরে নিয়ে চল।” নাগ মহাশয় শুধু বলিলেন ফে, বিশ্বাস থাকিলে 
মা গঙ্গা ভক্তের গৃহে উপস্থিত হুন। জাশ্চর্ষের বিষয় এই, যোগের দিন 


১৮০ শ্ীরামকৃষ্-ভত্তমালিকা 


দ্বিপ্রহরে প্রাঙ্গণের এক কোণ হইতে প্রবলবেগে জল উদ্‌গত হইয়! প্রাঙ্গণ 
তরিকা! গেল। লোকের কলবরবে নাগ মহাশয় গৃহাত্যন্তর হইতে বাছিবে 
আসিয়া! উহ দেখিলেন এবং “ম! পতিতপাবনী ! মা ভাগীরথী !” বলিয়া 
সাষ্টাঙ্গ প্রণামান্তে অঞ্জলি অঞ্জলি জল যন্তকে গ্রহণ করিলেন, পল্লীর 
লোক তখন “জয় গঙ্গে, জয় গঙ্ষে” ববে নাগপ্রাঙ্গণ মুখরিত করিয়া 
তুলিল। দীনদয়াল সেই পুণাসলিলে দ্জান করিয়৷ পরিতৃ হইলেন। 
এই শ্রোতোবেগ প্রায় একঘণ্ট। ছিল। 

অকল্যাৎ ঘটনাচক্রে যোগশক্ি এইভাবে প্রকটিত হইলেও 
জীরামকঞ্চগতগ্রাণ নাগ মহাশয় সিষ্ধাই পছন্দ করিতেন ন1। পূর্ববঙ্গে 
তখন বৈষ্ণব ও তাম্ত্রিকের প্রাধান্ত-_বামাচাৰ ও সিদ্ধাইকে তখন ধর্মের 
আসন দেওয়া হইয়াছে । নাগ মহাশয় ইহা! জানিতেন বলিয়াই 
সিষ্ধাই-এব নিন্দা ও শ্রদ্ধ! ভক্কির প্রশংসা করিতেন। এইজন্য বারদীর 
্রক্ষচারী প্রভৃতি সাধক গণ তাছার প্রতি বিরূপ ছিলেন৷ নাগ মহাশয় 
এই-সকল সাধকের নিকট কখনও যাইতেন ন1; কিন্ত একদিন 
্রহ্মচাবীর একজন ভক্তের বিশেষ পীড়াপীড়িতে সেখানে উপস্থিত হইলে 
্রজ্মচারী ্রীরামকঞ্ণের মিন্দা আরস্ত করিলেন। ইহাতে নাগ মহাশয়ের 
মনে ক্রোধের উদয় হওয়ায় তিনি শাস্তিবিধানে উদ্ধত হইবেন, এমন সময় 
অকণ্মাৎ দ্বাঁভাবিক শান্তভাব অবলম্বন করিলেন এবং “হায় ঠাকুর, 
তোমার আজ লঙ্ঘন ক'রে কেন আমি সাধুদর্শনে এলাম, কেন আমার 
মতিভ্রম হ'ল?” বপিয্না আপনাকেই শান্তিদানবাপদেশে মাথ! খুড়িতে 
লাগিলেন। পরবে “হাঁ রামকৃষঃ, হা রাষরষ্” বলিতে বলিতে ছুটিয়া 
সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। গৃহে ফিরিয়া তিনি এক ব্যক্তির মুখে 
শুনিলেন যে, ব্রদ্ঘচারী অভিশাপ দিয়াছেন এক বত্সরের . মধ্যে তাঁহাকে 
রক্তবষি করিয়া দেহত্যাগ করিতে হইবে। এরূপ অহিতকামনায় নাগ 
মহাশগ্ন অবহেগ। প্রদর্শনপূর্বক বলিলেন ধে, উ্াতে তাছাধ কেশাগ্রেরও 
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ক্ষতি হইবে না। বস্তত; নাগ মহাশয় ইহার পরেও দীর্ঘকাল 
বাঁচিয়! ছিলেন। 

নাগ মহাশয় সহজে বিচলিত হুইতেন না। কিন্তু ঠাকুরের নিন্দা 
শুনিলে এই দীনের দীন ব্যক্তিটিও অগ্রিমৃত্তি হইতেন। একবার 
দেওতোগের এক প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি নাগগৃহে আসি! এরূপ নিন্দা করিতে 
থাকিলে নাগ মহাশয় প্রথমে তাহাকে ভদ্রভাবে থামাইতে চেষ্টা করিলেন । 
কিন্ত এ ব্যক্তির স্বর ক্রমেই উচ্চপরদায় উঠিতে থাকিলে অবশেষে তাহার 
পৃষ্ঠে পাছৃকাঁঘাত করিয়া! বলিগেন, "বেবোও শাল! এখান থেকে, এখানে 
বলে ঠাকুরের নিন্দা!” লোকটি শাঁপাইয়। গেল যে, মে ইহার প্রতিশোধ 
লইৰে। কার্ধত; সে এক্ধপ ন1 করি! নিজের ভূল বুঝিয়৷ কয়েকিন 
পরে তীহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তিনি জল হুইয়।৷ গেলেন । 
গিরিশবাবু ঘটনাটি শুনিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন “আপনি তো 
জুতো পরেন না, তবে জুতো পেলেন কোথায় 1” নাগ মন্থাশয় উত্তর 
দিলেন, “কেন, তারই জুতে! নিয়ে তাকে মারলুম।” ঠাকুবের মঠের 
নিন্দাও তিনি সহ্ধ করিতে পারিতেন না। একবার নৌকাযোগে 
বেলুড়ের সঙ্গিকটে আসিয়! তিনি মঠের উদ্দেশ্টে প্রণাম করিতে থাকিলে 
আরোহী এক বাক্তি অকথ্যভাবে মঠের নিন্দা আস্ত করিল। তিনিও 
অস্্রনি অগ্নিশর্ম] হইয়া তাহার সম্মুখে বৃদ্ধাজুষ্ঠঘয় ঘুরাইয়া দৃঢ্বরে জা ইয়া 
দিলেন যে, ভোগে লিপ সামান্ত গৃহীর পক্ষে না জানিয়া এইভাবে 
সাধূনিন্দা কর! অতি গঠিত! অবস্থা দেখিয়া সেই আরোহী সেখানেই 
নৌকা থামাইফ্জা। নাষিয়! পড়িল। 

ফুল ফুটিলে ভ্রমর আপনি আসে । নাগ মহাশয়ের নিকট তখন বন 
গণামান্ত ধর্মপ্রাণ বাক্তি আমিতেন; কিন্ত নিরভিমান নাগ মহাশয় কখনও 
গুরুর আসন গ্রহণ না করিয়া সদ্গৃহন্থের ম্থায় আতিথিসেবায় ব্যন্ত হইতেন। 
অতিথিকে তামাক সাজিয়া দিতেন, ঈাড়াইয়! পাখা দিয় বাতাস করিতেন, 
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বাজার হইতে প্রয়োজনীয় খান্তসাহগ্রী-সংগ্রহান্তে নিজ মন্তকে বছুন করিয়া 
জআানিতেন, বর্ষার বাজ্রে সবেমাজ উত্তম ঘবখামি অতিথির জন্ত'ছাড়িয়। দিয়া 
সম্ত্রীক অন্ত সচ্ছিন্্ চালাধরে বলিয়া! রাত্রিধাপন করিতেন। এই-সকল 
বিষয়ে তিনি অতিথিদের নিষেধ বা অন্জনয়-বিনয়ে কর্ণপাত করিতেন ন|। 
দবিত্বের সংসার--অথচ কোন অতিথি অভুক্ত ফিরিতে পারিতেন না। 
নাগ মহাশগন শূলবেদনায় এত ভূগিতেন যে,অনেক সময় চল1-ফির ছুংস্াঁধা 
হইয়া পড়িত। একদিন অতিথিদের জন্ম বাজার হইতে চালের মোট 
মাথায় বছিয়া ফিবিতেছেন, এমন সময় শৃলবাথা আরম্ভ হওয়ায় তিনি 
চলিতে অক্ষম হইয়! বিলাপ করিতে লাগিলেন, “হায় হায় । বামরুঞ্চদের 
কি করলেন! গৃহে অতিথি উপস্থিত। তাদের সেবায় বিলম্ব ভ'ল।” 
পরে বেদন] প্রশমিত হইলে গৃহে আসিয়! অতিথিদিগেব নিকট এই 
সেবাপরাধের জন্ত ক্ষমাতিক্ষা করিলেন। বর্ধার এক দ্াকণ দুর্যোগে 
চারিদিক জলে প্লাবিত) এমন সময়েট্রেন হইতে নারায়ণগঞ্জে অবতবণাস্তে 
দ্বেওভোগে যাইবার অন্ত'কোন উপায় না দেখিয়া একটি ভক্ত সম্ভরণক্রমে 
রাজি নয়টায় নাগ মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হইলেন। নাগ মহাঁশলস 
তক্তটিকে এই বিষয়ে সন্নেহ মুছু ভত্খসন! করিলে অবিগম্বে তাঁহার 
আহারাদির ব্যবস্থা করিতে উদ্যত হুইলেন। সচ্ছিদ্র রন্ধনশালায় 
বাবহাটিধাপযোস শুষ্ক কাষ্ঠ নাপাইন্লা অগতা] গৃহের একটি খুটি কাটিয়া 
রন্ধনের বাবস্থা করাইলেন-_-সহুধমিনী এবং অতিথির নিষেধসন্বে 
তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন ন1। 

সত্যপরাযণ নাগ মহাশয় অপরকেও সত্যবাদী বলিয়া বিশ্বাল 
করিতেন। দৌকানী যে দ্র বপিত, নিহিবাদে সেই দবেই জিনিস 
কিনিতেন। বাকী প্রাপা কাহার নিকট চাছিতেন না। কেহ 
তাবিত, ইনি পাগঙ্গ : সতরাং পয়সা ফিরাইয়! দিবার প্রয়োজন বোধ 
করিত না। কেহ তাবিত, ইনি সাধু; কাঁজেই সেঘে শু বাকী পয়দা 
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ফিরাইয়। দিত তাহাই নহে, তীহাকে প্রত্যেক জিনিস কম মূল্যে দিত। 
নাগ মহ্থাশয় কিন্ত সাবধান করিয়া দিতেন, “অন্যকে ঘা দেন আমাকেও 
তাই দেবেন, বেশী দেবেন ন1।” 

এইরূপ অমিত ব্যয়ের ফলে নাগ মহাশয় ঝণগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। 
তখন বন্ধরা তাহাকে খণের বিষয়প্ররূণ করাইয়! ভবিষ্যতে সাবধান হইতে 
বলিলে তিনি উত্তর দিতেন, “ন1 মেলে, নাই বা খাব; তবু গৃহস্থের ধর্ম 
ত্যাগ করতে পারব ন1।” প্রীরামকু্চ স্টাহাকে গৃছে থাকিয়া আদর্শ 
গৃহীর জীবনযাপন করিতে বপিয়াছিলেন; প্তরাং অন্যথা করার শক্তি 
তাহার ছিল না) এমন কি বলরামবাবু একবার তাহাকে পুত্মীধামে 
লইয়! যাইবার জন্ত জিদ করিতে থাকিলে তিনি বলিয়াছেলেন, “ঠাকুর 
গৃহে থাকতে বল গেছেন; তার বাকা এক চুল লঙ্ঘন করতে আমার 
সাধা নাই।” এই আদর্শ গৃহীর খণ শোধ করিতে স্বামী বিবেকানন্দ 
পধন্থ অগ্রসর হইলে নাগ মহাশয় জানাইয়াছিলেন, তিনি সন্ব্যাীর অর্থ 
গ্রহণ করিতে অপারগ! 

তিনি অপরের সেবাগ্রহণেও পরাজুখ ছিলেন ; এমন কি; জীর্ণ গৃছের 
সংস্কাবাদির জন্য নিযুক্ত শ্রমিককে তিনি কাজ করিতে দিতেন না-_করিতে 
গেলে বাথিত হইতেন। একবার তাহার পত্ধী একজন ঘরামীকে এরূপ 
কার্ধে নিষুক্ত করিলে নাগ মহাশয় কপালে করাঘাত করিয়া! বঙ্গিতে 
লাগিলেন, “হায় ঠাঁকুর ! তুমি কেন আমায় এ গৃহস্থাশ্রমে রাথলে ? আমার 
স্থখের জন্য অপরে খাটবে-_ এগ আমাকে দেখতে হ'ল!” অবস্থা! দেখিয়া 
ঘবামী চাল! হইতে নামিয়। আসিলে নাগ মহাশয় তাহাকে তামাক 
সাজাইয়া খাওয়াইলেন এবং পূর্ণ মজুরি দিয়া বাড়ি পাঠাইলেন। এই 
অবস্থায় হয় ভাক্ক ঘরে বাস করিতে হইত, নতুব! তাহার অস্থুপস্থিতিতে 
সব কাজ করাইতে হত । অনেক ক্ষেত্রে তিনি নৌকায় উঠিয়া নিজে 
নৌ ক1 চালাইতেন, মাঝিকে লগি ধরিতে দিতেন না। ধর্মভীক মাঝিও 
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সাধুকে পরিশ্রম করিতে দ্বিরা পাপ অর্জন করা অপেক্ষা! তাহাকে নৌকায় 
ন! তোলাই প্রেপ: মনে করিত। বন্তত: এই অদ্ভুত সাধুর জীবনে অহর্দিশ 
এইরূপ জটিল সমস্য! লাগিয়াই খাকিত। 

অহিংসায় তিনি এতট! প্রতিিত হইয়াছিলেন যে, পক্ষীর। নিংসংশয়ে 
তাহার হস্তে বসিয়া খাস্ঘ গ্রহণ করিত। একবার প্রাঙ্গণে অকশ্মাৎ একটি 
গোক্ষুর সর্পের আবির্ভাব হইলে নাগগৃহিনী উহাকে মারিয়। ফেসাই স্থির 
করিলেন; কিন্তু নাগ মহাশয় তুড়ি দিতে দিতে যেন দর্পটিকে পথ 
দেখাইয়া অগ্রপর হইতে লাগিপেন এবং সর্পও নির্ধিবাদে এ শষ অন্থনরণ 
করিয়। দূরে চলিয়া গেগ। একটি বাশের বেড়াতে উই লাগিগ্নাছে দেখিয়। 
জনৈক তক্ত উহা সঙ্জোরে নাড়িয় বাস! ভাঙ্গিয় দিলেন । অমনি বাধিত 
নাগ মহাশয় সজলনয়নে ব্সিয়! উঠিপেন, “আহা, কি করলেন!” তারপর 
উইগুপিকে বলিলেন, “আপনারা জাবার বাসা প্রস্তত ককুন।” বলাবাহুল্য, 
ব্ড়োটি শীত্বই বঙ্মীককুপে পরিণত হইয়া আপনি ভাঙ্গিয়া পড়িল--তথাপি 
আর কাহ্াকেও তিনি উহাতে হাত দিতে দিলেন না। মশা, মাছি, 
ছারপোকা! মারা তো দুরের কথ, পাছে স্বান-প্রশ্বাসে স্থুদ্র অদৃশ্য জীবের 
মৃত হয়, এই ভয়ে তিনি সশঙ্ষ খাকিতেন এবং পথ চলিতে লানধান 
হইতেন যাহাতে কোন কীট-পতঙ্গাদিকে মাড়াইন্না না ফেপেন। 
একবার পাখি মারিবার জন্ত সাহছেবরা দেওতোগে আনিলে তিনি প্রথমে 
তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন । কিন্তু বারংবার নিষেধসত্বেও তাহারা 
বন্দুক উঠাইপে তিনি অকম্মাধ উহ! অমিতবলে কাঁড়িয়! লইয়া গেলেন। 
পরে এক বন্ধুর হাত দিয়া ফেরত পাঠাইপে সাহেবরা কতকটা শান্ত 
হইলেন বটে, কিন্তু শান্তি দিবার পরিকল্পনা করিতে লাগিলেন । 
অবশেষে লৌভাগ্াক্রমে তাহার যথার্থ পরিচয় পাইয়া তাঁহারা আর অধিক 
দূর অগ্রসর হইলেন না; অধিকঙ্ক এ অঞ্পে যাওয়াও বন্ধ 
করিলেন । ৃ 
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শ্ীরামকঞ্চের আদর্শনের পর দেশে আসিয়া নাগ মহাশয় পৃথক কুটীর 
রচনাপূর্বক নির্জনবাসের পরিকল্পন। করিয়াছিলেন। কিন্তু সহধর্িণী 
জানাইলেন যে, তিনি তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন দিন কিছু।কবেন 
নাই) অতএব পৃথক বাসের আবঙ্ককতা নাই। নাগ মহাশয় ভরসা 
পাইয়! শ্বগৃহেই রহিয্া গেলেন। এদিকে দীনদয়াল পিগুলোপের তয়ে 
ব্যাকুল হইয়া গুরুবংশীয় নবীনচন্ত্র তষ্টাচার্ধের ছার! পুক্জকে এ বিষয়ে 
অনুরোধ করাইলেন। শুনিয়াই নাগ মহাশয় ইষ্টকস্থার! স্বমস্তকে আঘাত 
করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, *গুরুকুলের সাধক হয়ে আপনি এই 
অসঙ্গত আদেশ করছেন 1”আধাতের ফলে কপাল ফাটিয়! রক্ত পড়িতেছে 
দেখিয়া নবীনচন্ত্র আদেশ প্রত্যাহার করিল্নে। নাগ মহাশয়ের 
দেহত্যাগের পর্ষে কাহার সহ্ধহিশীবল্ফ্াছিলেন,তীারশরীরে কিংবা মনে 
কখনও কোনরূপ মানবীয় বিকার লক্ষিত হয় নি। "তিনি অগ্নিমধো 
বাম করেছেন বটে; কিন্তু দিনেকের তরেও তীর শরীর দগ্ধ হয়নি ।” 
নাগ মহাশয় নিজে এই বিষয়ে কত সাবধান ছিলেন, তাহার আভাস 
একটি ঘটনায় পাওয়া যায়। এক তোঁঢা বিধবা প্রায়ই তাহার নিকট 
আসিতে থাকিলে তিনি কিছুদিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিলেন যে, 
ব্ধিবার উদ্দেশ্ব মন্দ । অমনি সহধধ্িণীকে বলিলেন, “ছাঁয় হায়, কাক- 
কুকুরেরও বোধ হয় এই ছাই হাড়-মাসের খাচার মাংস খেতে সাধ 
হয় না_-এতে ওর কেন এমন ভাব হ'ল 1” নাগগৃহিণী সেই প্রৌটাকে 
আর আসিতে লিষেধ করিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি যে, পুজ্ের 
সংসারবৈরাগা দেখিয়া দীনদয়াল মাঝে মাঝে ভঙ্খসনা করিতেন। 
একদিন মাত্রা একটু অধিক হওয়ায় নাগ মহাশয় জানাইলেন 
ঘে, স্ত্রীঙ্গ তিনি কখনও করেন নাই এবং করিবেনও না কারণ 
সংসারস্থথে তিনি বী'তস্পৃহ। বলিতে বলিতে বন্বাি-উন্মোচনাস্তে 'নাহুং 
নাহং-মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক গৃছত্যাগ করিলেন। এদিকে সাধবী স্ত্রী কাদিয়া 
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আকুল। তখন অপরে প্রবোধ দিয়া সেই বৈরাগীকে আবার গৃছে 
লইয়া জাসিল। 

সাধনবাঞ্যে ঘেরপ, অস্থাৃতিরাজ্যেও তিনি তেমনি অতি উচ্চ ভূমিতে 
আরঢ হইয়াছিলেন। একবৎসর সরস্বতীপৃজার দিনে তিনি জাঁনক 
তক্তকে উচছ্ুদিত কণ্ঠে দেবদেবীর ও তীহাদের কৃপায় সিছ্িলাতের 
কথ! বলিতেছিলেন। শুনিয়া শ্রোতা ভাবিলেন, “ইহার অনুভূতি শুধু 
দেবদেবীর -বাজোই সীমাবন্ধ--উহ! সপীমকে ছাড়াইয়া! অসীম নিথে 
উপস্থিত হয় নাই।” ইভোমধ্যে কর্মবাপদেশে নাগ মহাশয় বাছিবে 
গেলেন। তীঁহার ফিরিতে বিলম্ব হওয়ায় পূর্বোক্ত ব্যক্তিও তাহার 
অন্বেষণে বাছিরে যাইয়া দেখিলেন, নাগ মহাশয় রদ্ধনগৃছের পশ্চাতে 
আমবৃক্ষের নিমে দণ্ডাপমান রহি্য়াছেদ এবং সেখানে ঠাড়াইয়া ভাবাবেশে 
বলিতেছেন, “ম! কি আমার এই খড়-মাটিতে আবদ্ধ? তিনি যে অনন্ত 
সস্ষিদ্ানন্দময়ী__মা ঘষে আমার মহাবিস্তান্বরূপিণী” বলিতে বলিতে সম্পূর্ণ 
বাহজ্ঞানশূন্ধ হইলেন। প্রায় অর্ধঘণ্ট। পরে সেই সমাধিতঙ্গ হুইল । 
সন্দেহমূক্ত তক্কের মুখে সমস্তশুনিয়া নাগগৃহিণী বলিলেন, “বাবা, তুমি 
তে। তার এই অবস্থা আজ নৃতন দেখলে । এক একদিন দুই-তিন প্রহরেও 
ভার চেতন! হয়'না।” 

নাগ মহাশয় কলিকাতায় আমিলে আলমবাঁজার মঠে যাইয়। সাধুদের 
সহিত সাক্ষাৎ করিতেন এবং শ্রীরামকষ্ঃগ্রসঙ্কে অনেকক্ষণ কাটাইতেন। 
একবার বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর উদ্ভানে যাইয়া তিনি'্রশ্রীমাতাঠাকুরানীর 
্চরণার্শন করেন । ম্বামী প্রেমানন্দ সেই দিন বাতাহত কদলীপত্রের 
স্তায় কম্পমান তাহাকে ধরিয়া ধরিয়া মাতাঠাকুরানীর নিকট লইয়া গেলে 
মা তাহার আনীত সন্দেশ গ্রন্ণ করিয়াছিগেন এবং স্বহস্তে তাহাকে 
প্রসাদ খাওয়াইয়া দিয়াছিলেন। তাই ফিরিবার পথে নাগ মহাশয় 
ভাবের ঘোরে বারংবার বলিয়াছিলেন, “বাপের চেয়ে মা দয়াল! বাপের 
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চেয়ে মা দয়াল!” ঠাকুরের মহাসমাধির পরেও দক্ষিণেশ্বরে তিনি 
যাইতেন ; কিন্ধু ঠাকুরের কক্ষে একবার মান্ত প্রবেশের পরে পূর্বস্থতি ও 
দারুণ বিরহে এপ মৃহ্বমন হইয়াছিলেন যে, আর এ ঘরে প্রবেশ করিতে 
পারিতেন না দুর হইতে প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেন। কাশীগুরের 
যে উদ্যানবাটীতে ঠাকুর লীলাসংবরণ করেন, উচ্ভার দর্শনেও অনুরূপ 
ভাবাস্তর হওয়ায় আর তিনি দে পথে চঙ্সিতেন না। গিরিশবাবু, 
তাহাকে একখানি কম্বগ দিয়াছিঙ্গেন, কিন্তু তিনি ভক্তের এই দানকে 
সাধারণভাবে বাবহার করিয়া! অবহেলা প্রদর্শন কর অপেক্ষা স্বীয় মন্তকে 
ধারণ করাই অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে করিয়াছিলেন । ভী্ীমান্গের গ্রদত্ত 
একখানি বস্্ও এরূপে স্তাহার শিরোভূষণ হুইয়াছিল। একবার 
শতীমাগ্গের জন্য বন্ত ও মিষ্টান্ন লইয়া! ঘাইবাঁর কালে বাগবাজারে শুলবেদন! 
আরুস্ত হওয়ায় তিনি এক বোয়াকে পড়িয়। প্রায় দুই ঘণ্টা “হায় চায়” 
করিয়াছিলেন । তথাপি মায়ের দ্রব্য মাকে না দিয়া শ্বগৃছে প্রত্যাবর্তন 
করেন নাই। সেই দিন গৃহে ফিবিতে বানি নয়টা! বাজিয়াছিল। 

নাগ মহাশয় যেষন ছিলেন ভক্ত, তেমনি ছিলেন সেবাপরায়ণ। 
কলিকাতায় প্লেগের সঙ্গয় পাল বাবুরা বাটার ভার তাহার উপর দিদ্না 
দেশে চলিয়া গেলে নাগ মহাশয় একজন পাচক ব্রাঙ্গণ, একজন ত্রাহ্মণ 
মুহুবী ও একটি চাকরের সহিত এ বাঁটাতে বাঁস করিতে লাগিলেন । ক্রমে 
ত্রাঙ্মণ মুদ্ছবীটির প্লেগ হইলে নাগ মহাশয় তীছার যথাসাধা সেবা 
করিলেন ; মৃত্যুর পৃবে ব্রাহ্গণ গঙ্গাযান্জার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে 
লোকাভাববশত: একাই তাহাকে সেখানে লইয়া গেলেন এবং তাছার 
»গঙ্গাপ্রাঙ্থির পর নিজেই সৎকাবের বাবস্থা করিলেন। ইহাতে তাহার 
প্রায় পঁচিশ টাকা বায় হইয়াছিল। এ সময়ে তাহার কার্ধকলাপ দেখিয়া 
এক তত্রলৌক বলিয়াছিলেন, “ইনি বন্ধ পাগল ।” পরবতী ঘটনাও 
সাহার এই বাতুলত্বেরই প্রমাণ দিবে। 
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পালবাবুর! একবার তভীহাকে তোজেশ্বরে লইয়া যান এবং ফিরিবার 
সময় স্ীমারভাড়া ইত্যাদি বাব্দ আট টাক1 ও একখানি কম্বল ঘেন। 
স্টেশনে টিকিট কিনিবার সময় নাগ মহাশয়ের নিকট তিন-চাহিটি শিশু 
সন্তান লইয়৷ এক ভিথারিণী ভিক্ষা চাহিলে তিনি তাহাদের ছূর্দশ। দেখিয়! 
সেই আটটি টাক] ও কম্বল তাহাদিগকে দিয়া পাত্রজে কলিকাতায় 
চলিলেন _তীছার সম্বল ছিল সাড়ে সাত আন] পয়সা । নদীগুলি তিনি 
সম্ভবন্থলে নৌকায় পার হইতে, অন্থাত্র সম্ভরণক্রমে উত্তীর্ণ হইতে; 
দেবালয় পাইলে প্রসাদ খাইতেন, নতুবা মুড়িমুড়কি। এইরূপে উনন্ত্িশ 
দিনে তিনি কলিকাতায় পৌছিয়াছিলেন। আর একবার অনেক দিন 
অর্ধাশনে কাটাইয়া কুতের কার্ধে খিদিরপুরে সারাদিনের পরিশ্রমাস্তে যে 
তের আনা অর্জন করিয়াছিলেন, তাহা! গড়ের মাঠে এক বাক্তিকে দিয়া 
তিনি রিক্তহন্তে গৃহে ফিরিয়াছিলেন। 
গৃহস্থের চরম পরীক্ষা! হয় বিপদের সময় । একবার চৈত্রমাসে পাশের 
বাড়িতে আগুন লাগিয়া আগুনের ফিনকি নাঁগভবনের চালে পড়িতে 
থাকিলে প্রতিবেশীরা উহার রক্ষায় তৎপর হইলেন এবং নাগগৃহিণী তীত 
হইয়া শশব্যন্তে কাথা, কাপড় ইত্যাদি বাহির করিতে লাগিলেন । 
নাগ মহাশয় তখন 'জয় ঠাকুর, জয় ঠাকুর" ধবে বাটার প্রাঙ্গণে করতালি 
দিয়। নৃতা করিতেছেন, আর বলিতেছেন, "এখনও অবিশ্বাস ! ব্রদ্মা আজ 
বাড়ির নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন; কোথায় এখন তাহার পুজা করিবে, 
না সামান্য কাথা-কাপড় লইয়া বাস্ত হইলে? রাখে ক্ঝ মারে কে? 
মারে ক রাখে কে? টদবক্রমে অধ্িদেব পারের গৃহ তশ্মসাৎ করিয়াই 
ক্ষান্ত হইলেন-__নাগগৃছের তৃণখণ্ডও স্পর্শ করিলেন না। 
সাধু হিলাবে নাগ মহাশয়ের নাম দিকে দিকে ছড়াইলেও অভিমান 
তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিল না। গৃঙ্কে কীর্তনকালে তিনি যুক্ককরে 
এক কোণে দীাড়াইয়া! থাকিতেন, কিংবা তামাক সাজিগ্া সকলকে 
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খাওয়াইতেন। গিরিশবাবুর বাটাতে আসিলে অপরের সহিত সমান 
আসনে ন! বমিয়! মেজেতে বসিতেন। একবার স্বামী নিরঞ্নানন্দ 
ঠাকুরের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, কেছ নিজেকে দীনহীন 
ভাবিলে দীনহীনই হইয়া যায়, সুতরাং নাগমহীশয়ের এঁরপ ভাবা 
অন্গচিত। ইহার উত্তরে নাগ মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, কীট হঙ্গি 
আপনাকে কীট ভাবে তৰে যেমন সত্যের অমর্ধাদা হয় না, তেমনি 
তিনি নিজেনে ক্ষুদ্র ভাবিলে সত্যের অপলাপ হয় না, কাজেই দোবম্পর্শও 
হয় ন1। মহাকবি গিরিশচন্ত্র ভাই বলিয়াছিলেন, “নরেনকে ও নাগ 
মহাশয়কে বাঁধতে গিয়ে মহামায়া! বড়ই বিপদে পড়েছেঞ্ু। নরেনকে 
যত বাধেন, সে তত বড় হয়ে যায়-_মাযার দড়ি আর কুলোয় না। শেষে 
নরেন এত বড় হ'ল যে, মায়! হতাশ হয়ে তাকে ছেড়ে দিলেন। 
নাগ মহাশয়কেও মহামায়া বাধতে পাগলেন। কিন্তু তিনি যত বাধেন, 
নাগ মহাশয় তত সরু হয়ে যান। ক্রমে এত সকু হলেন যে, মায়াজালের 
মধ্য দিয়ে গলে চলে গেলেন।” নাগ মহাশয়ের কৃপান্ম অনেকে 
আধ্যাত্মিক জীবনে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন; কিন্ত তিনি 
কাহাকেও দীক্ষা] দিতেন না। কেছ গুরু বলিয়া সম্বোধন করিলে তিনি 
“আমি শৃ্গুর-ক্ু্দর। আমি কি জানি 1”__এই বলিয়া মাথা খুঁড়িতেন। 
আর বপিতেন, “আমাকে আপনারা পদধুলি দিয়ে পবিত্র করতে 
এসেছেন। ঠাকুবের কৃপায় আপনাদের দর্শন পেলাম !” 

দিনদয়ালের শেষসময়ে নাগ মহাশয় দেওতোগেই ছিলেন। পুজের 
এঁকাস্তিক ঘত্বে শেষ জীবনে তাহার মন হইতে সংসাবাসক্তি নিবৃত্ত 
হইয়াছিল-_-তিনি সন্ধযাপৃজ! লইয়া থাকিতেন এবং তুলসীর মালা জপ 
করিতেন। অশীতিবর্ধ বয়সে তিনি সন্গযাসরোগে দেহত্যাগ করেন। 
পিতার লমৃচিত ধর্ধরদেছিক কার্য করিতে নাগ মহাশগকে আগ্রহাদ্িত 
জানিক্ তাহার গুণমৃগ্ধ ব্যক্তিরা অর্থসংগ্রহ করিতে উদ্ভত হুইলে তিনি 
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তাহাদিগকে বিরত করিগেন। প্রতাতত তিনি শ্বরং খণ করিয়! এবং 
বসতবাটী বন্ধক বাখিয়! যখোচিতরূপে শেষকত্যা সমাপন করিলেন এবং 
অতঃপর গর্াধামে যাইয়াও পিগুপ্রদান কৰিলেন। শেষ দিন পর্যন্ত 
তিনি সমস্ত ধণ শোধ করিতে পারেন নাই। 

ইহার তিন বৎসর পরে তাছার নিজের যাইবার গিন উপস্থিত হইল । 
শুলবেদন। ও আমাশয় তাহাকে ভখন শব্যাশায়ী করিয়াছে; অথচ এ 
অবস্থায় তিনি শীতের রাজ্েও খোল! বারান্দায় শুইয়! খাকিতেন। অস্থথ 
হওয়া অবধি তিনি আর গৃাতান্তরে শন করেন নাই। সেবাগ্রহণেও 
তিনি নিতাস্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। শেষ কয়দিন তিনি ধর্মপ্রসঙ্গ ও গীতা- 
উপনিষদাদির পাঠশ্রবণে রড থাকিতেন। অথচ এ সময়ে অতিথি আসিলে 
রোগশধ্যায় শায়িত থাকিয়াই তাহাদের সর্বপ্রকার তত্বাবধান করিতেন। 
আবার উচ্চ ধর্মকখ। বা গান শুনিতে শুনিতে তিনি ভাবের আতিশয্যে 
বাজান হারাইতেন। স্বামী লারদানন্দ তখন কার্ধোপলক্ষে ঢাকা! 
ছিলেন। তিনি প্রায়ই নাগ মহাশয়ের নিকট যাইতেন। একদিন তিনি 
“শিবলঙ্গে সদ” “মজপল আমার মনভ্রমরা” ও “গম গঙ্গা! প্রভাসাদি” 
_এই তিনখানি গান গাহিয়াছিলেন এবং নাগ মহাশয় উহাতে সমাধিস্থ 
হইয়াছিলেন। “একদিন নাগ মহাশয়ের ইচ্ছ। হইল ৬রক্ষাকাপীর পূজা 
হ্য়। প্রতিমা আনা হইলে স্বামী সারদানন্দের পরামর্শে উহ? নাগ 
মহাশয়ের দর্শনের জন্ক তাহার শিক্ষরে স্থাপন কর! হুইল। অমনি তিনি 
“মা! মা” বলিতে বলিতে ভাবনমাধিতে নিমপ্প হইলেন। সেই রাত্রে সেই 
মমাধিভক্ক হইতে ছুই ঘণ্ট। লাগিয়াছিল। 

দেহত্যাগের তিন ছিন পূর্বে তিনি পঞ্রিক। আনাইয়া! জানিলেন যে, 
১৩ই পৌষ ১*টার পরে যাজ্জার দিন ভাল। ইহা! জানিয়া তিনি পঞ্জিকা 
পাঠক শ্রীযুত শরৎচন্জ্ চক্রবর্তীকে বলিলেন, “আপনি যদি খন্ুমতি কঝেন 
তবে এ দ্বিনইংমহাধাঞজ। করিব ।” শুভদিন স্থির করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত 
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হইলেন। মৃত্যুর ছুই দিন পূর্বে রাত্রি ছুইটার সময় তিনি যুছদিত চক্ছ 
খুলিয়া অকল্মাৎ শবতবাবুকে বলিলেন, “আপনি যে-সকল তীর্থ 
গেখিয়াছেন, একে একে নাম করুন, আসি দেখিতে থাকি ।” শরতবাঁধু 
একে একে হরিদ্বার, প্রয়াগ, সাগরসঙ্গম, কাশীধাম ও জগগ্গাথক্ষেজের 
নাম করিলেন। নাগ মহাশয়ও ভাবন্থ হইয়া এসকল ভীর্থের বর্ণনা 
করিতে লাগিলেন- যেন সত্যই প্রত্যক্ষ করিতেছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে 
বাজান ছারাইতে লাগিলেন। অত:পর ১৩০৬ বঙ্গাবেয ১৩ই পৌষ 
(২৭শে তিসেম্বর, ১৮৯৯) বেলা নটার সময় নাত্িশ্বাস আরস্ত হইল-_ 
তার চক্ষু ঈষৎ বক্বর্ণ, ওষ্ঠাধর কম্পিত, যেন কি উচ্চারণ 
করিতেছেন । অর্ধঘণ্টা পরে দৃষ্টি নাদাগ্রবন্ধ ও সর্বশরীর কণ্টকিত 
হুইল এবং নয়ণকোণে প্রেমধার] ৰছিতে লাগিল। ধীৰে ধীরে দশটার 
কয়েক মিনিট পরে প্রাণবাজু নির্গত হুইল-_নাগ মহাশয় মহাসমা ধিতে 
লীন হইলেন । 
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প্রযুক্ত বলরাম বহু মহাশয় ন্বনী মধন্ত শ্রীযুক্ত কঞ্চরাম বনু মহাশয়ের 
বংশের মুখ উজ্জল করিয়াছিলেন। কঞ্চরাম বস্থ জীবনপ্রভাতে হুগলি 
জেলার আটপুর-তড়! হইতে বাবনায়ব্পদ্দেশে কলিকাতায় আসিয়! প্রচুর 
অর্ধোপার্জন করেন এবং জীবনমধাহ্ছে সরকারের পক্ষে ছগপি জেলার 
দেওয়ান নিযুক্ত হন। অতঃপর কলিকাতায় বর্তমান শ্ামবাঙ্গারে 
ইরামভিপো ও তংপার্থব্তী বিস্তীর্ণভূমিতে প্রনাদোপম অট্টালিক! নির্মাণ 
এবং প্ই্ীকালী এ শিবমন্দির স্থাপনপূর্বক স্থায়িতাবে বাণ করিতে 
থাকেন। জীবনপায়াহে তিনি দৃভিক্ষনিবারণকল্পে লক্ষাধিক টাক! দান 
করিয়া এবং ব্রান্ষপপরিপোষণের জগ্ত তৃ সম্পত্তি অর্পণ করিয়া অশেষ 
পুণ্যের অধিকারী হুইগাছিপেন। ট্রাম-ডিপোর পশ্চিমবর্তী কৃষ্ণরাম 
বহর স্বীট আঞ্জও তাহার গৌরবময় স্থৃতির সাক্ষ্য দিতেছে । 

কৃষ্রাম বন্ুর পুত্র গুরুপ্রনাদ বৈষঃবধর্মবরণাস্তে হ্বগৃছে শ্ীপ্রারাধা- 
হ্যামটাদ জীউর প্রতিষ্ঠা করেন। ঞ্রবিগ্রছের নামাহ্থলাবে পল্লীর নাম হয় 
শ্তামবাঁজার। গুক্কপ্রলাদ একদিকে যেমন ভঙ্গনধীল ছিলেন, অপরদিকে 
তেমন ছিলেন মৃক্তহন্ত। কিন্তু সহস! কপিকাতার 'ঠাকুর-বাঙ্ক' দেউলিয় 
হওয়ার তাহার আমানত চৌদ্দ লক্ষ টাকা করূর্বের স্তায় উড়িয়া 
গেল। অগতা! গৃ€সম্পত্তি হাবাইয়! তিনি শ্রীরামপুর-মাছেশের বাড়ি তে 
প্ীবিগ্রহলহ আশ্রয় লইলেন। গুরুপ্রপাদ শ্রীধাম বৃন্দাবনেও লক্ষাধিক 
মুদ্রাব্যয়ে একটি “কুঙ্' ব1 দেবায়তন নির্মাণপূর্বক পঞ্ীরাধাশ্যামস্থন্দর-বিগ্রহ 
স্থাপন করিয়াছিলেন । উঠ৷ বর্তমানে “কালাবাবুর কুক নামে পরিচিত। 

গুরুপ্রপাদের পঞ্চ পুজের মধো ছুই নছোদর--বিন্দুমাধবও বাধামোছুন 
বংশান্থররমে একারতুক্ত ছিলেন। ইহাদের আমলে ভাগালক্ী পুনঃ প্রসন্ন 
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হওয়ায় উড়িস্তার বালেশ্বর জেলায় আবার জমিদারি আবরস্ত হইল এবং 
কোঠার যৌজায় প্রধান কাছারি-বাড়ি স্থাপিত হুইল । বিন্দুমাধবের পুন 
নিমাইচরণ ও হরিবল্পত “রায় বাহাছুর' উপাধিতে ভূবিত হইয়াছিলেন। 
নিমাইচরণ সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন, মধ্যম হুরিবল্পত কটকে 
উকিল ছিলেন এবং কনিষ্ঠ অচ্যুতানন্দ কলিকাতান্ন খাকিতেন। 

রাঁধামোহন বিষয়কর্ম হইতে দূরে থাকিয়া সাধন-ভজনে বত হইলেন। 
তিনি অতি নিষ্ঠাবান বৈষণৰ ছিলেন এবং প্রায়শঃ বৃন্দাবনে কাঁলাঁকাধুর 
কুঙ্জে একাকী বাসপূর্বক অহুক্ষণ শ্রঞ্রীরাধা্ঠামহুন্দরবিগ্রহের সেবার 
তত্বাবধান করিতেন, অবসর সময়ে “জ্ীচৈতন্তচরি তাম্বৃতা”দি ভক্তিগ্রস্থ 
পড়িতেন, অথবা কোন অনুরূপ গ্রশ্থের প্রতিলিপি করিতেন ; আবার 
কখনও-ব। বৈষ্বর্দিগকে আমন্্রণপূর্বক তোজন করাইতেন ( “কথাস্থৃত', 
৪র্থ তাগ, ১১৯ পৃঃ)। কোঠারে থাক কালেও তীঘার জীবন এভাবেই 
অতিবাহিত হুইত। কুলপ্রথাঙগসারে তিনি মন্দিরের অক্কনে দাড়াইয়া 
জপ করিতেন এবং জ -.স্তে এ অঙ্গনেই ধ্যানে বসিতেন। রাধায়োহনের 
তিন পুত্্র-_-জগরাথ, বলরাম ও সাধুপ্রসাদ এবং দুই কন্তা বিষুপ্রিয়া ও 
হেস্র্দতা। 

বলরাষের জক্স হয় ১২৪৯ বঙ্গাকের ২১শে অগ্রহায়ণ (ইং ১৮৪২-এর 
ডিসেম্বর মাস )। বৈষববংশসম্ভৃত বলরাম স্বয়ং পরম বৈষ্ণব ছিলেন। 
ঠাকুরের নিকট আমিবার পূর্বে ইনি প্রাতে পূজা-পাঠে চাণ্র-পাচ ঘণ্টা 
কাল কাটাইতেন। অহিংসাধর্মপাঁলনে তিনি এতদূর ঘত্ববান ছিলেন যে, 
কীটপঙঙ্গারদিকেও কখন কোন কারণে আঘাত করিতেন ন1। “জমিদারি 
প্রভৃতির তত্বাবধানে অনেক লময়ে নির্নম হইয়া নান] হাঙ্জাম। না করিলে 
চলে না দেখিয়! তিনি নিজ বিষয়-সম্পত্তির ভার নিমাইবাবুর উপরে 
সমর্পণপূর্বক তীছাব নিকট হুইতে প্রতিমাসে জায়ন্বরূপ যাহা পাইতেন, 
অনেক সঙ্গয় উহা! পর্যাঞ্ধ না হইলেও তাহাতে কোনবূপে সংসার্যাতর! 


১৩ 


১৯৪ শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা 


নির্বাহ করিতেন। তাহার শরীরও এসকল কর্ম করিবার উপযোগী ছিল 
ন1। যৌবনে অজীর্ণ রোগে উহা একসময়ে এতদূর স্বাস্থ্যহীন হইয়াছিল 
যে, একাদিক্রমে দ্বাদশ বৎসর তাহাকে অন ত্যাগপূর্বক যবের মণ্ড ও ছুগ্ধ 
পান করিয়া কাটাইতে হইয়াছিল। ভর্স্বাস্থা-উদ্ধারের জন্ত তিনি এ 
স্য়ের অনেক কাল ৬পুরীধাষে অতিবাহিত করিযাছিলেন। শ্রীভগবানের 
নিত্য দর্শন, পূজা, জপ, ভাগবতাদি শান্শ্রবণ এবং সাধুসঙ্গাদি কার্ধেই 
তাহার তখন দিন কাচিত এবং এরূপে ভিনি বৈষ্বসম্প্রদায়ের ভিতরে 
ভাল ও মন্দ যাহা কিছু ছিল, সেই-সকলের সহিত স্পরিচিত হইবার 
বিশেষ অবসর একালে পাইয়াছিলেন ।... 

“প্রথম! কন্তার বিবাহ্দানের কালে বলরামকে কয়েক সপ্তাহের জন্ত 
কপিকাতায় আসিতে হইয়াছিল। নতুব! পুরীধামে অতিবাহিত পূর্ণ 
একাদশ বৎসরের ভিতর তাহার জীবনে অন্ত কোন প্রকারের শাস্তিভঙ্গ হয় 
নাই। এ ঘটনার কিছুকাল পরেই তাহার ভ্রাতা হুবিবল্পভ বন্থ কলি- 
কাতার রামকান্ত বনু স্বীটস্থ ৫৭নং তবন ক্রয় করিয়াছিলেন এবং সাধু- 
দিগের সহিত ঘনিষ্টসন্বদ্ধবশত: পাছে বলরাম সংসাব পরিত্যাগ করেন, 
এই য়ে তাহার পিতা ও ভ্রাতৃগণ গোপনে পরামর্শ করিয়া ত্তাহাকে এ 
বাটাতে বান করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। এরূপে সাধুদিগের পৃতসঙ্গ 
ওও্রীপ্রীজগন্লাথদেবের নিভাদর্শনে বঞ্িত হুইয়! বলরাম ক্ষুপ্নমনে কলিকাতায় 
আসিয়। বাস করেন। এখানে কিছুদ্দিন থাকির। পুনরায় পুরীধামে কোন 
প্রকারে চলিয়! যাইবেন, বোধ হয় পূর্বে তাহার এইরূপ অভিপ্রায় ছিল; 
কিন্ত ঠাকুরের দর্শনলাতের পরে এ লঙ্কল্প এককালে পরিত্যাগ করিয়া 
তিনি ঠাকুরের নিকটে কলিকাতায় স্থায়িভাবে বসবাসের বন্দোবস্ত 
করিয়াছিলেন ।” ('লীলাগ্রসঙ্গ---দিবাভাব, ২৮৬-২৯০ পৃঃ )। 

বন্থজমহাশয়ের দক্ষিণেশ্বরে প্রথম আগমন সম্বন্ধে শ্রী গুকপান বর্ষণ-প্রনীত 
'উতীরাশরুফ্চর্বিত' এবং জীমক্ষরকুমার সেন-প্রণীত 'ভ্িরামকফ্ণপু খি'জে 


বলরাম বন্থু ১৯৫ 


প্রত্ত বিবরণের সহিত উদ্ধৃত বিবরণের কিঞ্চিৎ পার্থকা থাকিলেও আমর! 
তাহাও লিপিবদ্ধ করিতেছি। কেশবচন্ত্র সেনের সংবাদপত্র হইতেই 
বলরাম প্রথম জানিতে পাঁরিলেন- দক্ষিণেশ্বরে এমন এক মহাপুকষের 
আবির্ভাব হইয়াছে, ধীহার মৃত্মূছি: সমাধি হুইপ থাকে এবং ধাহার 
শ্রীমূখের বাণীতে কলিকাঁতার শিক্ষিত সমাজ বিমু্ধ। এ সময়ে বন্ধ 
মহাশয়দিগের পুরোহিতবংশীয় এক ব্রাক" কলিকাতায় বাস করিতেন। 
তাহার নাম রামদয়াল। শ্রীবাষরষেের সাক্ষাৎ পরিচয়লাতে ধন্ক ও কৃতার্থ- 
এই ব্রাঙ্মণ ব্লবাষকে সবিশেষ লিখিয়! জানাইলে তিনি তাহার দর্শনমানসে 
অবিগন্থে উড়িস্ত হইতে কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। পরদিন খন 
তিনি দক্ষিণেশ্বরে গেলেন? তখন মুড়ি খাইবার নিমন্ত্রণ পাইয়া] কেশবচস্ত্রাও 
সদলবলে তথায় উপস্থিত ছিগেন। যথাসময়ে ষুড়ি খাইবার জন্ত সকলে 
যন্দিরপ্রাঙ্গণে চলিয়া গেলে ঠাকুব বলরামকে একান্তে পাইয়া প্রেমসিজন্বরে 
কহিলেন, “তোমার কি কথ! আছে বল?” বলরাম জিজ্ঞানা করিলেন, 
“মহাশয়, ভগবান আছেন কি?” উত্তরে ঠাকুর কহিলেন, “তিনি যে শুধু 
আছেন তাহাই নহে আপনার ভাবিয়া ডাকিলে তিনি দর্শন দেন। 
আপনার সম্তান-সম্ভতিতে যেমন মমত্ববোধ আছে, তাহাকেও সেই রকম 
ভাবিয়াই ভাকিতে হয়।” বলরাম ইহাতে নৃতন আলোক পাইলেন; 
কারণ আজীবন জপধ্যানাদিতে মগ্ন থাকিল্লেও আজ পযন্ত ঠিক এইভাবে 
তাহার ডাক! হয় নাই। তাই ঠাকুরের মধুর আলাপনে আক রন্থ্জ 
মহাশয় এই-সকল কথ! ভাবিতে ভাবিতে স্বগৃহে ফিবিলেন এবং কোন 
প্রকারে বাত্রিষাপনাস্তে প্রত্যুষে পদব্রজে দক্ষিণেশ্বরে চলিলেন। সেইদিন 
ঠাকুর তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় গ্রহণ করিলেন এবং অন্ত্রাস্তবংশে জন্মিলেও 
তিনি ধর্মলাভার্থে দীর্ঘপথ পায়ে হাটিয়া যাইতে প্রস্তুত আছেন দেখিয়া 
অতীব আত্মীয়তা-সহকারে জানাইলেন, “ওগো, মা বলেছেন, তুমি যে 
আপনার জন; তুমি যে যার একজন রলদদ্দার। তোমার ঘরে 


১৯৬ ভ্ীত্রীরামকঞ্+-ভক্তমালিকা 
এখানকার অনেক জঙ্বা জাছে--কিছু কিনে পাঠিয়ে দিও ।” বলরামও 
ঠাকুরের ঘনিষ্ঠতর পরিচয় পাইলেন ; অতএব পদধূলিগ্রহ্ণান্তে গৃহে 
প্রত্যাবর্তনকালে স্থির করিলেন ঘে, ছ্বাহা! পাঠাইবেন তাহা হ্বয়ং 
দ্বেখিয়া-শুনিয়াই ক্রয় করিবেন; অধিকস্ধ বিচারপূর্বক মনে মনে নিশ্চিত 
জানিলেন যে, এমন মিষ্ট বাবহাব ও পুনঃপুনঃ: ভাবসমাঁধি মানুষের 
পক্ষে সম্ভব নহে--ফলত: জ্ীমহাপ্রভুই প্রেমবিতরণের জন্ক এইরূপে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন। বাহ! হউক, এবংবিধ চিস্তায় নিমগ্ন বন্তুজ মহাশয় 
গৃছে ফিরিলেন এবং ক্ানাহারাস্তে দ্বয়ং ইচ্ছানরূপ ভ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া 
ক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন । গিয়! দেখেন, ঠাকৃষ তাহার জন্ত বিয়া 
আছেন। বলরাষকে দেখিয়াই তিনি হৃদয়কে সমস্ত ত্রব্য তুলিয়া রাখিতে 
আদেশ দিয়! বলিলেন, «ও হ্বছ, এ সেই চৈতন্দেবের কী্ভ্নের মাস্য-_ 
সেই এদের সব দ্নেখেছিলুষ, তোর যনে জা?” তদবধি অস্তরঙ্গ-সহন্ধ 
প্রকটিত হওয়ায় বলরাম প্রায় প্রত্যহ নিয়ঙ্বরিত্তভাবে দক্ষিণেশ্ববে ঘাইতে 
লাগিলেন এবং প্রতি মাসে. প্রভুর প্রয়োজনীয় ভ্রব্যের ভালি সাজাইয়' 
চরণে পাঠাইতে লাগিলেন । 

“ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে শোনা এক সয়ে ঠাকুরের ভ্রীঞীচৈতন্তদেবের 
সংকীর্তন করিতে করিতে নগব প্রদক্ষিণ কর! দেখিবার সাধ হইলে 
ভাবাবস্থায় তদ্র্শন হয়। মে এক অদ্ভুত ব্যাপার--অসীম জনতা, 
হরিনামে উদ্দাম উন্গপ্ততা! আর সেই উন্মাদ তরঙ্গের ভিতর উন্মাদ 
শ্রগৌবাজের উল্মাদন আকর্ষণ! সেই অপার জনসঙ্ঘ ধীরে ধীরে 
ক্ষিণেশ্বরের উদ্ভানের পঞ্চবটীর দিক হইতে ঠাকুরের খবরের সম্মুখ দিয়া 
অগ্রে চঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। ঠাকুর বলিতেন--উহারই ভিতর যে 
কয়েকখানি মুখ ঠাকুরের স্বতিতে চির-অস্কিত ছিল, বলরামবাবুব 
তক্তি-জ্যোতিপূর্ণ স্লিক্ষোজ্জল মৃখখাঁনি ভাছাদের জন্ঞতম। বলরামবাবু 
যেদিন প্রথম ঠাকুরকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটাতে উপস্থিত 


বলরাম বনু ১৯৭ 


হন, সেদিন ঠাকুর তাহাকে ফেখিবামাত্র চিনিয়াছিলেন-_-এ ব্যক্তি 
সেই লোক।৯ 
“বনজ যহাশয়ের কোঠাদে জহিদারি ওকাষঠাদবিগ্রহ্র সেবা আছে» 

শ্ীবৃদ্দাবনে কু ও শ্যামকুন্দরেয সেবা! আছে এবং কলিকাতার বাটীতেও 
৬জগল্লাথদেবের বিগ্রহ ও সেবা জাছে।২ ঠাকুর বলিতেন, 'ৰ্লবায়ের 
শুদ্ধ অন্ন-_-ওদের পুরুষান্ক্রষে ঠাকুর-সেব! ও অভিথি-কফিরের সেবা 
ওব বাপ লব ত্যাগ ক'রে শ্রীবৃদ্ষাবনে বসে হরিনাম কক্চে-_-ওর জন্গ আহি 
খুব খেতে পারি, মুখে দিলেই ঘেন আপন! হ'তে নেষে যায়।” বাস্তবিক 
ঠা্ুরের এত তক্তের ভিতয় বলবামবাবুর অন্নই (ভাত) তাছাকে বিশেহ 
প্রীতির সহিত তোজন করিতে দেখিয়াছি। কলিকাতায় ঠাকুর যেদিন 
প্রাতে আসিতেন লেদিন বধ্যাহ্-তোজন বলবাষের বাটাতেই হইভ। 
ব্রাঙ্মণ ভক্তদ্দিগের বাটা ব্যতীত অপর কাহায়ও বাটাতে কোনদিন জঙ্ 

গ্রহণ করিয়াছেন কিন! সন্গেছ--তবে অবস্ঠ নাবার বা বিগ্রহাদির 
প্রসাদ হইলে জন্তকথ]। 

“শাধনকালে ঠাকুর একসময়ে জগয্বস্বার নিকট প্রার্থন! করিয়! বলেন 

'মা, আমাকে শুকনো সাধু করিসনি-_রসেবলে রাখিল। জগদন্া 
তাছাঞ্ষে দেখাইয়। দেন, তাহার রসদ ( খান্তাফি) যোগাইবার নিহিত 
চারিজন রল্দদার প্রেরিত হইয়াছে । ""'বলরামবাবৃকে ঠাকুর তাহার 
বুসদারদিগের অন্তত বলিক্ব| কখনও নির্দেশ করিয়াছেন; এক খানে হয় 
ন1) কিন্তু তাহার যেন্ণ লেবাধিকার দেখিক্সাছি, তাহা! আমাদের নিকট 
অদ্ভুত বলিয়! বোধ হয় এবং তাহ! মখুরবাবু ভিন জপর রসদদারদিগেন 
সেবাধিকায় অপেক্ষা কোন অংশ নন নছে।"'''বলরাষবাবু হেছিন হইতে 

১। “হটভল! থেকৈ বডুলতল! পরত চৈভভদেষের সংকীর্তনের ধল দেখালে। ভাতে 
বলরামকে দেখলাম না হলে দিছয়ি এসব দেখে কে?" ( &, ২৭৯ পৃঃ)। 

২। বর্তমাষে এই বিগ্রহ ফোঠীয়ে জাছেন। 


১৯৮ শ্রীরামকৃঞ্চ-ভক্তমালিকা 


₹ক্ষিণেশ্বরে গিয়্াছেন, দেইছিন হইতে ঠাকুরের আদর্শনদিন পর্বস্ত ঠাফছিরের 
নিজের যাহা কিছু আহার্ধের প্রয়োজন হইত, প্রায় মে সমল্ই যোগাইতেন 
-চাল, মিছরি, স্থজি, সা, খালি, তাগ্রিমেলি, টেপিওক] ইত্যাষ্ছি'.. 
“প্রথম রসদার মধুবানাথ প্রীরামকফকেবের কলিকাতায় প্রথম 
শুভাগমন হইতে সাধনাবস্থা। শেষ হ্ইয়া কিছুকাল পর্যস্ত চৌদ্দ বৎসর 
তাহার সেবায় নিষুক্ত ছিলেন; দ্বিতীয় দেড় জনের ভিতর শল্ুবাবু 
মখুরবাবুর শরীরত্যাগের কিছু পর হইতে কেশবপ্রম্খ কলিকাতার 
তক্তসকলের ঠাকুরের নিকট যাইবার কিছু পূর্ব পর্বস্ত বাঁচিয়া থাকিয়। 
ঠাকুরের সেবা করিস্বীছিলেন এবং অর্ধ রসদদার স্থরেশৰাবু১ শ্রীরীমরষ্ণের 
আদর্শনের ছয়-দাত বৎসর পূর্ব হইতে চারি-পাঁচ বখনর পর পর্বস্ত জীবিত 
থাকিয়া তাহার ও তদীয় সক্গ্যাসী ভক্তদিগের সেবা ও তত্বাবধানে নিযুক্ত 
ছিলেন ।''"আমাদেত প্রীসঙ্ষোক্ত বলরামবাবু ও যে আমেরিকাবাসিনী 
হিল! (মিসেস সাব! নি বুল) ঞ্ীবিবেকা নন্দ গ্থায়ীজীকে বেলুড়-মঠস্থাপনে 
বিশেষ সহায়ত! করেন, হারাই কি এই দেড় জন ? শ্রীরামরষ্দেব ও 
বিবেকানন্দ স্বাীজীর অদর্শনে একথা! এখন আর কে মীমাংসা! করিবে 1২ 
“বলরামবাবুর দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া পর্ধস্ত প্রত্তি বৎসর রথের সময় 
ঠাকুরকে বাটীতে লইয়া আসেন । বাগবাজাব বামকাস্ত বন্থ স্ীটে তাঁহার 
বাটা, অথব! তীছার ভ্রাভা কটকের প্রমিদ্ধ উকিল রায় হরিবল্পভ বসু 
বাহাদুরের বাটী। বলরামবাবু তাহার ভ্রাভার ৰাটাতেই থাকিতেন-_ 
বাটার নম্বর ৫৭। এই ৫৭ নংরামকাস্ত বন্থ গ্ীট বাট়ীতে ঠাকুরের ষে 


১। . * প্রস্থ সুরেন্রনাথ মিত্রের জীবনী উষ্টবা। 

২1 'কথামৃত', হর্খ ভাগে (৩২*--৩৩৫ পৃঃ) পাঁচজন রসঙ্গদারের উল্লেখ আছে। 
ইহার নকলেই গৌরবর্ণ। "প্রথম সেজবাবু, তারপর শঙ্জু মলিক...জদার তিনজন সেবায়েত 
এখনও ঠিক হয় নাই।” লুরেজ্ অনেকট রসাদদার বলে সরে হয়। ১৩১৬ বঙ্গান্ধে 
রচিত 'পজীরামকৃফচরিতে' বলরাষকে রসদদার বল! হইয়াছে । 1. 


বলরাম বনু ১৯৯ 


কতবার শুভাগম্ন হইয়াছে তাহা বলা যায় না। কত লোকই যে এখানে 
ঠাকুরকে দর্শন করিয়] ধন্য হইয়াছে, তাছার ইহ্বত্া কে করিবে? 
দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িকে ঠাকুর কখন কখন 'মা-কালীর কেল্লা” বলিয়! 
নির্দেশ করিতেন, কলিকাতার বন্থপাড়ার এই বাঁটাকে তাহার “দ্বিতীয় 
কেন্লা” বলিয়! নির্দেশ করিলে অত্যুক্তি হইবে ন।। ঠাকুর বলিতেন, 
'বলরাষের পরিবার সব একন্রে বীধা |” কর্তা-গিক্সী হইতে বাটার ছোট 
ছোট মেয়েগুলি পর্যস্ত সকলেই ঠাকুরের ভক্ত; ভগবানের নাম না 
করিয়! জগগ্রণ করে না এবং পৃজা, পাঠ, সাধুসেবা, সছ্িষয়ে দান 
প্রতৃতিতে সকলেরই সমান অন্গরাগ ।-". 

“পূর্বেই বলিয়াছি, এ বাটীতে প্রতীজগন্নাথদেবের সেবা ছিল) কাজেই 
রথের সম ওখ-টানাও হইত; কিন্তু সকলই ভক্তির ব্যাপার, বাহিরের 
আড়ম্বর কিছুই নাই-_বাড়িসাজানে, বাগ্ভভাশু, বাজে লোকের 
হড়াহুড়ি, গোলমাল, দৌড়াদৌড়ি--এসবেব কিছুই নাই। ছোট 
একখানি রথ, বাহির বাটার দৌতলায় চকমিলান বারান্দার চারদিকে 
ঘুরিয়া ঘুরিয়! টান? হইত ; একদল কীর্তন আসিত, তাহারা সঙ্গে সঙ্গে 
কীর্তন করিত--আর ঠাকুর ও সভার ভক্তগণ এ কীর্তনে যোগদান 
করিতেন ।"".এইরূপে কয়েকঘণ্ট? কীর্তনের পর শ্রশ্রজগন্াথদেবের ভোগ 
দেওয়া হইত এবং ঠাকুবে্র মেবা হইলে ভক্তের] সকলে প্রসাদ পাইতেন। 
তারপর অনেক রাজ্ত্রে এই আনন্দের হাট ভাঙ্গিত এবং ভক্তের ভুই- 
চাবিজন বাতীত যে ধার বাটাতে চলিয়া যাইতেন” ( 'লীলাপ্রসঙ্গ'-_ 
্কুভাব, উত্তরার্ধ, ২৭৫-২৮২ পূ: )। 

পরিচয়ের প্রথমাঁবস্থায় শ্রীরাম ও বঙরামের একদিনের মিলনের যে 
চির “কথামৃর্ত'-কার অঙ্কিত করিফাছেন, উহ) যেবপ চিত্তাকর্ষক, 
বপরামের আচরণও তদ্ধপ মনোমুগ্ধকর । এ একটি ঘটনাতেই যেন 
পাই বলরামের চহিজ্রের অন্থপম অবস্যোতনা। ১৮৮২-র অগস্ট মাস। 


স্ট্ও ৬ জ্বীরামকফ-ভক্তমালিক। 


বিভানাগরজবনে দীর্ঘসময় তগৰৎ-প্রঙ্ষে কাটাইয1 বাক দক্ষিণেশনে 
গমনের জন্ত “তক্সঙ্গে লিড়ি দিয়া নামিতেছেন। একজন ভক্ত হাত 
ধরিয়! আছেন। বিষ্তানাগর ব্বজনসঙ্গে আগে আগে যাইতেছেন--ছাতে 
বাতি।'''শ্রাবণ কৃষ্ণা যী, তখনও চাদ উঠে নাই। তমলাবৃত উদ্ভানভৃষির 
মধ্য দিয়া সকলে বাতির ক্ষীণালোক লক্ষা করিয়! ক্লটকের দিকে 
আনিতেছেন।” ফটকের কাছে পৌঁছিলে “সকলে একটি সুন্দর দৃষ্ঠ 
দেখিয়া ঠাড়াইয়! পড়িল। সম্মুখে বাঙ্গালীর পরিচ্ছাধারী একটি গৌর বর্ণ 
শ্ক্রধারী পুরুষ--বর়ম আন্দাজ ছত্রিশ-সীইত্রিশ ) মাথায় শিখদিগের 
স্যায় শুভ্র পাগড়ী, পরনে কাপড়, মোজা, জামা--চাদর লাই।*'' পুরুষটি 
ভ্রীরামকঞ্ধকে দর্শনমাঞ্জ মাটিতে উষ্ধীধসমেত নম্তক অবলুষ্ঠিত করিয়া 
ভূমিষ্ঠ” প্রণাম করিলেন। তিনি উঠিলে “ঠাকুর বলিলেন, 'বলরাম ! 
তুমি? এত বাজে? বলরাম (সহ্থান্তে )--'আমি অনেকক্ষণ এসেছি-_- 
এখানে দ্রাড়িয়েছিলাম | রাধকষ্ক-_'তিতরে কেন যাও নাই? 
বধলরাম--আজা, সকলে আপনার কথাবার্তা শুনছেন--মাঝে গিয়ে 
বিরস্ক করা!” -এই বলিয়। বলরাম হাসিতে লাগিলেন ।” অতঃপর ঠাকুর 
মিষ্টভাষে নিরতিমান ও অন্গগত তক্তকে বিদায় দিয়! গাড়িতে উঠিয়া 
দক্ষিণেশ্বরে চলিলেন ( “কঙ্গামৃত', ৩য় ভাগ, ২১-২২ পৃঃ)। 

ইহার পরে আমর বলরামের আর একবার সাক্ষাৎ পাই ১৮৮২ প্রঃ, 
২৪শে অক্টোবর, দক্ষিণেশ্বরে প্ীরামকুফের কক্ষে । এদিন “কথাম্বত'-কার 
যদিও লিখিয়াছেন, “বলরাম নূতন আসিতেছেন,” তথাপি মনে রাখিতে 
হইবে যে, তীঙার যাতায়াত গ্ররুতপক্ষে আরস্ত হয় এ বৎসরের প্রারত্ে 
কিংবা পূর্ব বৎসরের শেষে ; ইহা! “কথামৃতে'ই উল্লিখিত আছে (১ম তাগ, 
৬ পৃঃ )। তৰে স্বকীয় বিনয়-নত্র ক্বভাববশতঃ বলরাম দীর্ঘকাল গমনাগমন 
করিলেও সাধারণের দৃষ্টির বাছিরেই থাকিতেন। বন্ততঃ:১৮৮২-র ১১ই 
মার্চ ঠাকুরকে বলরাম-তবনে জানলোতলৰ করিতে দ্বেখিষ্ণা এই কথা ট 


বলরাম বনু ২০১ 


লমর্থণ পাই এবং এ দিনই বলরামের আত্মগোপনেরও পরিচয় লাভ 
করি। এ দিন 'কথামৃত'-কার লিখিয়াছেন, “এইবার ভক্তের! বারান্দায় 
বলিয়া প্রলাদ পাইতেছেন। দাসের ভ্তায় বলরাম দাড়াইয়। আছেন-- 
দেখিলে বোধ হয় না, তিনি এই বাড়ির কর্তা” ( ৫ম ভাগ, ১ পৃঃ )। 

“ঠাকুরের পুণাধর্শনলাতে ব্লরামের মন নানারূপে পরিবতিত হইয়া 
আধ্যাত্মিক রাজ্য ক্রুত অগ্রসর হইয়াছিল। বাহ্‌ পূজাদি বৈধী ভক্তির 
সীমা অতিক্রমপূর্বক হ্বল্নকালেই তিনি ঈশ্বরে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ও 
সদসদ্বিচারবান হুইয়! সংসারে অবস্থান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। 
্রী-পুত্র-্ধন-জনাদি সর্বন্ব তীহাব প্রীপাদপক্জে নিবেদনপূর্বক দানের স্তায় 
তাহার সংসারে থাকিয়া! ভীহার আজা প্রতিপালন এবং ঠাকুরের পৃতসঙ্গে 
যতদূর সম্ভব ফাঁপ অতিবাহিত করাই ক্রমে বলরামের জীবনোঙ্গেগ্ত হইয়া 
উঠিগ্লাছিল। ঠাকুরের কৃপায় স্বয়ং শাস্তির অধিকারী হইয়াই বলরাম 
নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই । নিজ আত্মবীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতি 
সকলেই যাহাতে ঠাকুরের নিকট আগমন করিয়া যথার্থ সুখের জাম্বাদনে 
পরিতৃপ্ত হয়, তদ্ধিবয়ে অবসর অদ্বেষণপূর্বক তিনি সর্বদা! সথষোগ উপস্থিত 
করিয়! দিয়াছিলেন। এক্পে বলবরামের আগ্রহে বহু ব্যক্তি ঠাকুবের 
ক্ীচরণাশ্রয়লাতে ধন্য হইয়াছিল। 

"বাহুপূজার স্কায় অহিংসাধর্মপাঁলনসন্বন্বীয় হতও বলরামের কিছুকাল 
পবে পৰিবন্তিত হুইয়াছিল। ইতঃপূর্বে অন্ত সময়ের কথা! দূরে থাকুক 
উপাননাকালেও মশকাদিঘার] চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইলে তিনি তাহাদিগকে 
আঘাত করিতে পারিতেন নাঁ-ষনে হইত, উহাতে সমূহ ধর্মছানি উপস্থিত 
হইবে । এখন এরূপ সময়ে সহসা একদিন তাহার মনে উদ্গিত হুইল, 
সহশ্রভাবে বিক্ষিপ্ত চিস্তকে প্রীভগবানে সমাহিত করাই ধর্ম, মশকাদি 
কীট-পতঙ্গের জীবনরক্ষাযন উহাকে পুভত নিযুক্ত রাখা নছে; অন্তএব 
ডুই-চারটি মশক নাশ করিয়! কিছুক্ষণের জন্তঙ তি তাহাতে টি স্থির 


২০২ শ্রীরামক ফ-ভক্তমালিকা। 


করিতে পারা যায় তাহাতে অধর্ম হওয়া! দুরে থাকুক, সমধিক লাতই 
আছে। তিনি বলিতেন, “অহিংসাধর্ম-প্রতিপালনে মনের এতকালের 
আগ্রহ এরূপ ভাবনায় প্রতিহত হইলেও চিত্ত এ বিষয়ে সম্পূর্ণনূপে 
সন্দেুনিূক্ত হইল না। স্থতরাং ঠাকুরকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে 
দক্ষিণেশ্বরে চলিলাম।'."দক্ষিণেশ্বরে পৌছিয়া ঠাকুরের গৃহহ্ারে উপস্থিত 
হইলাম। কিন্তু তনধ্যে প্রবিষ্ট হইবার পূর্বে দূর হইতে তাহাকে 
যাহ! করিতে দেখিলাম, তাহাতে স্তস্ভিত হইলাম । দেখিলাম, তিনি নিজ 
উপাধান হইতে ছারপোকা বাছিগ্া তাহাদিগকে বিনাশ করিতেছেন! 
নিকটে উপস্থিত হইয়। প্রণাম করিতেই তিনি বলিলেন, “বালিশটাতে 
বড় ছারপোক। হইয়াছে, দিবারাত্রি দংশন করিয়া চিত্তবিক্ষেপ এবং নিদ্রার 
ব্যাঘাত করে। দেল্গন্ত মারিয়া ফেলিতেছি।* জিজ্ঞাসা করিবার আর 
কিছুই রছিল না, ঠাকুবের কথায় এবং কার্ধে মন নি:সংশয় হইল। কিন্তু 
স্তস্ভিত হইয়! ভাবিতে লাগলাম, গত দুই-তিন বৎসরকাল উর নিকটে 
যখন তখন আসিয়াছি-_-দিনে আনিয়াছি, রাব্রে ফিরিয়াছি, সন্ধ্যায় 
আপিয়। রাজি প্রায় দ্বিতীয় প্রহরে বিদারগ্রহণ করিয়াছি, প্রতি সপ্তাহে 
তিন-চারি দিন এরূপে আসা-যাওয়া করিয়াছি, কিন্তু একদিনও ইহাকে 
এইরূপ কর্মে প্রবৃত্ত দেখি নাই। এরূপকেমন করিয়া হইল? তখন 
নিজ অন্তরেই এ বিষয়ের মীমাংসার উদয় হইয়! বুঝিলাম, ইতংপূর্বে 
ইহাকে এইরূপ করিতে দেখিলে আমার ভাব নষ্ট হইয়া ইছার উপর 
অত্রন্ধার উদয় হই'ত--পরমকাকণিক ঠাকুর সেজন্ক এই প্রকারের 
অনুষ্ঠান আমার সমক্ষে পূর্বে কখনও করেন নাই” ( লীলাপ্রসঙ্গ'- 
দিবাভাব, ২১৭-২২১ পৃঃ )। 

“তিনি এবং তাহার পরিবারবর্গ ঠাকুরকে শ্রদ্ধাতক্কি করিতেন বগিয়? 
তাহাদের আত্মীয়দের যধো কেহ কেহ তীহার প্রতি বিজ্ূপ ছিলেন। 
& হইবার তীহার্দিগের কারণও যথেই ছিল। প্রথম, তীহার1 বৈষ্ণবরূপ 


বলরাম বস্থ ২০৩ 


বংশে জগ্গগ্রহণ করায় প্রচলিত শিক্ষা-দীক্ষাজসারে তাহাদিগের ধর্মমত 
যেকতকট! একদেশী ও অতিমাজ্রায় বাস্থাচারনিষ্ঠ হইবে, ইহা] বিচি 
নহে। স্থতরাং সকল প্রকার ধর্মমতের সত্যতায় স্থিববিশ্বাসসম্পন্ন 
বাহাচিহ্ৃুমাত্রধারণে পরাক্মুথ ঠাকুরের ভাব তাহার] হৃদয়ঙ্গম করিতে 
পারিতেন না_-এরূপ করিবার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করিতেন ন1। 
অতএব ঠাকুরের সঙ্গগুণে এবং কপালাভে বলরামের দিন দিন উদারভাব- 
সম্পন্ন হওয়াট। তাহারা ধর্মহীনতার পরিচায়ক বলিয়! স্থির করিয়াছিলেন । 
দ্বিতীয়তঃ, ধন মান আভিজাত্যাদি পার্থিব প্রাধান্য মানবের অস্তরে প্রায় 
অভিমান-অহঙ্কারই পরিপুষ্ট করে। ."'এ বংশমধাদা বিশ্বৃত হইয়! বলবা 
ইতরসাধারণের ম্যায় দৃক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের শ্রীপদপ্রান্ত্ে ধর্মলাভের জঙ্গ 
যখন ঙখন উপস্থিত হইতেছেন এবং আপন স্ত্রী, কন্ঠ! প্রভৃতিকেও তথায় 
ল্টয়' যাইতে কৃষ্ঠিত হইতেছেন ন] জানিতেপারিয়। ভাহাদিগের অভিমান 
যে বিষম প্রতিহত হইবে, এ কথা বলা বাহুল্য । অতএব এ কার্ধ হইতে 
তাহাকে প্রতিনিবৃত্র করিতে কাহাদিগের বিষম আগ্রহ এক্ষণে উপস্থিত 
হইয়াছিল।...কালনার ভগবানদাসগুমৃখ বৈষ্ণব বাবাজীদিগের নিষ্ঠা ও 
তক্তিপ্রেমের আতিশয্য কীর্তন করিয়া! এবং আঁপনাদিগের বংশগোরবের 
কথা পুনঃপুনঃ স্মরণ করাইয়। দিয়াও যখন তাহারা বলরামের ঠাকুরের 
নিকট গমন নিবারণ করিতে পারিলেন না, তখন ঠাকুরের প্রতি বিদ্বেষ 
ভাবাপন্ন হয়! কাহার কখন কখন তাহার অধথা নিন্দাবাদ করিতেও 
কুপ্ঠাবোধ করিলেন না ।"'উছাতেও কোন ফলোদয় হইল ন]। দেখিয়। 
তাহার! অবশেষে ঠাকুরের ও বলরামের সম্বন্ধে নানা কথার বিরুত 
আলোচন। তাহার খুল্পতাত ভ্রাভৃছফ্ নিমাইচরখ ও হরিবল্পত বস্থর কর্ণে 
উদ্বাপিত করিতে লাগিলেন ।'*-স্থতরাং পাছে হুরিবল্পতবাবু তাহার 
উক্ত বাটাখালি করিয়া দিতে বলেন, অথবা নিমাইবাবু বিষয়-সম্পত্তি 
তত্বাবধান করিবার জন্য তাহাকে কোঠারে আছ্বানপূর্বক ঠাকুরের 


২০৪ স্ীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিক। 


পুপাসফে বঞ্চিত করেন, এই তয়ে তাহার অন্তর এখন সময়ে সয়ে বিশেষ 
ব্যাকুল হইত ।""' 

"আত্মীয়বর্গের গুপ্ত প্রেরণায় তাহার উত্তম ভ্রাভাই তাহার প্রতি 
অসন্ধষ্ট হইয়াছেন, এইকপ ইঙ্গিত করিস] প্র পাঠাইলেন এবং হরিবল্পভ- 
বাবু ত্তীহার সহিত পরামর্শে বিশেষ প্রয়োজনীয় কোন বিষয় স্থির করিবার 
অভিপ্রায়ে শীস্রই কলিকাতায় আসিয়! তাহার সহিত একত্রে কয়েক দিন 
অবস্থান করিবেন এই সংবাদ অবিলম্বে স্তাহার নিকট উপস্থিত হইল। 
অন্তায় কিছুই করেন নাই বলিয়া..অশেষ চিস্তার পরে তিনি স্থির 
করিলেন, ভ্রাতার! অপরের কথ! শুনিয়া দি তাহাকে দোষী বলিয়া 
সাবান্ত করেন, তথাপি তিনি ঠাকুরের অন্রখের সময়ে তীঙ্কাকে ফেলিয়। 
অন্ত যাইবেন না। ইতোমধ্যে হরিবল্প ভবাবুও (১৮৮৫ শ্রীষ্টান্জের শেষে) 
কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন । তীহার সহিত অবস্থানকালে ভ্রাতাকে 
যাহাতে কোনরূপ কষ্ট বা অন্থবিধা ভোগ করিতে ন। হয়, এইরূপে সকল 
বিষয়ের সথবন্দোবন্ত করিয়া বলরাম নিজ সন্বল্প দৃঢ় বাখিয় নিশ্চিম্তমনে 
অবস্থান করিতে এবং ঠাকুরের নিকটে প্রতিদিন যেভাবে যাতায়াত 
করিতেন, প্রকাশ্তভাবে তদ্রপ করিতে লাগিলেন।” ( এ, ২৮৬-২৯* )। 

হরিবন্প ভবাবু যেদিন কলিকাতায় আসিলেন সেদিন বলরাম নিকটে 
উপস্থিত হইতেই ঠাকুর তাহার মৃখ দেখিয়া বুঝিয়া লইলেন,তীহার অন্তরে 
কি একটা সংগ্রাম চলগিয়াছে। অতঃপর হুরিবল্পতের আগমনবার্! শুনিয়া 
কহিলেন, “সে লোক কেষন? তাহাকে একদিন এখানে আনতে পারে?” 
বলরামজানাইলেন যে,হবিবলপ তবাবু লোক খুবভাল হইলেও একটু “কান- 
পাতল।--অপবের কথাতেই বলরামের সম্বন্ধে কি-একটা ঠাওয়াইঘাছেন ; 
অতএব তাহার কথায় হয়তে! আলিবেন না। অগত্যা ঠাকুর 
গিরিশচজ্রের সাহাযা লইলেন-_হুরিবজভবাবু গিরিশের বালাবন্ধু। প্দছিন 
'অপর্ছে প্রীবূক্ত গিরিশের সঞ্চে হরিবন্ত শ্রীরামরফসমীপে লঙাগত 


বঙ্গরাম বন ২০৫ 


"হইলে ঠাকুর তাহাকে অতি নিকট আত্মীয়ের স্তায় গ্রহণপূর্বক সাদরে 
হুমিউভাবে আপ্যায়িত করিলেন। সেইদিন ঈশ্বরীয় কথাগ্রসঙ্গের পর 
স্থমিই তগবৎ-সঙ্গীতশ্রবণে ঠাকুরের সমাধি হইল; উপস্থিত দুই-তিদজন 
যুবকেরও তাবান্তর হইল; এমন কি, বিরুদ্ধ ধারণা লই আসিয়| 
থাকিপেও সেই মর্মম্পর্শী বানীশ্রবণে এবং সেই দিব্তাবোজ্জন যুর্তিদর্শনে 
বিহ্বলহাদয় শ্রীযুক্ত হরিবন্পভেরও নয়নছ্য়ে অস্র বিগলিত হইতে থাকিল। 
বস্ততঃ বিদায়কাল উত্তীর্ণ দ্বেখিয়াও সমস্ত সন্গেহাদি হইতে নিষৃক্ত 
হবিবলপভ সন্ধার পরেও কিছুকাল সানন্দে ঠাকুরের স্থানে কাটাইয়। 
অবশেষে যেন অনিচ্ছাক্রমেই বিদায় লইলেন। বলা বাহুল্য যে, গুণগ্রাহী 
হরিবল্পভরাবু অত:পর ঠাকুরের অঙ্রাগী তক্কে পরিণত হইয়াছিলেন ; এমন 
কি, ঠাকুরের বারণ সত্বেও তিনি কুলমর্ধাদা ও পদগৌরৰ ভুলিয়া গিয়া 
বলপূর্বক তাঁহার পদধূপি গ্রহণ করিতেন। এইক্ধপে বলরামের এক সমূহ 
বিপদ কাটিয়া গেল। 

১৮৮২ স্রীষ্টাঝের প্রারত্ত হইতে ঠাকুরের দেহত্যাগ পর্যস্ত বলরামের 
গৃহহ্থার শররামক্ষ। ও তদীয় ভক্তদের জন্ত সদ্দাই উন্মত্ত থাকিত। ঠাকুর 
স্বচ্ছন্দে তাহার এই 'কেল্লাতে' যাইতেন এবং তাহার শুভাগমন-সংবাদে 
ভক্তগণও সম্মিলিত হওয়ায় গৃহখানি প্রায়ই আনন্দমুখরিত থাকিত। 
১৮৮৫ প্রীষ্টাযে রখঘাত্র! উপলক্ষ্যে এ বাঁটীতে আগমনপূর্বক ঠাকুর তথায় 
একাধিক দিন বাস করিয়াছিলেন ( 'কথামৃত,' ৪1২৩ )। ইহা! বলরামের 
প্রতি কপারই নিদর্শন; কারণ সুস্থাবস্থায় দিনি কখনও কলিকাতায় 
রান্িবা করিতেন না। পরে গলরোগে আক্রান্ত হইয়া! তিনি এই 
নিক্মমের ব্যতিক্রম করিয়াছিলেন । এ সময়েও লক্ষা কৰবিবার বিষয় এই 
যে, স্বাক্জারের পরামর্শে তক্তগণ যখন ঠাকুরকে কলিকাতায় বাখিয়। 
চিকিৎসা করাইবার উদ্দেন্ডে বাপবাজারে ছুর্গাচরধ মৃখাজি টের ক্ষুত 
একখানি বাচী ভাড়া করিয়া তাহাকে তথায় লইয়া আলিলেন, তখন 


২০৬ জ্ীরামকঞ্জ-ভক্তমালিকা 


ভাগীরথী-তীরে কালীমন্দিবের প্রশস্ত উদ্যানের মুক্ত বাযুতে থাকিতে 
অত্যন্ত ঠাকুর এ শ্বয্পপরিসর বাটীতে প্রবেশ করিয়াই উহাতে বাস করিতে 
পারিবেন না বপ্লিয়া পদব্রজে ভক্তবর বলরাম বন্থুর ভবনে চলিয়া গেলেন 
এবং বন্থ মহাশয়ও তাহাকে সাদরে গ্রহণপূর্বক যতর্দিন মনোমত বাসস্থান 
ন। পাওয়া যায় ততদিন স্বগৃহে থ।কিতে অনুরোধ করিলেন । এইবূপে এ 
সময়ে ঠাকুর সাহনাদদে এ বাটাতে সপ্চাহখানেক বাস করিয়াছিলেন । 
এই কয়দিন বলরামভবন ভক্তগণের অবিরাম গমনাগমনে আনন্দধাষে 
পরিণত হইখাছিল এবং মে আনন্দবর্ধনে নিরত ঠাকুরের ক্ষণথাক্জ 
বিশ্রাম ছিপ না। 

শ্ররামকুষ্ণের বন্বিধ শীলাম্বতিবিজড়িত এই গৃতখানর পবিত্রতা স্মারণ 
করিয়। 'কথামুত'কার লিখিয়াছেন-_“ধন্য বলরাম! তোমার আল 
আজ ঠাকুরের প্রধান কর্মক্ষেঙ হইয়াছে! ক এঙপ নূতন ভক্তকে 
আঁকধণ করিয়! প্রেমডোরে শাধিলেন, ভক্তসঙ্গে কত নাচিশেন, গাইলেন 
--যেমন শ্রীগৌরাঙ্গ আবাসমন্দিরে প্রেমের হাট বসাচ্ছেন। দক্ষিণেশ্বরে? 
কালীবাটীতে বসে বসে কাদেন-নিজের অন্তরঙ্গ দেখবেন বালে বকুল! 
“যাকে বলেন; "যদি না! আসতে পারে, তা হালে মা, আবাগ 
সেখানে লয়ে যাঁও"-*-" । তাই বলরামের বাড়ি ছুটে আাসেন। 
“যখন আসেন, অমনি নিমস্ত্রণ করতে বলরামকে পাঠান-- বলেন, যাও, 
নরেন্দ্রকে, ভবনাধকে, বাখালকে নিমন্ত্রণ কবে এস। "এইখানেই 
কতবার প্রেমের দরবারে আনন্দের খেশ। হইয়াছে" (১ম ভাগ, ২১৩ প:)। 
গ্বামী অদ্ভুতানন্দের মতে এই গৃহে ঠাকুর শতাধিকবার আিনাছিল্পেন। 
এইবূপে বহুধা পবিভ্রীকৃত এই তবনটি পরে বামকষ্ণসজ্বে 'বঙ্গবাম-মন্দিক? 
আখ্যা প্রাপ্ধ হয় এবং যহ পুণাতীর্থে পরিণত হয়। 

বলরানমর উপর ঠাকুরের অপূর্ব ভালবাস! ও বিশ্বাসপূর্ণ নির্ভরতা ছিল 
বলিয়াই তিনি একসময়ে নিজ মানসপুর রাখালকে শ্বাস্থ্যলাতের জনা 


নলরাম ঘস্ু ২০৭ 


তাহার সহিত বুন্দাবনে পাঠাইয়াছিলেন ( সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪ )। এততিনন 
অঙ্জাগ্ত সময়েও ঠাঁকুরের ভক্বৃন্দ বন্ধ মহাশয়ের কলিকাতার গৃছে, 
বুন্দাবনের 'কুঞ্জে অথবা পুরীর আবাসে নিঃসক্ষেটচে বাস করিতেন। 
শ্প্ীমাতাঠাকুবানীও ঠাকুরের দেহত্যাগের পরে বিভিন্ন সময়ে এ তিন 
শ্বানে বাস করিয়াছিলেন । বস্তত: ঠাকুর ও ঠাকুরের জনের নানাভাবে 
সেবা করিয়াও যেন বপরামের আশা মিটিত নাঁ। কিন্তু তাহার আয় 
অধিক ছিল না-_নিতাস্ত পরিমিত মাসোহারার উপর নির্ভর করিতে 
হইত; সেজগ্য হিসাব করিয়া চলিতেন বলিয়া অনেকে তীহাকে বায়কুণ্ 
মনে করিতেন । শ্ররামকঞ্চ ইহা! জানিতেন, কিন্ত তদপেক্ষাও অধিক 
জানিতেন ভক্তের অনুরাগপূর্ণ হদয়। ক্বতরাং বলরামের কার্পণ্যের 
কথায় তান আমোদমাত্রই করিতেন এবং মে অনাবিল রমিকতায় 
বলবামের প্রতি তাহার প্রা্রই অধিকতর প্রকাশ পাইত--এ যেন 
আপনার স্সেহপাত্রের দোষগুণ সমস্ত লইয়াই আহলাদ প্রকাশমাত্র । 
ুষ্টান্তস্বরূপ খলা যাইতে পারে যে নবেন্দ্র ধখন একদিন (১৪ জুলাই, 
১০৮৮৫ ) বলকাম-সন্দিরে শ্রাবামকুষ্ককভকক গান গাহিতে আদিই হইয়! 
বলিলেন, “যন্ত্র না, শুধু গান?” তখন শীরাষরুঞ্ণ বলিলেন, “আমাদের, 
বাছ1 যেমন অবস্থা। এইতে পার তো গাও তাত বলবাষের 
বন্দোবস্ত । বপরাম বলে, আপনি নৌকা করে আসবেন, একাস্ত ন! হয় 
গাড়ি করে আসবেন ।,. খাট দিয়েছে-আজ 'তাই বৈকালে নাচিয়ে 
নেবে ।” এইরূপ কথা শুনিয়া ভক্তের! সকলে হাসিতে লাঙ্গিলেন। ঠাকুর 
বলিয়া যাইতে লাগিলেন, “তারপর রাম খোল বাজাবে, আব আমরা 
নাচবো- রামের তালবোধ নাই (সকলের হাস্ত )। বলরামের ভাঁব-_ 
'আাপনারা গাও, নাচ, আনন্দ কর ।” (কথামৃত', ৪র্থ ভাগ, ২৬, পৃষ্ঠা )। 
বলরামের এই আপাত-কপণতার আর একটা দ্িকও ছিল--তিনি শ্বয়ং 
কষ্টে বাস কবিয়াও সাধুসেবার জন্য অর্থসঞ্চয় করিতশে। তাই লাঁটু খন 
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একদা তাকে স্বম্পপরিলর শধ্যায় ভইতে দেখি! প্রশস্ততর বিছান! 
বাবহারের পরামর্শ দিলেন, তখন বলরাম কহিলেন, “মাটির দেহ মাটিতে 
গ্লিশবে কিন্তু বিছানার পয়স। লাধুসেৰায় লাগবে ।” 

বলবামের আত্মীয়দ্বজন অনেকেই ক্রমে ঠাকুক্ষের নিকট আসিঙকা 
পড়িয়াছিলেন, ইহু' পূর্বেই উল্লিখিত হুইয়ান্ে ) কিন্তু এঁটুকৃমাত্র বলিলেই 
বঙ্সরাম-পরিবারের যথেষ্ট পরিচয় দেও হইল না। বলরামের বহু আত্মীয় 
শুধু তক্ত ছিলেন না, ঠাকুরের অতি খনিষ্ঠ পার্ধদমধ্যে পরিগণিত ছিলেন । 
বলরামের শ্টালক শ্রীযুক্ক বাবুবামই আমাদের সুপরিচিত স্বামী প্রেমানন্দ) 
তিনি ঈশ্বরকোটির অস্তভুক্তি। বঙ্গরামের সহধর্থিপী ভুক্ত কষ্ণাভাবিনী 
সম্বন্ধে শ্রায়াসকষঃ একদিন বপিয়াছিলেন, তিনি *্ীষতীর (রাধারানীর ) 
অইসখীর প্রধানা।” তাবিনী ঠাকুরানীর হতেই সপার্দ জীরামকষের 
বলরাম-ভবনে সেবাদির হব্যবস্থা হইত। বলরাষের ভ্রাতা হরিবলল ভবাবৃর 
সহিত পাঠক পূর্বে পরিচিত হইয়াছেন । পিতা বাধামোছন বস্থ মহাশয় 
বহুবার জীরামকফের দর্শনলাতে জীবন ধন্ত করিয়াছিলেন । প্ররামকফে্ের 
রুপামৃগ্ধ বঙ্গরাম ধর্মপ্রাণ পিতাকে এই অমৃতপানে বঞ্চিত রাখা অনুচিত 
মনে করিয়া তাহাকে বৃন্দাৰন হইতে আনাইয়াছিলেন এবং বৃদ্ধ বন্থ 
মহাশয়ও এই হুযোগের পূর্ণ সহ্যবহার করিয়াছিলেন । বলরামের তিনটি 
সম্তান-_ভুবনগো হিনী, রামকৃষ্ণ ও কৃষমন়ী | প্রথমা কল্প! ভূবনমোহিনী 
১৮৯৪-এর শেষভাগে দেছত্যাগ কবেন। ইহার! সকলেই শ্রীরামকষের 
দর্শনলাতে ধন্য হই্য়াছিলেন এবং আঞ্ীবন তক্তসেবার ধারা অব্যাহত 
রাঁধিয়াছিলের | ফলত: এইরূপ একটি সমপ্রাণ তক্তপরিবার জগতে দুর্ঘত | 

প্রীরামকষ ইহাদের তক্িতে এতই মৃষ্ধ ছিলেন যে, একবার ভাবিনী 
ঠাকুরানীর অন্ুখের সংবাদ পাইন তিনি ভঞ্ীযাকে 'দক্ষিপেশ্বর হইতে 
কলিকাতায় গিা রোগিদীকে দেখিয়! আসিতে বলেন ।;লজ্ছাশীল1 মাতা" 
ঠাকুরানী ভাবিলেন যে,কোন হান ব্যতীত ঘাওয়া। অন্থচিত হইবে) কারণ 
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পল্লীগ্রামে পদত্রজে চলা তাহার অভ্যাস থাফিলেও মহানগরীর রাজপথে 
তিনি এরূপে চলিলে ঠাকুরের দুর্নাম হইবে । কিন্তু দুর্ভাগাবশত: কোনও যান 
পাওয়! গেল না। ঠাকুর উঠা শুনিয়া একটু যেন বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 
“কেন ? তুমি হেটে খাবে ! আমার বঙ্রামের পংসার ভেঙ্গে যাচ্ছে, আর 
তুমি যান পেলে ন' বলে ষাঁবে না ?” যাহা হউক, একখানি পালকি 
সংগৃহীত হওয়ায় শেষ পরস্ত মাভাঠাকুঝানী উহাতে করিয়াই বলবাম-মন্দিবে 
গেলেন । ঠাকুর যখন শ্তাম্পুকুরে তখনও মাভাঠাকুরানী সেখান হইতে 
একবার পদব্রঃ্জে পীড়িতা ভাবিনী ঠাকুবানীকে দেখিতে গিয়াছিলেন । 

শ্রবামরুষ্জের যখন কাশীপুরে ম:ওয়া স্থির হইল, হুখন বায়নির্বাহসন্ন্ধে 
গশ্র উঠ্ঠিল। গোপালচন্দ্র ঘোষের বাড়ির ভা ৮০ টাক এতদ্বাতীত 
অন্থা খরচও গুচুর--গরীব ভক্তের]! এত টাক: কোথায় পাইবেন? তাই 
ঠাকুর সৃবেন্দ্রনাথ সিতুকে ভাড়া টাক] দিতে বলিলে তিনি সানন্দে সম্মত 
₹ইলেন । পরে বলরামের দিকে ফিরিয়া ঠাকুর বলিলেন যে, তিনি চাদায় 
থাওয়! পছন্দ করেন না, অতএব বলরাম যেন খাওয়ার খরচটা দেন । 
বলরামও মহানন্দে স্বীকৃত হইলেন । 

ঠাকুরের অদর্শন্রে পর তাহাক ত্যাগী সম্তানগণ অনেক বিষয়েই 
বলখামবাবুর উপর নির্ভর করিতেন । চিকিৎনাদিব্পদেশে কা অন্ঠান্ত 
কারণে ত্যাগী যুবকগণ প্রায়ই তাহার গৃহে অবস্থান করিতেন । বন্ধত;ঃ 
স্ববিষয়ে তিনি ছিসেন মঠের অকৃত্রিম খন্ধু | বরাহনগর মঠের আদিম 
অবস্থায় বসবামবাবু একদিন মঠে গিয়া দেখিলেন মঠের ভ্রাতারা শুধু 
শাকভাত খাইতেছেন । অমনি গৃহে ফিরিয়া তিনি গৃহিণীকে বলিলেন 
যে, তিনিও সেদিন তত্তিন্ন কিছু গ্রহণ করিবেন না। গৃহিণী ভাবিলেন 
অদ্ধলের পীড়া জন্ত তিনি এরূপ করিতেছেন; কিন্ধ বনু মহাশয় 
জানাইঙ্লেন যে, মঠেছ সাধুদের অবস্থা দেখিয়া অন্ত বাঞ্জপাদিতে তাহার 
আর কুচি নাই। অতঃপর তিনি ঠাকুর-সেবার জগ প্রত্যহ এক টাকা 
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ফিতেন এবং মুত বাবুবাম মহারাঞকে বলিয়া রাখিয়াছিপেন, তিনি থেন 
মঠের মব সংবাদ তাহীকে দেন। এতদ্বাতীত মঠের পাচকের নিকট 
মংবাদ লইয়াও তিনি সব অভাব দুরু কষিতেন। তিনি যখন শেষবার 
শয্যাগ্রহণ করেন, তখন এই-সব কথ। স্মরণ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ 
অবিরষ্ধে কাশী হইতে ক্সিকাতায় ছুটি আমেন এবং স্বামী শিবানন্দ 
প্রভৃতি তাহায় সেবায় নিযুক্ত হন। কিন্তু ভবিতবা কে থগ্ডাইবে? 
ঠাকুরের অপর বহু ঘনিঠ পার্ধদের স্তায় বলরামও অর বছসে দেহত্যাগ 
করিলেন ( ১পা বৈশাখ, ১২৯৭ বঙ্গাব ) ১৩ই এপ্রিল, ১৮৯, শ্ীঃ)। 
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প্রযুক্ত মহেজ্্রনাথ গুণ্ত স্থগ্রণীত 'জীপ্রীরামরুষ্ণকথামূতে' ভম”, 
'মখস্টার১, 'অণি?, “মোহিনীযৌহন" বা “একজন ভক্ত" ইত্যাদি ছদ্ষনাম 
বা অসম্পূর্ণ পরিচয়ের আবরণে আপনাকে গুপ্ত রাখিতে চেষ্টা করিয়াও 
বার্থকাম হইয়াছেন; কারস তাহার অনুপম কীর্তিসৌরভ আপনা 
তইতেই সর্বত্র প্রসারিত হইঘ়্াছে। ১৮৮২ গ্রিষ্টাবে শররামকৃষের প্রথম 
দর্শনলাভকালে তিনি মেট্রোপলিটান বিগ্যালয়ের শ্কামবাজীরস্থ শাখার 
প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। প্রীবামকঞ্চতক্তমণ্ডলীতে স্বপরিচিত 
রাখাল, ৰাবুরাষ, স্থবোধ, পূর্ণ, তেজচন্দ্র, পণ্ট,, ক্ষীরোদ, নারায়ণ প্রভৃতি 
বিভিন্ন সময়ে & বিষ্ালয়ের ছাত্র ছিলেন। এইজগ্য তিনি “মাস্টার? 
মছাঁশয় নামেই পরিচিত ছিলেন; এমন কি, ঠাকুরও তাঁহাকে কখন 
মাস্টার বলিয়া অভিহিত করিতেন। 

'কথামৃতের আংদিতে ্রীমন্তাগবত হইতে এই ঙ্লোকটি উদ্ধৃত 
ছইয়াঁছে-_ 

তব কথাম্ৃতং তগ্ুজীবনৎ কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্‌। 
অবণমঙ্গলং প্রীমদাততং ভুবি গৃণস্তি তে ভূরিদা জনা: ॥ 

্প্রঠাকুরের কথামত প্রচারপূর্বক মাস্টার মহাশয় সত্যসতাই শত সহম্্ 
ধর্মলিপান্থ ব্যক্তির গৃহপার্থে অস্বতের ধাবা] প্রবাহিত করাইয়া সবোতম 
ফলদীনের অধিকারী হইয়াছেন। পঞ্চ. খণ্ডে বিভক্ত এই গ্রন্থখানি 
শ্ররাঁমরুঞ্চের ভাষার সহজ সাবলীল গতি, ভাবের গাঁভীধ, স্বল্প কথায় 
সজীব চিন্নাঙন, সর্বজনীন সহাহত়তি,অলীম উদারতা ও অবাধ অস্তঘূ্টির 
নুনির্ধল দর্পণরূপে জগতের সবশেষ্ঠ সাহিতামধো উচ্চাসন অধিকারপূরক 
লেখককে অমর করিয়াছে । একটি জীবনের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট হইলেও 
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মাস্টার মহাশয় ইহাতেই সন্তষ্ট না থাকিয়া শ্বীয় চিত্তাকর্ষক ও প্রেরণাপূর্ণ 
মৌথিক উপদেশপ্রভাবে শত সহতর দূর্বল ধর্মপথচারীর সম্মুখে শ্্ীরামরুষ্- 
জীবনের উজ্জল আলোক তৃলিয়া ধরিয়া এক নবীন দৃরিভঙ্গি ও স্পৃহা 
জাগাইয়াছেন। তিনি যখন কথ বলিতেন, তখন অতুলনীয় স্বৃতিশজির 
দ্বারা পরিপুই কবিত্বপূর্ণ বর্ণনার গুণে প্ীরামক্জের শেষ কয়েকটি বৎসরের 
চিত্র শ্রোতাদের সম্মুখে সচল হইয়া উঠিত; ঠাকুরের পৃত-সঙ্গলাভে ধন্য 
দিবসগুলির অভিজ্ঞতার আলোকে এ চিত্রপমূহ সমৃজ্জঞন হইয়া এক 
অলৌকিক পরিবেশের স্যটি করিত এবং সমাগত ধর্মপিপাস্থদিগকে 
অবশীলাক্রমে সেই সজীব পুরাতন লীনাক্ষেত্রে উপস্থাপনপূর্বক শাস্তি ও 
বিশ্বাসের শুভ্র পুণ্য জ্যোতিতে অবগাহন করাইত। মাস্টার মহাশম 
সর্বদাই যেন দক্ষিণেশ্বর ও কামারপুকুরের স্বৃতিরাঁজো বাস করিতেন এবং 
বাহিরের যে-কোন শবই উচ্চারিত হউক না কেন, উহা! সেই রাজ্োরই 
কোন ঘটনার চিত্র উদ্বোধিত করিয়া তাহাকে উহারই সহিত বিজড়িত 
অতীত জীবনের পুনবাবৃত্তিতে নিযুক্ত রাখিত। শ্রোতা আপিয়৷ যে-কোন 
বিষয়েরই প্রশ্ন করুক না কেন, অমনি উত্রচ্ছলে তিনি জীবন্ত ভাঙার 
শবামরুঞ্চ-চবিত্রের কিয়দংশ তাহার সম্মুখে তুলিয়া ধরিতেন। ১৯৩২ 
টানে ৪৯ জুন দেহত্যংঞ। প্থন্থ। তন গুভাহ এই ম্েচ্ছংধৃত শ্রতই 
উদ্যাপন করিম ছিলেন। 
১৮৫৪ স্রীষ্টাবের ১৪ই জুপাই (১২৬১ বঙ্গাঁবের ৩১শে আধা) শুক্রবার 
নাগপঞ্চমী দিবসে মছচেন্দ্রনাথ কলিকাতার সিমূলিয়] পল্লীস্থ শিবনাবাফণ 
দাম লেনের পিতৃগৃহে ভূমি হন। ইভাঁর কিছুকাণ পরে তাহার পিতা 
িমধুক্দন গুপ্ত ১৩২ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরী পেনের গৃহথানি ক্রযপূর্বক 
তথায় চলিয়া আমেন। গৃহখানি অগ্যাবধি বর্তমান 'এবং এ অঞ্চলের 
'ঠাকুরবাড়ি? বলিয়া পরিচিত। পিতা মধুক্ুদন এবং মাত স্বরণময়ী উভয়েই 
সরলতা, মধুর বাবহার ও ধর্ষনিঠার জ্ঠ স্থপরিচিত ছিপেন। তাঁহাদের 
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' চারিটি পুত্র ও সমসংখ্যক কন্তার মধ্যে মহেজ্্নাথ ছিলেন তৃতীয় সন্তান । 
মাতার স্নেহ ও সদ্গুপবাঁশি মহেন্দ্রকে চিরজীবন মাতৃভক্ত করিয়াছিল । 
মাতার সঙ্িত ত্াছার ঘে বহু অপূর্ব শৈশবন্থৃতি বিজড়িত ছিল, তন্মধ্যে 
একটি বিশেষ উল্লেখযোগা । একদিন চাবি বৎসরের বালক মহেন্দ্র মাতাঁর 
সহিত নৌকাযোগে মাছেশের রথদর্শনে যান। প্রত্যাবর্তনকাঁলে সকলে 
দক্ষিণেশ্বরে ৮*ভবতারিণীর দর্শনমানসে চাদনীর ঘাটে নামিয়া যখন নব- 
নিয়িত উদ্ভান ও মন্দিরে ইতন্তঞত: ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন কালী- 
মন্দিরের সম্মুথে অবস্থিত বালক অকম্মাৎ আপনাকে জননী হইতে বিচ্যুত 
দেখিয়া কাদিতে থাকে । অমনি প্রীমন্দির হইতে নির্গত এক সৌম্যমুত্তি 
ব্রাহ্মণ তাহার মন্তকে হস্তন্বাপনপূর্বক সান্বন? প্রদান করিলে বালক সুস্থ 
হইয়া নিািমেষপয়নে তাহাকে দেখিতে থাকে । উত্তরকালে মাস্টার 
মহাশয় এই পুরুষপ্রবর সম্বন্ধে বলিতেন, “হয়তো বা ঠাকুরই হবেন ; কারণ 
তার কিছুদিন (চার বসর) আগে রানী রাসমণি দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ি 
প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং ঠাকুর তখন মা কালীর পৃজকপদে বুষেছেন।” আর 
একবার পাঁচ বৎসর বয়সে মাতার সহিত এক স্থবুহৎ্ ছাছ্ে অবস্থানপূর্বক 
অলীম নীলাকাশ দর্শন করিতে করিতে তীহার মনে অনন্তের উদ্দীপনা 
জাগিয়াছিল। বুষ্টিব. সময় মহেন্দ্র নিস্তব্ধ পৃথিবীবক্ষে দণ্ডায়মণন থাকিয়। 
নিঝুম বাবিপাতের মধ্যে অসীমের চিন্তায় মগ্ন হইতেন | কালীঘাটের 

ছাগবপি তাহাকে ব্যথিত করিত। মাতার সহিত উহা! দর্শনান্তে মনে মনে 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে উহ] বন্ধ করিতে হইবে। কিন্তু 
ভবিষ্যৎ যখন আসিল, তখন পরিণতবরস্ক মাস্টার মহাশয়ের চিস্তাঁধারায় 
আমুল পরিবর্তন ঘটিয়াছে; স্থতরাং আর কিছুই করা হয় নাই। 
স্লেহমগ়ী জননী তীহাকে কৈশোরেই ফেলিয়। চলিয়া ধান। সেদিন মহেম্তর 
অশ্র-বিসর্জন করিতে করিতে নিদ্রাতিভূত হুইয়! স্বপ্নে দেখিলেন, জননী 
সন্দেহে বলিতেছেন, “আমি এফাবৎ তোকে লালন-পালন করেছি, পরেও 
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তাই করব; তবে তৃই দেখতে পাবিনা।” জগাস্বা পরে সত্যসতাই 
তাহার পালনের ভার লইয়াছিলেন। 

মহেজ্নাথের জীবনে একটা এক-টাঁন। ধর্মভাব সর্বদাই পরিস্ফুট ছিল। 
প্রীবামরঞ্চ যখন তাহাকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার আশ্বিনের 
ঝড় ( €ই অক্টোবর, ১৮৬৪ ) মনে আছে?” তখন মহেজ্ উত্তর দিলেন, 
"আজে হা! তথন খুব কম বয়েস- নয় দশ বৎসর বয়স-_এক খরে একলা 
ঠাকুরদের ভাকছিলাম।” কোন দেবমন্দিরের পার্খ দিয়া গয্নাগমনকালে 
তিনি সসম্রমে দণ্ডায়মান হইয়া প্রণাম করিতেন। ৬তুর্গাপূজার সময় 
দীর্ঘকাল ভক্তিভরে প্রতিমার সম্মুখে উপবি্ই থাকিতেন। যোগাদি 
উপলক্ষে অথব। তীর্থষাজাব্যপদেশে কলিকাতায় সাধূনমাগম হইগে তিনি 
তাহাদের দর্শন-ম্পর্শনাদির জন্ত আকুল হুইতেন। পরবতী সময়ে তিনি 
সানন্দে বলিতেন যে, এই সাধুসঙ্গ-স্পৃহাই তাহাকে এককালে সর্বোত্তম 
সাধু শীবামকৃষণের চবণে আনয়নপূর্বক জীবন সার্থক করিয়াছিল। বিস্ালয় 
ও কপেজ পাঠের সময় তিনি রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, “চৈতন্য- 
চরিতামৃত' ইত্যানি গ্রন্থের সহিত সুপরিচিত হইয়াছিলেন। পাঠাগ্রস্থেও 
ধর্মতাবোদ্দীপক অংশগুলি তিনি মনে করিয়া] রাখিতেন। 'কৃমারসন্ভবে? 
যেখানে শিবের ধ্াযানবর্ণনাচ্ছলে বল! হইয়াছে যে, গুহাভ্যস্তরে মহাদেব 
স্মাধিমগ্, আর গুহাদ্বাবে নন্দী বেজ্রহস্তে দণ্ডায়মান থাকিয়া সকল জীব ও 
সমস্ত প্রকৃতিকে সর্বপ্রকার চঞ্চলতা বর্জন করিতে আদেশ দিতেছেন-_- 
আর সে অলজ্ঘা নির্দেশে বৃক্ষ নিফম্প, ভ্রমর গুঞ্জনহীন, বিহগকুল মুক, 
পশ্জবৃন্দ নিশ্চল এবং সমগ্রকাল নিশ্ত হইয়! রহিয়াছে; অথবা! শকুষ্তলা'য 
যেখানে কর্ষমূনির "্াশ্রম বর্িত হইয়াছে ; কিংবা 'ভট্টরকাবো” যেখানে 
রাম ও লক্ষ্মণ তাড়কাবধার্থে বিশ্বামিত্রের যক্জস্ূমিতে আঠামনপূর্বক তত্রত্য 
বুক্ষলতার্দিকে ঘঙ্জধুমে কজ্জলবর্ণে রঞ্ধিত দেখিতেছেন-_€সই-সব স্থল তিনি 
মৃখস্থ করিয়া রাখিতেন । “জ্রীচৈতন্তচরি'তামূত' সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন, 
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“ঠাকুরের কাছে ধাওয়ার আগে আমি পাগলের মতে! এ বই পড়তাম ।” 
বাইবেলের নিউ টেস্টামেপ্টের স্থিত তিনি এতই ন্পরিচিত ছিলেন ঘষে, 
পরে ধর্মপ্রসঙ্গে স্বীয় বক্তবা বুঝাইবার জগ্গ বাইবেলের বাক্য অনর্গল 
উদ্ধৃত করিতে থাকিতেন । আই্ন-অধ্ায়নকালে তিনি মন্গু ও যাজবন্ধযাদি 
স্বৃতি হইতে হিন্দুদের সমাজনীতির মর্মকথ! শিখিয়া লইয়াছিলেন ; তাই 
পরে বলিতেন, *গুকাঁলতি কর আর লাই কর, আইন পড়ো; কারণ 
তাতে ঝষিদের আচার-বাবহার নিয়ম-কান্থন অনেক জানতে পারবে । 
বিগ্যালয়ে বুদ্ধিমত্তার জন্য মহেন্্রনাথের হুনাম ছিল। তিনি দ্বিতীয় 
স্থান অধিকারপূর্বক হেয়ার স্কুল হইতে প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 
এফ. এ. পরীক্ষায় তীহার স্বান ছিল পঞ্চম । অতঃপর ১৮৭৪ শ্্রীষ্টাবে 
তিনি তৃতীয় স্থান অধিকারপূর্ক প্রেলিডেন্গি কলেজ হইতে সসম্মীনে 
উপাধিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন । ছাক্রাবস্থায় তিনি দর্শন, ইতিহাস, ইংরেজী 
সাতিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি মনোযোগসহকারে আগুত্ব করেন। ইংবেজীর 
অধ্যাপক টনি সাহেবেব তিনি গ্রিয়পাজ্জ ছিলেন। 
কলেজের পাঠ শেষ হইবার পূর্বেই তিনি প্রীযুক্ত ঠাকুরচরণ সেনের 
কন্তা এবং শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের ভগ্ীসম্পককীয়। প্রমতী নিকুঞ্চদেবীর 
পাণিগ্রহণ করেন (১৮৭৩)। গুহস্থাশ্রমে প্রবেশাস্তে তাহার অধ্যয়ন 
আর অধিক দুর অগ্রসর হইল না। তিনি আইন পরীক্ষার জন্য প্রস্বত 
হইতেছিলেন ; কিন্তু সংসারের আয়বৃদ্ধির প্রয্নোজনে তাহাকে এ সঙ্কর্ 
ত্যাপপূর্বক সওদাগরি অফিসে চাকরি লইতে হইল । পবে অধ্যাপনা- 
কাধে ব্রতী হইয়া তিনি বহু উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রধান-শিক্ষকের প্ 
শোভিত করেন কিংবা বিভিন্ন কলেজে অধ্াযাপন' করেন। অনেক 
সময় একই কালে একাধিক শিক্ষায়তনে কার্ধে ব্যাপত থাকিয়া তিনি 
পালকিতে ধাঁতায়াত করিতেন । ছাঅগণ তাহার গাস্ভীর্ধ, ধর্ষভাব ও 
সহজ অধ্যাপনাপ্রণানীতে আরুষ্ট হওয়ায় পাঠকালে শৃঙ্খলাবক্ষার জন 
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তাহাকে বুথ! শক্তিক্ষয় করিতে হইত না। বন্ধতঃ কারে তিনি স্থযশ 
অর্জন করিয়াছিলেন । 

শ্রীরামকষ্ণকে দর্শনের পূর্বে তিনি ব্রদ্ধানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের বস্তৃতায় 
আরুষ্ট হইয়া! সমাজ-মন্দিরে এবং “কমল কুটীর' গ্রভৃতি স্থানে যাইতেন। 
ঞীরামকষ্ধের সহিত ঘনিষ্ঠ পবিচম্বলাতের পরব তিনি কেশবের এপ্রকার 
আকর্ষণ-শক্তির কারণনির্দেশচ্ছলে বলিয়'ছিলেন, “ওঃ 1 সত্তাকে যে এত 
ভাল লাগত এবং দেবতা ব'লে মনে হ'ত তার কারণ তিনি তখন 
বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করছেন এবং ঠাকুরের 
অমৃতময় উপদেশগুলি তার নাম উল্লেখ না ক'রে প্রচার করছেন।” 
আীরামকষ্ণের প্রথম পরিচয় তিনি ব্রাক্ষপমাজে সুপরিচিত ও নিজের 
আত্ধীয় শ্রীযুক্ত নগেন্জ্নাথ গুপ্টের নিকট ১৮৮১ শ্রী্াবে পাইয়াছিশেন। 
ইতোমধো বিবাহের স্বল্পকাল পরেই অপ্রত্যাশিতভাবে মাংসারিক 
ধাতগ্রতিঘাত আরম্ভ হওয়ায় উ! হইতে শিক্কৃতি লাভের জন্য মহেজ্্রণাথ 
১৮৮২ ক্রীষ্াব্ষের ফেব্রুসারী মাসের একদিবন বরাছনগরে ভতগ্মীপতি 
শ্ীযৃ্ত ঈশানচন্তর কবিরাজের গৃহে আশ্রয় লইলেন। এই বাটীতে 
অবস্থানকালে ভিনি এক সায়ান্ছে (২৬শে ফেব্রুরারী ) শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর 
মজুমদারের সহিত দক্ষিণেশ্ববের কালীবাড়িতে ভ্রমণ করিতে গ্িয়! 
দেখিলেন, সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঈ্ীবামরুঞ্চ ভক্তপরিবেটিত হইয়৷ তগবৎ প্রনঙ্গে 
বত আছেন । স্ন্দর দেবালগ়ের পবিত্র আবেষ্টন । সম্মুখে ঠাকুর যেন 
শুঁকদেবের ন্যায় ভাগবত বলিতেছেন কিংবা জগন্নাথক্ষেত্রে ভরগোৌরাঙ্গ থেন 
রামানন্দ, স্বরূপাদি ভক্তসঙ্ষে বসিয়া! ভগবত্গুণকীর্তন করিতেছেন। 
ইহ! ছাড়িয়া অগ্থত্র যাওয়া চলে না; তথাপি মাস্টার মহাশয়ের কৃতৃহলী 
কবিস্থলভ মন দেবোদ্যানের সম্পূর্ণ পরিচয়লাভের জন্য তাহাকে বাহিরে 
লইয়া চিল । উদ্যানপর্ধবক্ষণাস্তে তিনি পুনর্বার ঠাকুরের ঘরে আলিয়া 
বঙ্িলেন ৷ অচিবে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে করিতে ঠাকুর অন্যমনস্ক 


মাস্টার মহাশয় ২১৭ 
ছইতেছেন দেখিয় মাস্টার ভাবিলেন,“ইনি ঈশ্বরচিত্ত! করিবেন” , অতএব 
বিদায় লইলেন। গমনকালে ঠাকুর বলিয়। দিলেন, “আবার এসে11” 
দ্বিতীয় দর্শন হইল সকালবেল।! আটটায় । ঠাকুর পুন: তাহার পরিচয় 
ভিজাসান্তে অবিবাহিত জীবনের প্রশংসা কবিতে করিতে জানিতে 
চাহিলেন, তাঁহার বিবাহ হইয়াছে কিনা । মাষ্টার কহিলেন, “আজে 
সা!” অমনি ঠাকুর স্থীয় ভ্রাতৃষ্পুত্রকে ভাকিয়! সবিষ্ময়ে বলিলেন, “ওরে 
রামলাল, যাঃ, বিয়ে করে ফেলেছে!” তারপর তিনি প্রশ্ন করি] 
জানিলেন যে, মাস্টারের একটি ছেলেও হইয়াছে । উভয় ক্ষেত্রে ঠাকুরের 
প্রতিক্রিয়া-দর্শনে মাস্টার মহাশয়ের প্রতীতি হইল যে, এবাবৎ যর্দিও 
ভিনি ধর্মচর্চ| ও উপাসনাদি কবিয়াছেন, তথাপি আদর্শ ধার্গিকের দিতে 
তিনি জাগতিক গরের অধিক উর্ধে উঠিতে পারেন নাই। এইবপে 
তাহার অভিমান প্রতিপদে চূর্ণাকৃত হইতে থাকিলেও পীরামকৃষ্ণ তীহাকে 
সম্পূর্ণ উৎসাহশূন্ত না করিয়া যেন সাস্বনাচ্ছলেই বলিলেন, “দেখ, 
তোমার লক্ষণ ভাল ছিল- আমি কপাল চোখ ইত্যাদি দেখলে বুঝতে 
পারি ।” ইহাতে কিঞিৎ আশ্বস্ত হইলেও মাস্টার মহাশয়কে শজই 
আরও কয়েকটি আঘাতে সম্পূর্ণ অবনত হইতে হইল। ক্যান্ট , হছেগেল, 
হাবার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মতবাদের সহিত 
সুপরিচিত মাল্টার মহাশয়ের ধারণ ছিল যে, মানবজীবনে বুদ্ধিই 
সর্বশ্রেষ্ঠ বস্ত এবং যাহার বিদ্যালাভ হইয়াছে, সেই প্রকৃত জ্ঞানী। কিন্তু 
আজ সেরূপ শিক্ষাহ্থীন ঠাকুরের নিকট তিনি জানিলেন, ঈশ্বরকে জানাই 
জ্ঞান, আর সব অজ্ঞান। অমনি আবার গ্রন্থ হইল, তিনি সাকারে 
বিশ্বানী কিংবা নিরাকারে ? মাস্টার বলিলেন, তাহার নিরাকার ভাল 
লাগে। ঠাকুর জানাইলেন যে, নিরাকারে বিশ্বাস থাক। উত্তম বটে, 
তবে সাকারও সত্য। এই বিরুদ্ধ বিশ্বাসছুয় কিরূপে সত্য হইতে পারে, 
'ভাহার নির্ণয়ে অসমর্থ মাস্টার মহাশয়ের অভিমান তৃতীয়বার চূর্ণ হইল 


২১৮ প্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিক! 


কিন্ত ইহাতেও শেষ হইল না-ভিনি আবার শুনিলেন যে, মন্দিরের 
দেবী মুন্সয়ী নেন, চিন্নয়ী! মাস্টার তখনি বলিয়া! উঠিলেন যে, 
তাহাই যদি সভা হয় তবে ধাহার! প্রতিমাদদ উপাঁপনা করেন, তাহাদিগের 
তো বুঝাইয়! দেওয়া উচিত যে, বস্ততঃ মাঁটির প্রতিমা ঈশ্বর নছে, 
প্রতিমায় ঈশ্বরকে উদ্দেশ করিয়া পুজা করা হয় মাত্র। অমনি 
জীরামকূস বলিয়া উঠিলেন, “কলকাতার লোকের ওই এক! কেবল 
লেক্চার দেওয়া, আর বুঝিয়ে দেওয়া! যদি বুঝাবাম দরকার হয়, 
তিনিই বুঝাঁবেন। তোমার মাঁথা-বাথা কেন 1 তোমার নিজের যাতে 
জ্ঞানভক্কি হয়, তার চেষ্ট! কর ।” মাস্টারের আভিমানের সৌধ একেবারে 
ভূমিসাৎ হইল। তিনি বৃঝিলেন, ধর্ম অনুভূতির বস্ত-বুদ্ধি ততদুর 
অগ্রসর হইতে পারে ন1; বৃদ্ধিরূপ ছর্বঙ যন্ত্রসাহাযো নিপ্তণ নিরাকার 
্রক্ষতত্ব আবিষ্কৃত হইতে পাবে না এবং তাদৃশ তত্বনাভের জন্য '্তবদশ" 
সাঁধুদের সঙ্গ অত্যাবশ্বক--তহছাতীত অতি মাঙ্জিত বৃদ্ধিও 'আমাছিগকে 
তগবত্নকাশে লইয়া যাইতে অসমর্থ হয়। ইহার পর তিনি সম্পূর্ণরূপে 
আপনাকে শ্রীরামকুষ্চরণে ঢাপিয়! দিয় গৃছে ফিরিলেন। 

আরও কিছুদিন বরাহবগবেই অবস্থানের সুযোগে মাস্টার মহাশয় 
উপযূপরি কয়েকবার দক্ষিণেশ্বরে গমনাগমন ক্রিয়া অচিরে শ্রীবামক ফের 
অন্তরক্গ-সমাজের অঙ্গীভূত হইলেন এবং ঠাকুরের ও মস্টারের প্রতি কাধে 
ও কথায় এ অন্তরঙ্গ সুজ ভাবেরই প্রকাশ হইতে থাকিল। এইরূপে এ 
বৎসর «ই মার্চ মান্টার মহাশয় জীরাঃকৃষ্ণের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিবামাত্ 
ঠাকুর সকৌতুকে সমবেত বালক ভক্তদ্িগকে বলিলেন, রে আবার 
এসেছে !* বলিয়াই অহিফেনের দ্বারা বশীকৃত একটি মধুবের গল্প, 
বলিলেন__এ ময়ুরকে প্রতাহ নি্টি সময়ে আফিম দেওয়া হইত এবং 
ময়রেরগড এমনি মৌতাত ধরিয়াছিল যে, সে প্রত্যহ ঠিক 'সম্র়ে একই স্থানে 
উপস্থিত হইত। মাস্টার মহাশয়ের সতাই ভখন মৌত্তাত ধরিয়াছে। 


মাস্টার মহাশয় ২১৯ 


তিনি গৃছে বসিয়। দক্ষিণেশ্বরের চিস্তা করেন? দীর্ঘ বিরহ অসহা বোধ 
চইলে ছুটিয়] প্রীগুরপদে উপস্থিত হন। একবার বৈশাখ মাসের 
প্রচণ্ড বৌদ্রে পদত্রজে ঘর্মীক্ত-কলেবরে মহেন্দ্রনাথকে কলিকাতা হইতে 
দক্ষিণেশ্ববে আগত দেখিয়া! ঠাকুর বলিয়াছিলেন, “এর মধ্যে (নিজের দেহ 
দেখাইয়া) কী একটা আগ্চে যার টানে ইংলিশম্যানরা € ইংরেজ" 
শিক্ষিতের1) পর্বস্ত ছুটে আসে ।” এই টানের কারণ নির্দেশ করিয়া ঠাকুর 
একদিন মাস্টার মহাশয়কে বলিয়াছিলেন,”তোমার এখানকার প্রতি এত 
টান কেন? কলিকাতায় অসংখা লেকের বাস, তাদের কারও প্রীতি 
হ'ল না, তোমার হ'ল কেন? এর কারণ জন্মান্তরের সংস্কার ।” আর 
একবার বলিয়াছিলেন, “দেখ, তোমার ঘর, ভূমি কে, তোমার অস্তর- 
বাহির, তোমার আগেকণর কথা, তোমার পঝে কি হবে-_এসব তো! আমি 
জানি!” ( “কথামত”, ৪1৯19 )। অন্ত প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন, “সাদ 
চোখে গৌরাঙ্গের সাঙ্গোপাঙ্গ সব দেখেছিলাম--তার মধো তোমায়ও 
যেন দেখেছিলাম” (এ, ২১১1২) আরও পরিষ্কার করিয়। একসময়ে 
কহিলেন, “তোমায় চিনেছি- তোমার “চৈতন্ত-ভাগবত'-পড়া জনে । 
তুমি আপনার জন: এক সত্তা--ফেমন পিতা আর পুত্র” ( এ, ৪1৮২) 

এপ নংস্কারবান উচ্চাধিকারীকে ঠাকুর উপদেশ ও সাধনা-সহ্থায়ে ক্রমে 
অনুভূতির উত্ব হইতে উধধ্বতর স্তরে তুলিয়া লইয়া চলিলেন। ত্রিকাগজ 
ঠাকুর মাস্টার মহাশয়ের অন্তরের সহিত হৃপরিচিত থাকায় তাহাকে 
সদ্গৃহস্ব হইবারই উপদেশ দিতেন এবং তাহার মনে কখনও বৈরাগায 
আসিলে সংসারাশ্রমের উত্তম দিকটার প্রতি দৃষ্টি আকর্ধণপূর্বক নিবৃত্ত 
করাইতেন। একদিন তাই জগাম্বার নিকট প্রার্থনা করিলেন, “সব ত্যাগ 
করিয়ো না, মা। '*'সংলাবে হদ্দি রাখ, তো এক একবার দেখ! দিস-_ 
না হলে কেমন করে থাকব? এক একবার দেখা না দিলে উৎলাহ 
হবে কেমন করে, মা1-- আচ্ছা, শেষে যা হয় করেো। অপরাপর 


২২০ শ্ীরামকৃঞ্*-ভক্তমালিকা 


দিবসে সংসারে কিরূপে থাকিতে হয় তাহার উপদেশ দিতেন, "ছেলে 
হয়েছে বলে বকেছিলাম। এখন গিয়ে বাড়িতে থাক । তাদের জানিও 
যেন ভূমি ভাদের আপনার । ভিতরে জানবে, তুমিও তাদের আপনার 
নও, তারাও তোমার আপনার নয় ।” “আর বাপের সঙ্গে প্রীতি করে! । 
এখন উড়তে শিখে বাপকে আই্াঙ্গ-প্রণাম করতে পারবে না? "মা 
আর .জননী--যিনি জগৎ্রূপে আছেন সর্বব্যাপী হয়ে, তিনিই জননী ।” 
“যে ঈশ্বরের পথে বিস্ব দেয়, সে অবিজ্যা স্তর; *.এমন স্ত্রী ত্যাগ করবে।” 
আবার একটু পরেই এইরূপ কঠোর আদেশ শ্রবণে চিন্তাকুল মাস্টারের 
নিকটে গিয়া তত্বকথা! শুনাইলেন, “কিন্ত যার ঈশ্বরে ভক্তি আছে, তার 
সকলেই বশে আমে। "..তক্তি থাকলে স্ত্রীও ক্রমে ঈশ্বরের পথে যেতে 
পারে। সব কাজ করবে, কিন্ত মন ঈশ্বরেতে রাখবে ।” আর উপন্দেশ 
দিয়েছিলেন, “ঈশ্বরের নাম গুণগান সর্বদা করতে হয়। আর সৎসঙ্গ-_ 
ঈশ্বরের তক্ত বা লাধূ, এদের কাছে মাঝে মাঝে যেতে হয়। সংসারের 
ভিতর ও বিষয়-কাঁজের ভিতব রাতদিন থাকলে ঈশ্বরে মন হয় না। 
মাঝে যাঝে নির্জনে গিয়ে তার চিন্তা কর] দরকার ! প্রথম অবস্থায় 
মাঝে মাঝে নির্জন না হলে ঈশ্বরে মন রাখা ঝড়ই কঠিন।” “ঈশ্বরে 
ভক্তি লাভ নাক'রে দি সংসার করতে যাঁও, তাহলে আরও জড়িয়ে 
পড়বে। ...তেল হাতে মেখে তবে কীাটাল ভাঙ্গতে হয়। "ঈশ্বরে 
তক্তিরপ তেল লাভ ক'রে তবে সংসারের কাজে হাত দিতে হয়।” 

ঠাকুর মাস্টার মহাশয়কে প্রধানত; শুদ্ধা তক্তিরই উপদেশ দিতেন । 
একদিন বলিলেন, “দ্যাখ, তুমি যা বিচার করেছ, অনেক হয়েছে- আর 
ন1। বল, আর করবে না” মাস্টার যুস্তকরে বলিলেন, “আজে, ন1।” 
মাস্টার ত্বতাব্ত: লাজুক ছিলেন। নৃত্যকালে ঠাকুর একদিন তীহাঁকে 
দাড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, “এই 
শালা, নাচ!” আর তাহাকে শিখাইয়াছিলেন সর্বদা 'ভগবদালাপ 
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করিতে । একদিন মাস্টার ও নরেজ্জ বিস্তালয়ের ছাত্রদের নৈতিক 
অবনতির কথ! আলোচনা করিতেছেন জানিয়ামাস্টারকে বলিলেন,“ এসৰ 
কথাবার্তা ভাল নয়-ঈশ্বরের কথা বই অন্ত কথা ভাল নয়।* এইকপে 
সাধুসক্ষ, নির্জন-বাস এবং ভগবদাপাপনের সঙ্গে ব্যাকৃলতার প্রয়োগনও 
তাহার হৃদয়ে দৃঢ়াঙ্কিত করিয় দিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, “খুব ব্যাকুল হয়ে 
কাদলে তাকে দেখা যায়।” এইসব স্থলে ব্যাকুলতাব উল্লেখ দেখিয়া 
এবং পূর্বে বিচার-বিষয়ে নিষেধবাকা শুনিয়! পাঠক যেন মনে কবিবেন 
ন| যে, ঠাকুর মাস্টার মহাশয়কে ভাবুকতায় ভূবাইতে চাহিয়া ছিলেন । 
পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে আমানের মনে যে বুখা তর্কপ্রবণতা আসে এবং 
তগবৎসন্বন্ধ হীন বুদ্ধিমত্তার প্রতি শ্রদ্ধা ও আগ্রহ জন্মে, মাস্টার মহাশয়কে 
তাহা! হইতে নিরম্ত করিয়া ঈশ্বরভিমুখ সফল বিচারে প্রবৃত্ত করাই 
ছিল ঠাকুরের প্রকৃত উদ্দেশ্ত । তাই তাহাকে বলিতে শুনি, “সঙ্গে সঙ্গে 
বিচার করা খুব দরকার-_কামিনী-কাঞ্চ অনিতা, ঈশ্ববই একমাত্র 
বস্ত। টাকার কি হয়? ভাত হয়, ভাল হয়'-এই পর্ধস্ত; 
তগবানলাভ হয় না! তাইটাক। জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না, 
এর নাম বিচার । বুঝেছ?” 

মহেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকটে যান, নীরবে সব শুনেন ও দেখেন এবং 
সমস্ত বাপার ও পরিবেশটি স্থতিতে মুদ্রিত করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তনান্তে 
পৃৰাভ্যাসানলারে দিনলিপিতে সংক্ষেপে বা বিস্তারিতভাবে লিখিয়া 
বাখেন | এই প্রকাবেই যথাকালে “কথামুতে'র সৃষ্টি হয়। 

মাষ্টার মহাশয় প্রথমত: নিবাকারেই আসক্ত ছিলেন এবং ঠাকুরও 
তাহাকে তদস্থক্ূপ উপদেশই দিতেন । একবার মতি শীলের ঝিলে 
ক্রীড়ারত মৎস্থগুপিকে দেখাইয়! তিনি বলিয়াছিলেন ষে, নিরাকার ব্রদ্দে 
এরপে মন নিমগ্র রহিয়াছে বলিয়া চিন্তা করিতে হয়। মাস্টার সেই 
পথেই চপিতেছিলেন ; কিন্ত অবশেষে একদিন (২২শে অক্টোবর, ১৮৮২) 


২২ শ্রীরামকৃষ্ণ তজমালিকা! 
তিনি স্বীকার করিলেন, “আহি দেখছি, প্রথমে নিবাকারে মন স্থির করা 
মহজ নয়।” ঠাকুর অমনি উত্তর দিলেন, “দেখলে তো? তাহলে 
সাকার-ধ্যার্নই কর না! কেন ?” মাস্টার উচ্৷ অবনতমত্তকে স্বীকা রপূর্বক 
সাফাই নির্দেশাহ্থসাবে ধ্যানভজনাদি করিতে লাগিলেন। দক্ষিণেশ্ববে 
যাতায়াতও অধিকাধিক হইতে লাগিল ; অবসর্মত ছুই-চারি দিন তিনি 
সেখানে খাকিয়াণ্ড ঘাইতেন। এইরূপে ১৮৮৩ গ্রীষ্টাব্দের প্রায় সমগ্র 
ডিনেন্বর মাটি তিনি শ্রীগুকনকাশে ঘাপন করেন । 

এদিকে সাধনা ও আধ্যাত্তিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্ররামকৃষ্ণ-সম্বন্ধে 
মাস্টার মহাশয়ের ধারণ! পরিবন্তিত হইতেছিল। ১৮৮২ গ্রীষ্টাব্ষের মার্চ 
মালে যে মাস্টার মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, “এরূপ জান বা 
প্রেমভক্তি বা বিশ্বাস ব বৈরাগ্য ব1 উদার ভাব কখনও কোথাও দেখি 
নাই ;* তিনিই ১৮স্৩গ্রীষ্টাফের জুলাই মাসে স্বীকার করিলেন, “আপনাকে 
ঈশ্বর স্বয়ং হাতে গড়েছেন। অন্ত লোকদের কলে ফেলে তয়ের করছেন 
--যেমন আইন-অনুদারে সব সৃষ্টি হচ্ছে ;” আর তিনিই ১৮৮৫ শ্রীষ্লাবের 
জুলাই মাসে জানাইলেন, “আমার মনে হয় বীন্তধুষ্ট, চৈতন্ ও আপনি 
এক ।” ঠাকুরের একটি উপদেশের আবৃত্তি করিয়া মাস্টার যখন বলিগেন 
যে, অবতার যেন একটি বড় ফাঁক, যাহার ভিতর দিয়া অনস্ত ঈশ্বরকে 
দেখ! হায়, ঠাকুর জিজানা করিলেন, “বল দেখি সে ফাকটি কী?” মাস্টার 
বগ্গিলেন, “সে ফোকর আপনি ।” অমনি ঠাকুর তাহার গা চাপড়াইতে 
চাপড়াইতে বঙগিলেন, “তুমি যে এঁটে বুঝে ফেলেছ--বেশ হয়েছে !” 

শ্ীবামকৃফ যখন কাশীপুরে জন্বস্থ, তখন মাস্টার কামাবপুকুর্্শনে 
গিয়াছিলেন। সঙ্গে গরুর গাড়ি থাক সত্বেও তিনি বরধঙান হইতে 
অধিকাংশ পথ পদব্রজে গিরাছিলেন । সেই পথে সে সময়ে দস্থ্যর উপদ্রব 
ছিল; তাই পথ্থিককে সর্বদা শঙ্কিত থাকিতে হইত। তখন মাস্টারের 
চক্ষে নবাহরাগের অঞ্চন-_দূর হইতে কামারপুকুব দেখিয়া নাধঙ্ষ প্রণাম 


জ পাত হত এ রর 
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করিলেন, কাষারপুকুরের পথে যাহার লহিত সাক্ষাৎ হুইল, তাঁছাকেই 
অভিবাদন জানাইলেন; আর সর্ধসই ঠাকুরের শ্তি বিজড়িত জানিয়া 
পুলকিতচিত্রে সবই দর্শন-ম্পর্শন করিতে লাগিলেন । রোগশয্যার় শায়িত 
ঠাকুর এই সমস্ত অবগত হইয়া একজন ভক্তকে বলিয়াছিলেন, “দেখ, 
তার কি ভালবাসা! কেউ তাকে বলেনি, ভক্তির আধিকো আপনা 
থেকে এত কষ্ট স্থ ক'রে এসব জায়গায় গিয়েছিল- কারণ জামি সে 
সব জায়গায় যাতায়াত করতভাম। এর ভক্কি বিভীষণের মতো। বিভীষণ 
মাঙ্গষ দ্বেখর্দে ভাল করে সাজিয়ে পূজো-আবরতি করত, আর বলত, 
এই আমার প্রভু বামচন্দ্রের একটি মুর্তি!” আর কামারপুকুর হইতে 
প্রত্যাগত মাস্টার মহাশয়কে বলিয়াছিপেন,“কি করে গেলে ও-ডাকাতের 
দেশে? আমি তাল হলে একসঙ্কে যাব।” সশরীরে একসঙ্গে যাওয় 
অবশ্ত হয় নাই? কিন্তু মাস্টার মহাশয়ের হৃদয়ে অবস্থানপূর্বক তিনি 
তাহাকে আরও আট-নফ় বার কামারপুকুরে লইয়া গিয়াছিলেন। 
কামারপুকুরের প্রতি মাস্টার মহাশয় একসময়ে.এতই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন 
যে, সেখানে স্থায়িভ্‌বে বসবাসের আকাক্া শ্প্ীযায়ের নিকট নিবেদন 
করেন। মা কিন্তু সহান্তে বলেন, “বাবা, ও-জায়গ! ম্যালেবিয়ার 
ভিপে।- ওখানে থাকতে পারবে না।” অবশেষে মায়েব আদেশই 
প্রতিপালিত হইল। 

বালোর ন্থায় যৌবনে মাস্টার মহাশয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, 
গাভীর ও অন্ীষ্ণতার মধ্যে ভগবানের গোপন-হন্ডের আভাস পাইতেন। 
ঠাকুরের লীলাকালে তিনি একবার কাঞ্চন জজ্ঘা-শিখর দর্শনপূর্কক আনলে 
আপুত ও ভক্কিতে পুলকিত হন। প্রত্যাবর্তনের পর ঠাকুব তাই প্রশ্ন 
করিয়াছিলেন, “কেমন, হিমালয় দর্শন ক'রে ঈশ্বরকে মনে পড়েছিল 1” 

দৃক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর নবেন্দ্রের সহিত মাস্টারের তক বাধাইয়া দিয়! হজা 
দেখিতেন। স্বভাবতঃ লাস্কুক মাস্টারের মূখে কিন্তু তখন কথ! কুচি 


২২৪ শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিক। 


না; তাই ঠাকুর বলিয়াছিলেন, “পাশ করলে কি হয়, মাস্টারটার 
মাদীতাঁব, কথ! কইতেই পারে না1” আব একদিন তিনি গান গাহিতে 
সম্কৃচিত হুওযজায় ঠাকুর বলিয়াছিলেন, “ও স্থলে দাত বার করবে; আর 
এথানে গান গাইতেই যত লঙ্জ1।” কখনও বা বপিতেন, “এর সখাভাব ।” 

যাহা হউক, এই নতরগ্রকৃতির মানুষটির সহিত পুরুষধসিংহ নরেন্ের 
প্রগাঢ় গ্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে কোনও বাধা হয় নাষ্ট। 
পিতৃবিয়োগের পর নরেন্দ্রের অন্রকষ্ট উপস্থিত হইলে মাস্টাব মহাশয় 
তাহাকে মেট্রোপলিটান বিষ্ভালয়ে শিক্ষকতার কার্য যোগাড় করিয়া দেন; 
একবার নবেন্দ্রের বাড়ির তিন মাসের খরচ চালাইবার জন্ত একশত টাকা 
দেন; এতঘাতীত গোপনে নরেন্ত্র-জননীর হস্তে টাকা দিয়া বলিতেন, 
নরেন্দ্রকে যেন জানানো না হয়, নচেৎ তিনিএউহ প্রত্যর্পণ করিবেন ! 
শ্ররামকুষ্ণের দেহত্যাগের পরে যখন যুবক ভক্তগণ সহায়-সম্পদহথীন, 
তখন বিরল ছুই-চারি জন গৃহস্থ ভক্তের সহিত মাস্টার মহাশয় আহার 
পার্থে দাড়াইয়াছিলেন এবং অর্থ ও সংপরামর্শ দিয় বরাহণগরের মঠ- 
সংগঠন ও সংরক্ষণ সম্ভবপর করিয়াছিলেন । ছুটির দিনে তিনি প্রায়ই 
এ মঠে আসিয়া বাজ্িধাপন করিতেন । এই-সকল কথা স্মবণপূর্বক স্বামী 
বিবেকানন্দ পরে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন, “রাখাল, ঠাকুরের 
দেহত্যাগের পর মনে আছে, সকলে আমাদের ত্যাগ করে দিলে 
হাবাতে (গরীব ছোড়াগুলে!) মনে করে? কেবল বঙগরাম। স্বরেশ 
(স্থবেন্দ্র মিত্র ), মান্টার ও চুনীবাবু--এর1 সকলে বিপদে আমাদের 
বন্ধু। অতএব এদের খণ আমর কখনও পরিশোধ করতে পারব শ।।” 

শ্ীপ্রঠাকুরের আরর্শনের পরে জাগতিক দৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন মাস্টার মহাশয় 
তীর্ঘদর্শন, সাধুসঙ্গ ও তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন । এই সময়ে গিনি 
পুরী, কাশী, বৃন্দাবন, প্রয়াগ, অযোধ্যা, হরিদ্বার প্রতি তীর্থ দর্শন 
কবেন এবং জীমৎ অৈলঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী ও বঘুনাধঈগাস বাবাঞ্চীর 
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দর্শনলাভে ধন্ট হন। তীহার সাধনার ইতিহাস বড়ই চমকপ্রদ । এক 
সময় তিনি দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটী-কুটারে তপশ্যায় রত হন; কিন্ধু আরজ গৃহে 
কঠোর জীবনযাপনের ফলে অন্বস্থ ও চলচ্ছক্তিহীন হুইয়! পড়ার স্বামী 
প্রেমানন্দ তাহাকে গাড়ি করিয়া গৃহে লইয়া যান। বরাহনগরের মঠে 
বাসের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । এতহ্যতীত ক্ষিণেশ্বরে 
নহুবতের ঘরেও তিনি মধ্যে মধ্যে বাজিযাপন করিতেন । বর এক 
অস্তুত খেয়াল ছিল তাহার; স্বগৃছে অবস্থানকালে তিনি গতীর রাজে 
গাত্রোথানপূর্বক শয্যা লইয়া কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঞালয়ের সেনেট হলের 
বারান্দায় উপস্থিত হইতেন এবং তথায় গৃহহীনদ্বের মধ্যে শয়নপূর্বক 
আপনাতেও সহাক়সম্বলহীন গৃহশুন্ত ব্যক্ির ববস্থা-আরোপের চেষ্টা 
করিতেন । পরে কেছ যদি এই গুগু সন্ন্যাসীকে জিজাসা করিত, “এত 
কঠোরতা করতেন কেন 1” তিনি উত্তর দিতেন, “গৃহ ও পরিবারের 
ভাব মন থেকে থেতে চায় না, আঠার মতো! লেগে থাকে |” পর্ব উপলক্ষ্যে 
তিনি গঙ্জাতীরে সমবেত সাধূদের সন্নিকটে গভীর রাত্রে যাইয়া দেখিতেন, 
মৃক্তাকাশতলে কেমন তাহার! প্রজ্ঞলিত অগ্নিপার্থ্ে ধ্যানমগ্র বা জপরত 
রহ্িয়াছেন। কৎনগ্ড হাওড়] স্টেশনে যাইয়! জগন্সাথক্ষেজ্জ হইতে 
প্রত্যাগত যাত্রীদের প্রসন্নবদন নিরীক্ষণ করিতেন, অথবা মহা প্রসাদ 
চাহিয়া খাইতেন- উদ্দেশ্ট, এইভাবে এ মহাতীর্থে গমনের অস্তত: কি ফিৎ 
ফল্লাভ হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণের চির সামীপ্যবোধের জন্ত তিনি দিব ভাগেও 
অবসরকালে হ্বকক্ষে প্রবেশপূর্বক পুরাতন দিনলিপি খুলিয়। শমুখনিংস্ত 
কথামূত পাঠ ও ধ্যান করিতেন। 

১৯১২ গ্রীষ্টাবে ৮ছুর্গাপূজার পরে তিনি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর সহিত 
কাশীধামে যান এবং তথায় কিয়দ্দিবস যাপনাস্তে প্রায় এক বৎসর 
তীথভ্রমণাদি করেন। এই জবকাশে তিনি মাঁপাধিককাল কনখল 
সেবাগ্রষ হইতে কিছ়দ্,রে একটি কুটীয়ায় থাকিয়া তপন্তা করেন। তখন 

১৫ 
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স্বামী তুরীয়ানন্দ কনখল সেবাশ্রমে ছিলেন; তীছার সহিত ভ্রমণ ও 
আলোচনার্দি করিয়া মাস্টার মহাশয় খুব আনন্দিত হইতেন। ইহার 
পরে তিনি বৃন্দাবনে যাইয়। ঝুপন দর্শন করেন এবং রাসধারীদের অভিনীত 
'কষ-ম্দামা'র পাল! দবেখিয়! আহলারিত হন। 

প্রকান্তে এই-সকল সাধন] ছাড়াও অনাড়ছ্বর যোগী মাস্টার মহাশয়ের 
তপোনিষ্ঠা বিভিন্ন প্রচ্ছর ধারায় প্রবাহিত হইত। খধিদের ভাব 
আপনাতে আরোপ করিবার জন্ত তিনি কখন হবিস্তা্ন-ভোজন বা 
পর্ণকুটারে বাস করিতেন ; কখন ব৷ বৃক্ষমূলে একাকী উপবিষ্ট থাকিতেন, 
আব বিশাল আকাশ, গগনচূত্বী পর্বত, অপার সমৃত্র, সমূজ্ৰল 
তারকামণ্ডলী, দিগন্ত-প্রসারিত প্রান্তর, সুন্দর নিবিড় বনানী, স্থকোমল 
সুগন্ধ পুষ্প ইত্যাদি সমন্তই তাহার চিত্তে ঈশ্বরীয় তিস্তা! সক্জীবিত করিয়া 
তাহাকে মৃহ্যুঃ খবিদের তপোভৃমিতে লইয়া যাইত। সথযোগ পাইলেই 
তীহার অন্তর্পিহিত সাধনাভিলাষ উদ্দীপিত হইভ। এইরূপে ১৯২৩ অব 
যিহিজামে পাকা বাটী থাক সত্বেও তিনি নয় মান পর্ণকুটারে বাস 
করিয়াছিলেন এবং ১৯২৫-এর শেষে পুৰীতে চারি মাস নির্জনে 
অবস্থানপূর্বক'সাধনা! করিয়াছিলেন । তাহার মন ছিল উচ্চস্থরে বাধা; 
প্রভাতহূর্য দ্বেখিলেই দিব্যভাৰ-গ্রহণে সদ! উন্মুখ মাস্টার মহাশক্বের 
মুখে গারত্রীমন্্ উচ্চারিত হইত। ফলত: সর্বদ। গ্রাচীনের চিস্তাধারায় 
আপ্লুত মাস্টার মহাশয়ের দেহুমনে প্রাচীনের একটা হুম্প& ছাপ 
পড়িয়াছিল। তাই তিনি হখন নিবিষ্টমনে উপনিবন্দের কোন গ্পোক 
ব্যাখ্যা! করিতেন, তখন অনুতৰ হইত যেন কোন শ্বেতশ্মশ্রু, প্রশাস্তপলাট, 
সৌস্যবপু, সপ্ততিপর বৈষ্দিক খধি মরধামে নামিয়া আপিয়াছেন। 
বৃহদদারপ্যকোপনিষদের গার্গার দ্বিতীয় বারের প্রন্থের তিনি উচ্্ুসিত 
প্রশংসা করিতেন। একবার (১৯২১ প্র: ) এ অংশে্ন ব্যাখ্যাকালে 
তিনি আবেগে এতই অভিভূত হইয়া! পড়েন যে, সামলাইতে ন! পারিয়া 
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শহ্যাগ্রহথ করেন; অনেকক্ষণ বাতান করার পর তিনি স্বাভাবিক 
অবস্থায় ফিরিয়া! আসেন । 

গৃহে থাকিলেও তাহার সাঁধূচিত অশেষ সদ্‌্গুপরাঁশি সহজেই দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিত। প্রাতে শ্বানাস্তে, মধ্যান্ছে ও সন্ধ্যায় তিনি প্রতিদিন 
নিয়মিতভাবে ধ্যানে বসিতেন। সর্বহ্ধ! এই চিস্তা মনে জাগাইয়। বাখিতেন 
যে, সংসার অসার এবং সমস্ত বন্তর উপরই মৃত্যুর করাল ছায়া বর্তমান, 
আর বলিতেন, “মৃত্াচিস্ত1 থাকলে কখনও বেতালে পা! পড়ে না বা কোনও 
জিনিসে আসক্তি থাকে ন1।” সংসারের প্রয়োজনেও তিনি কাহাকেও 
রূঢ় কথ! বলিতে পারিতেন না । অন্যায় দেখিলে বলিতেন, “যার যেরকম 
স্বভাব ঈশ্বর দিয়েছেন, সে তাই করছে-মাহ্ুষের আর দোষ কি?” 
সর্ববিষয়ে তিনি ছিলেন স্বাৰলম্বী--নিকটে ভূত্য থাকিলেও তাহার 
সেবাগ্রহাণে পরাুখ হইতেন। এমন কি, আটাত্বর বৎসর বছ্সে 
ন্বাযুশূলে হস্ত নিদাকণ বাধিত হইলেও হন্ত্রণা'উপশমের জন্য স্বহ্ত্তে 
পুটুলি গরম করিয়া! সেক দিতেন । আবার এত সঘৃগ্তণের আধার 
হুইয়াও প্রশংসা-শ্রবণে উত্যক্তন্থবরে বলিতেন, ৭068৪] 8000118101 
(পারস্পরিক গ্রশংস।) বেখে দ্বাও।” নিরভিমান যাস্টার মহাশয় 
"আমি, আমার” উচ্চারণ করিতে পারিতেন না, তাই বছুবচন প্রয়োগ 
করিতেন বা গৌপতাবে কা কছিতেন। তাহার বাড়ির প্রচলিত 
নাম ছিল “ঠাকুতৰাড়্ি'। তিনি কখন কখন ভবানীপুরে গদাধর-আশ্রীমে 
খাকিভেন। একবার এরূপ দীর্ঘকাল অবস্থানের সময়ে কার্ধোপলক্ষে 
উত্তর কলিকাতায় স্বপ্রতিষ্টিত বিদ্ভালয়ে যাইতে হইলে বলিয়া! যাইতেন, 
“আমি এখানে খাৰ না-এক তক্ের বাড়ি যাচ্ছি।” ভক্ত আর কেহ 
নহেন, তিনি হ্বয়ং। 

১৯৯৫ শ্রীষ্তায পর্যন্ত নানা বিভ্ভালয়ে অধাপনার্গির পর তিনি 
ঝামাপুকুষে মর্টন ইন্হিটিউট ক্রয় করেন। বিস্তাল% পরে ৫*নং আমহার্্ট 


২২৮ প্রীরামকৃ্ণ-ভক্তমালিকা 


স্বীটে স্থানাস্তরিত হুয়। এই বাটীর চার তলার ঘরখানিতে তিনি 
থাকিতেন এবং তুলসী ও পুণ্পবৃক্ষে সজ্জিত গৃহছাদে বসিয়া সকাল-সন্ধ্যা 
ধর্যালাপ করিতেন । এ কঙ্ষই ছিল তাহার বাসস্থান বা আশ্রম; দিবসে 
একবারমাত্র গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে ন্বগৃহে যাইয়া বৈষয়িক বাবস্থাদি 
করিতেন। ক্রমে এইটুকু সংসার-সম্পর্কও তিরোছিত হইয়া তাহাকে 
তগবৎপ্রসঙ্গের জন্য সম্পূর্ণ ৃক্তিপ্রদান করিল। “কথামৃত'-প্রকাশের পর 
দেশ-বিদেশ হইতে অগণিত তক্ত পিপাসা! মিটাইতে তাহার নিকট 
আমিত এবং যাস্টার মহাশয়ও তাহাদিগকে স্বীয় ভাণ্ড উজাড় করিয়া 
শররামকষের কথা শুনাইতেন। 
শেষজীবনে ধাহার। মাস্টার মহাশয়কে দর্শন করিয়াছেন, তাহারা 
জানেন যে, তাহার বাসস্থান তখন প্রাচীন খধিদের তপোভৃমিতে পরিণত 
হুইয়াছিল-_সংসারের প্রবল তরঙ্ষোছেলিত শোত নিম্নে প্রবাহিত, আর 
রাজপথের কোলাহলের উর্ধ্বে হিমালয়ের নীরবতা বিরাজিত! যখন 
ধিনিই যান না কেন মাস্টার মহাশয়কে দেখেন শুধু জান-তক্তির 
আলোচনাতেই মগ্ন! তক্ত ও সাধু-সঙ্গে তাহার অসীম আনন্দ, অবিরাম 
ভগবদালাপনে দীর্ঘকাল যাপন এবং ভক্তদের সহিত অধিকাধিক মিলনের 
আগ্রহ না দেখিয়! থাকিলে কেহ উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। সে 
মধুর আলাপনে লুন্ধ বহু ব্যক্তি নিতা সেই অধ্যাত্মতীর্ঘে অবগাহন করিতে 
যাইতেন এবং উপস্থিত হইয়াই দেখিতেন, হয়তো কোন সদ্গ্রন্থপাঠ 
চলিতেছে এবং মাস্টার মহাশয় মধ্যে মধ্যে স্বীয় মন্তব্য গ্রকা শপূর্বক জটিল 
অংশ সরল কিংবা! সরস করিতেছেন, অথবা শ্রীরামরুষ্ণের জীবনী ও বাণী 
সম্বন্ধে অনর্গল অযৃতধার1 প্রবাহিত কবিতেছেন এবং বাইবেল, পুরাণ, 
উপনিষদা্দি হইতে বাকা উদ্ধারপূর্বক, কিংবা! যীন্ত,' চৈতন্য, শ্রীকঞ্চ 
প্রভৃতির জীবনের অনুরূপ ঘটনা বিবৃত করিয়৷ সকলকে স্্মু্ধবৎ বপাইয়া 
রাখিয়াছেদ। কেহ অবান্তর বিষয়ের উল্লেখ করির্লে তিনি কৌশলে 


মাস্টার মহাশয় ২২৯ 


আলোচনার ধারাকে ভগবন্থুধী করিয়| দিতেন। দক্ষিপেশ্বরে মাস্টার 
মহাশয়কে একদিন সংসারত্যাগের চিন্তায় মগ্প দেখিয়া ঠাকুর 
বলিয়াছিলেন, “যতদিন তুমি এখানে আসনি ততদিন তৃমি জাত্মবিস্বত 
ছিলে। এখন তুমি নিজেকে জানতে পারবে । তগবানের বাণী যারা 
প্রচার করবে তাদের তিনি একটু বন্ধন দিয়ে সংসারে রাখেন, তা নাহ'লে 
তাঁর কথ! বলবে কার? সেইজগ্ধ মা তোমাকে সংসারে রেখেছেন ।” 
প্ীপ্ীজগদগ্বার মহিমাপ্রচারের জন্ক ঠাকুর ধাহাদ্দিগকে “চাপরাশ-প্রাপ্ত' 
বলিয়া মনে করিতেন, মাস্টার মছাশয় ছিলেন তীহাদেরই অন্ততম | 

শররামক্জের ত্যাগী সম্তানদের প্রতি মাস্টার মহাশক্জের গ্রীতির কিঞ্িৎ 
পরিচয় পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের কাহারও কাহার ও ছবি ম্বগৃছে 
রাখিয়া! তিনি সকাল-সন্ধ্যায় পুজা করিতেন। স্বামী ব্রক্মানন্দের শেষ 
অস্খের সময় তিনি তাহার শহ্যাপার্থ্ে দীর্ঘকাল বিয়া থাকিতেন এবং 
তাছার দেহতাগের পরও নিজের বিছানায় পড়িয়া! অশ্রবিসর্জন 
করিয়াছিলেন । 

১৮৯০ ্রীষ্টাবে কালীরুষ্ণ (ম্বামী বিরজানন্দ ) প্রভৃতি যুবকগণ যদিও 
রিপণ কলেজে তাহারই নিকট পড়িতেন, তথাপি তাহার ধর্মভাবের 
সহিত পরিচিত ছিলেন না। তীহারা রামবাবুর আকর্ষণে কাকুড়গাছিতে 
যাতায়াত করিতেন। ইহাদের সকলেরই মধ্যে ত্যাগের ভাব ছিল ; অথচ 
রামবাবুর তদানীস্তন ধারণ! ছিল অন্তরূপ। তিনি বলিতেন, “বিলে 
(অর্থাৎ বিবেকানন্দ) তো ঠাকুরকে মানতই না, তর্ক করত," *্ঠাকুরকেই 
ঘদ্দি ভগবান ব'লে বিশ্বাস হ'ল, তবে তার কথাই তো! শাস্ত্র ; অপর শাস্ত্রের 
দরকার কি? ঠাকুরকে বকলম! দিলেই হ'ল; আর কোন সাধন-ভজনের 
দরকার নেই। সংসারের মধ্যে থেকেই ঠাকুরকে ডাকলে তিনি কপ! 
করবেন” ইত্যাদি । অতএব কাকুড়গাছিতে তাছার1 বরাহনগর মঠ কিৎবা 
মঠবাসী সাধুদ্দের কোন সংবাদই পান নাই। এনরিকে তাহাদের উত্ম্বক 


২৩০ ভ্রীরামকৃষ্-ভক্তমালিক। 


নয়ন শজই আবিষ্কার কবিল যে, তীহাদের গন্ভীরপ্ররূতি ও বেশতৃযায় 
পারিপা্টাহীন মাস্টার মহাশয় কলেজের অবনরকালে বৃথা! সমর নষ্ট ন! 
করিস! বাড়ির ছাদে উঠিয়া নিজের নোটবুকখানি ( অর্থাৎ 'কথাম্বত' ) 
নিবিষ্মনে পড়েন। তীছার অন্তান্ত চাল-চলনও একটু অসাধারণ । 
অতএব তীহার!1 তাহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া তাহার প্রকৃত পরিচয় 
গ্রহণ করিলেন এবং অতঃপর আমন্ত্রিত হইয়া তাহার গৃছেও গেলেন। 
মাস্টার মহাশয় মাছুর পাতিক়! তাহাদিগকে বসাইলেন এবং নিজেও পার্ে 
বসিলেন--অধ্যাপক ও ছাত্রের মধ্যে সাধারণত: যে কায়ছা-ছুরব্ত ব্যবহার 
দ্বেখ! যায়, এখানে তাহার কিছুই ছিলনা । এইবূপে যুবকদিগের হাদয় 
জয় করিয়া লইক় মাস্টার বলিলেন, “দেখ, ঠাকৃর ছিলেন কাষিনী- 
কাঞ্চনত্যাগী ; তাকে বুঝতে হলে, তীর প্রক্কত বাণী পেতে হলে, তার 
ঘে-সকল শিষ্য কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী, তাদের সঙ্গ করতে হয়; গৃহস্থের 
হাজার হোক ঠাকুরের ভাব ঠিক ঠিক বলতে পারে না।” এই উপদেশের 
ফলে এই যুবকগণ বরাছুনগরে যাতায়াত আরম্ভ করেন এবং হথাকালে 
সঙ্গাসগ্রহণপূর্বক মঠ ও মিশনের মুখ উজ্জ্র্গ কবেন। 

মাস্টার মহাশয় গৃহী হইয়াও ত্যাগের মহিমা এইরূপ মৃক্তকঠে ঘোষণা 
কৰরিতেন যে, তাহার অনুপ্রেরণায় অনেকে সন্াসী হইতেন। জনৈক 
তক্তকে তিনি বলিয়াছিলেন, “সাধুসঙ্গ করলে শাস্ত্রের মানে বুঝা যায়।” 
আর একজনকে বলিয়াছিলেন, “হয় সাধুসঙ্গ, না হয় নিঃসঙ্গ | বিষয়ীদের 
সঙ্গ করলেই পতন।” আবার বলিতেন, “হখন সাধূসঙ্গ পাওয়া ঘাবে না, 
তখন সাধুদ্দের ফটে! ব! ছবি ঘরে রেখে ধ্যান করবে ।” এইসৰ উপদেশ 
দির! তিনি আরও বলিতেন যে, শ্রীরামরুঞ্জের উপদেশাবলীর মর্মকথা ছিল 
ত্যাগ; এমন কি, গৃহন্থদ্বিগকে তিনি যে উপদেশ দিতেন তন্মধ্যেও 
ত্যাগের বীজ লুক্কায়িত থাঁকিত এবং বিশেষ অন্থকৃল ক্ষেত্রে এই জন্মেই 
উহা অস্কুরিত হইয়া! পত্-পুষ্প-ফলে নুশোতিত হইত ; পর স্থলে ভাবী 


মাস্টার মহাশয় ২৩১ 


জন্মে এরপ পরিণতি অবশ্তভাবী। জনৈক ভক্তকে তিনি একদিন 
বলিয়াছিজেন, “দেখ না, তিনি চন্রন্ূর্ধকে জালে! ও উত্তাপ দেবার জন্য 
রোজ পাঠিয়ে দিচ্ছেন-_-আমর] দেখে অবাকৃ। লোকের চৈভন্ত হবার 
জন্ত তিনি সাধুদের পাঠিয়ে দিজ্ছেন। তারাই শ্রেষ্ঠ মানব। সাধুরাই তাঁকে 
বেশী ধরতে পারেন । তারা সোজা! পথে উঠেছেন, তারাই ভগবানকে 
লাভ করতে পারেন ।” ভুক্ত আপত্তি জানাইলেন, “এই যে সব সাণুরা 
আসেন, এ র1কি সকলেই সর্বোচ্চ আদর্শ নিয়ে আছেন 1” মাস্টার মহাশয় 
ঈষদ্মাত্র ইতস্তত: না করিয়া উত্তর দিলেন, “এদের দেখলে উদ্দীপন হয়। 
কত ঝড় ত্যাগ! সব ছেড়েছুড়ে রয়েছেন! চৈতন্যদেব গাধার পিঠে 
ঠগরিক বস্তু দেখে সাষ্টাঙ্গ হয়েছিলেন । সংসারীর1 কলঙ্কলাগরে মগ্ন হয়েও 
আবার কলঙ্ক শর্জন করছে। -""সাঁধুরা যঙ্দি অন্যায়ও করে তবু আবার 
ঝেড়ে ফেলতে পাবে। সৎসঙ্গে যেটুকু ভাব পাওয়া ধায় সেইটুকুই লাত।” 
সাধু আসিলে তিনি দীর্ঘকাল তাহার পার্থ বজিয়াসদালাপ করিতেন আর 
বলিতেন, “সাধু এসেছেন, ভগবানই সাধুর বেশে এসেছেন ! এর জন্য 
আমার গ্সানাহার বন্ধ রাখতে হবে। তাযদি না করতে পারি তবে এর 
চেয়ে অধিক জাশ্চষম আঁর কিছু হতে পাবে না।” সাধুপ্রিগকে তিনি 
শুধুমুখে ফিরিতে দিতেন না কিছু না কিছু অবস্থাই খাওয়াইতেন, আব 
বলিতেন, “আমি ভগবানকে ভোগ নিবেদন করছি--আমি পূজা করছি 
ও ভাই দেখছি।” বস্তত: তীহার সঙ্গলাভ করিয়া এবং তাহার মুখে 
সাধুর উচ্চ আদর্শেব উচ্ছ্ুসিত প্রশংসা শুনিয়! সাধুরও নিজ আদর্শ সম্বন্ধে 
মমধিক অবহিত হইতেন এবং জীবনে সেই আদর্শ দ্ূপায়িত কমতে 
অধিকতর যত্ববান হইতেন । 
যে-কোন ঘটন] বা বিষয় অবলম্বনে ভগবানের ম্মরণ-মনন হয়, সেই 
সকলের সংস্পর্শে আমিবার জঙ্ক তিনি নিজে যেমন ব্যাকুল হইতেন, 
তেমনি পরিচিত সকলকেও তৎতৎ বিষয় উৎসাহ দিতেন। উৎসবার্দিতে 


২৩২ শ্রীরামকৃষ্*-ভক্তমালিক৷ 


যাওয়া হখন তীছার নিজের পক্ষে সত্ভব ছইত না, তখন অন্রক্ত 
তক্তদিগকে তথায় পাঠাইয়া তাহাদের যুখে সবিশেষ বর্ণনা শুনিতেন । 
একটি ভক্তকে তিনি একদিন বঙলিয়াছিলেন, “দক্ষিণেশ্বরে মধ যধো 
যাবে! কালকে দশহরা- সেখানে পূজে! দেখবে। হুনুমান রামচন্দ্রকে 
বলেছিলেন, “কি ক'রে সর্ব! আপনাকে স্মরণ থাকে ?' রামচন্দ্র বললেন, 
উত্নব দেখলে আমাকে মনে পড়বে।' তাই পর্ব-উৎমবে যোগ 
"দিতে হয়।” প্রসাদে তাহার অসীম ভক্তি ছিল--উহ্া ধার« করিবার 
পূর্বে তক্তিসহৃকারে হন্তে গ্রহণান্তে মন্তকে স্পর্শ করাইতেন। প্রদান 
সম্বন্ধে তাহার ধারণার একটু অভিনবত্ব ছিল। তিনি বলিতেন, “গুরুজন 
যা দেন, ত1 নিতে হয়। প্রসর হয়ে য! দেন, তাই হচ্ছে প্রপাদ ।” আর 
ছিল তাহার দীনতা। কোনও সাধুর প্রণাম তিনি গ্রহণ করিতে 
পারিতেন না-_সে সাধু বয়সে যতই ছোট হউক না কেন। একদিন 
জনৈক বৈষ্ণব তীহাকে প্রণাম করিয়া মেঝেতে বসিতে যাইতেছেন, 
অমনি তিনি বলিয়া উঠিলেন, “ওটা করবেন ন1। 'তৃণাদপি স্থনীচেন*__ 
ও থাক। ঠাকুর বলতেন, “এর দেহের ভেতরে ভগবান আছেন, সেজন্ত 
আসনে বসাতে হয়। যে কালে এত ভক্তি করছেন, তখন কথা 
শুনতে হয় ।” 

স্বয়ং ভগবৎকপালাঁভে ধন্ত এবং শ্ীরামরুঞ্চ, স্বামী বিবেকানন্দ, কেশব- 
চন্ত্র প্রভৃতির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য ও গ্রীতিলাভে চরিতার্থ হইয়াও মাস্টার 
মহাশয় অপবের সেবার জন্ত উন্মুখ থাকিতেন এবং আপনাকে সকলের 
সেবক মনে করিতেন। গুরুর আসন তিনি গ্রহণ করিতেন না, কিংৰ' 
দীক্ষা কাহাকেও দিতেন ন1। তাহার প্রভাবে আসিয়। ধাহারা সুদীর্ঘকাল 
তথায় খাতায়াত করিতেন, তীছাদের প্রতিও তিনি উপদেষ্টার স্তায় 
ব্যবহার না করিয়া কিংবা তাহাদিগকে নিজন্ব কিছু বলিবার প্রয়াস না 
করিয়া শু বক্তব্য বিষয়টি ঠাকুরের ভাষায় ব্যক্ত করিতেন) শাসন ভিন 


মাস্টার মহাশয় তত 


করিতেন না--মুখে ছিল তাহার দৈব জ্যোতি, আর জিহবায় ছিল অবিসিশ্র 
আশীর্বাদ। তিনি তক্তসঙ্ষে আনন্গ পাইতেন এবং বলিতেন যে, ভক্তদের 
মহিত আলাপ-জালোচন1 না! থাকিলে তীছার জীবন ছৃধিষহ হইত। 
কিন্ত তাই বণিয়া বৃথা স্সে প্রকাশপূর্ক তিনি শক্িক্ষয় বা অনুরাগীকে 
বিব্রত করিতেন ন1। সর্বাবস্থায়ই তিনি শান্ত থাকিতেন; স্বখ-ছঃখ 
স্তাহাকে অকল্মাৎ অভিভূত করিতে পারিত না। জীবন ছিল তাহার 
সম্পূর্ণ আড়ম্বরশূন্ত । অবস্থা মনা না হইলেও তিনি আহার-বিহার ও 
পোশাক-পরিচ্ছদে অতি সাধারণভাবে চলিতেন। তাছার মতে ঠাকুরের 
উপদেশই এই ছিল যে, অনাড়ঘ্বর জীবনযাপন করিতে হইবে) জীবন- 
ধারণের জন্ উপধুক্ত যৎকিঞ্চিৎ ভোজন ও লঙ্জানিবারণের জন্য সামান্ 
বন্ছপরিপালে ক্ষলে তাহার অন্তর্নিহিত ভগবস্তক্তি আরও উজ্ছ্লতর হইয়া 
আগন্ধকের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিত। ঠাকুর একদিন তাহাকে 
বলিয়াছিলেন, “মনে ত্যাগ হলেই হ'ল; অন্তঃসন্গ্যাসই সন্গ্যাস।” মাস্টার 
মহাশয় সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ কবিয়াছিলেন। 

“্ীরামকুঞ্ণ কথামৃত'-প্রণয়নই তাহার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীনি। 
এ সম্বদ্ধে তিনি বলিয়াছিলেন, “আমার ছেলেবেল1 থেকে ডায়েরী লেখার 
অভ্যাস ছিল। যখন যেখানে ভাল বক্তৃতা বা ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ শুনতুম, 
তখনই বিশেষ ভাবে লিখে রাখতুম । সেই অভ্যাসের ফলে ঠাকুবের সঙ্গে 
যেদিন য1 কথাবার্তা হ'ত, বার তিথি নক্ষত্র তারিখ দিয়ে লিখে 
রাখতুম।” তিনি আরও বলিয়াছিলেন, “সংসারের কাজে বান্ত থাকায় 
আমি ইচ্ছামত তাঁর কাছে যেতে পারতুম না। তাই দক্ষিণেশ্বরে যা 
পেয়েছি তার উপর সংসাবের চাপ প'ড়ে পাছে সব গুলিয়ে যায়, এই ভয়ে 
আমি তার কথা ও ভাবরাশি লিখে রেখে পুনরার যাবার আগে পর্ধস্ত 
এপব পড়তুম ও মনে মনে আলোচনা করতুম । এভাৰে নিজেরই মঙ্গলের 
জন্য প্রথমে লিখতে আরস্ভ করি, যাতে তার উপদেশ আরে! ভাল করে 


২৩৪ জ্বীরামকৃষ-ভক্তমালিকা! 


জীবনে পরিণত করতে পারি ।” এইসকল দিনলিপি-অবলম্বনে ঠাকুরের 
দবেহত্যাগের পরে লিখিত 0০8051 01911 28091018709? জ্রিরামকৃষ" 
উপদেশ) ১৮৯৭ এরীষ্টাবে ক্ষুদ্র পুদ্তিকাঁকারে প্রকাশিত হইলে স্বামী 
বিবেকানন্দ -প্রনুখ সকলেই অজন্র প্রশংসা করিলেন এবং আরও উপদ্েশ- 
প্রকাশের জন্ত উৎসাহ দিতে লাগিগেন । ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থ বৃহত্তর 
পুস্তকাকারে পুনঃ প্রকাশিত হয়। এদিকে বামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের 
জঙ্গবোধে মাস্টার মহাশর কর্তৃশ বঙ্গভাষায় “'কথামৃত'-রচনা আবস্ত হয় 
এবং ১৯০২ অকে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ কর্তৃক উছার প্রথম ভাগ 
প্রকাশিত ছয়। পরবে ক্রমে ১৯০৪ অবে দ্বিতীয় ভাগ, ১৯৮ অকে 
তৃতীয় ভাগ এবং ১৯১০ অবে চতুর্থ ভাগ মুদ্রিতহইল। ১৯৩২ অবে 
তাহার দেহত্যাগের কয়েক মাস পরে ( ১৯৩২ শ্রীষ্টাব্ে ) পঞ্চম ভাগ 
প্রকাশিত হয়।১ তিনি ইহার আংশিক মুদ্রণ দেখিয়া! গিদাছিলেন। 

জীঈমাতাঠাকুরানীর প্রতি তিনি প্রথমাবধিই অতি ভক্তিপরায়ণ 
ছিপেন এবং ইহারই ফলে বন্থবার তাহাকে শ্বগৃহে রাখিয়া] তাহা 
সেৰ! করিতে পারিয়াছিলেন। অন্ভাবেও অর্থাদদির ছারা তিনি তীহার 
সেব! করিতেন। প্রীরামরুঙ্কাশ্রিত তক্তদের সাছাযার্থে এবং তণোরত 
সাধূদের অভাব“শ্রিটাইবার জগ্তও তিনি গুপ্তভাবে অর্থব্যয করিতেন । 
সমস্ত বায়ের হিসাব অজ্ঞাত হইলেও মনে হয় যে, তাহার ভ্তায় মধ্যবিত্ত 
ব্যদ্কির পক্ষে সে দানের পরিমাণ নেহাৎ অল্প নছে। 

পরাষকষ্কের দর্শনলাভের পর পঞ্চাশ বৎসর সর্বাতীষ্টপ্রদ শীগুরম হিমা 
ও বাণী প্রচার করিয়া তিনি ৬ফলহারিণী কাপিকা-পৃজার পরদিবস 
১৯৩২ আঃ ৪ঠ] জুন (১৩৩৯ বঙ্গাব, ২*শে জাষ্ঠ ) সকালে সাড়ে 
ছয়টার সময় শ্রীগুকপাদপয্পে মিলিত হন। পূর্বরান্ি নয়টায় “কথা মৃত” 


'জীযামককপরমহংস (সমসাময়িক দৃষ্টিতে ),' ১৭৭ পৃষ্ঠা ত্রষ্টবা।: 


মাস্টার মহাশয় ২৩৫ 


পঞ্চম ভাগের প্র দেখিতে দেখিতেই হাতের স্সাযুপূলের অন যন্ত্র! 
আর হয় এবং প্রাত/কালে “মা, গুক্ধদেব, আমাকে কোলে তুলে নাও' 
বলিতে বলিতে তিনি চিরনিজ্ায় চস্থু নিষীলিত করেন। ররর 
বাগী-প্রচারে উৎসষটগ্রাণ মাস্টার মহাশয় শেষমৃহূর্ত পর্বস্ত এ কার্ধেই রত 
থাকিয়া ত্বীয় ব্রত উদ্যাপন করিলেন। 


অধরলাল সেন 


১৮৫৫ শ্রীষ্টান্জের ২বা! মার্চ দোলপূরণিমার দিনে স্থবর্ণবণিককুলোস্তব 
শ্রীযুক্ত অধরলাল সেন কলিকাতার আহিরীটোলা অঞ্চলে ২৯ নং শঙ্কর 
হালদার জেনে পিতৃগৃহে ভূষিষ্ঠ হন। তীছার পূর্বপুরুষের] হুগলী জেলার 
সিঙ্গুর গ্রামে বাম করিতেন, পরে পৈতৃক গুছ পরিত্যাগপূর্বক কলিকাতায় 
আসেন । অধরের পিতা রামগোপাল আরমানী গ্রীটে সুতার কারবারে 
প্রচুর অর্থোপার্জন করিগেও দেবদ্িজে ভক্তিপরাঘ়ণ নিষ্ঠাবান হিন্ু ছিলেন। 
সাহার ছয় পুত্র ছিল; অধরলাল তাহাদের মধো পঞ্চম। জোষ্ঠ পুত্র 
বলাইচাদ শিক্ষা, সাহিত্যান্গরাগ ও বদান্তার জন্ত সুনাম অর্জন 
করিয়াছিলেন । অধরলালের দুইজন ভগিনীও ছিল্ন। তাহার পিতা 
রামগোপাল পরে ৯৭ নং বেনিয়াটোলা সীট নৃতন বাসভবন-নির্মাণান্তে 
সপরিবারে তথায় বাস করিতে থাকেন। শশ্রদর্গাপূজা ও কীর্তনাদিতে 
যোগ দিবার জগ্য শ্ীরামকষ্জদেব বছবার এই গৃহে পদ্দার্পণ কবিয়াছিলেন। 
“কথামৃত'-কার ভাই লিখিয়াছেন, “তাহাদের বাঁটীর বৈঠকখান1ও ঠাকুব- 
দালান তীর্থ হইয়। আছে” (২।৩।৬ ); “আজ অধরের বৈঠকখানার ঘর 
প্রীবাসের আঙ্গিন| হইয়াছে” (৪1১৭।১); আর অধরের সম্বন্ধে তিনি 
লিখিয়াছেন, “অধর ঠাকুরের পরমভক্জ। ঠাকুর বলেছিলেন, তুমি 
আমার পরম আত্মীয়?” ( ২1৩।৬ )। 

১৮৬৭ গ্রীষ্টান্জে দ্বাদশ বতনর বয়সে কৃতিত্বের সহিত মধা ইংবেজী 
বিষ্কালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া! অধরলাল পরিণয়শ্ত্রে আবদ্ধ হন। 
অতপর ১৮৭২ শ্রীষ্টাবে প্রবেশিকা-পরীক্ষায় অষ্টম স্থান অধিকারপূর্বক 
সরকারী বৃত্তি গ্রাধধ হন। দুই বৎসর পরে প্রেমিডেন্সি কপেজ হইতে 
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এফ. এ. পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকারান্তে ইংরেজী সাহিত্যে ছা 
স্কলারশিপ লাভ করেন। এই বয়দেই তাহার ছুইখানি কবিতা-পুস্তক-_ 
“ললিতাস্থন্দরী” ও “'মেনক1' প্রকাশিত হয়। প্রথম গ্রন্থখানি তাহার 
উন্নিশ বৎমর বয়সে মুদ্রিত হইলেও উহ ছুই-তিন বৎসর পূর্বের রচন]। 
“মেনকা' উহার কয়েক মাস পরে প্রকাশিত হয়। “মেনকার* তিন-বৎসর 
পরে (১৮৭৭) “নলিনী' ও “কুহ্থমকানন' নায়ক কাবাগ্র্থত্ধয় মুদ্রিত হয় 
এবং এ বৎসরই তিনি বি. এ. পাশ করেন। পরব্ৎসর “কুহুমকাননে'র 
দ্বিতীয় ভাগ ছাপাহছয়। এইনকল পুস্তকে আমর! অধরকে প্রধানত: 
প্রেমের কবিরূপেই পাই । এই প্রেমিক ও তাবুক কবির কাবোর নায়ক- 
নায়িকার উক্ভতি-অবলম্বনে তাহার ত্দানীস্তন ধর্মভাবের স্পষ্ট পরিচগ়- 
প্রদানের চেষ্টা ঘুক্কিসঙ্গত হইবে না। শুধু এইটুকু বলিলেই যথে্ হইৰে 
যে, সম্ভবতঃ সমসাময়িক খ্রীষ্ট ও ত্রান্ষধর্ষের প্রভাবে “লপিতান্থন্দ রী'তে 
তথাকধিত পৌত্তলিকতা ও বলিদানের প্রতি কটাক্ষ রহিয়াছে; 
'মেনকা?-কাব্য ঈশ্বর সম্বন্ধে সন্দেহ জাগিযাছে এবং “কুস্থমকাননে'র 
২য় ভাগে 'মহাবীর' কবিতায় অছবৈতের ছায়া পড়িয়াছে। 

অধরলাল ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারী ডেপুটি ম্যাজিস্রেটের পদে 
নিযুক্ত হইয়! চট্টগ্রামে যান। তথায় সীতাকুণ্ডের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং 
হিন্দ্‌, বৌদ্ধ ও মুনলমান ধর্মের প্রাচীন কীতিসমৃহ-দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়! তিনি 
পুবাতত্বের সহিত পরিচয়লাভের আকাজ্ষায় পুরাণ এবং পাশ্চাত্তা ইতিহান 
ও পুরাতত্বের গ্রশ্থপাঠে মনোনিবেশ করিলেন । ইহার ফলম্বরূপ ১৮৮ 
গ্রীাবকে তিনি [06 51011163 01 91810817" নামে এক প্রবন্ধ বচন! 
করেন এবং পরবত্সর মার্চ মাসে উহা! কপিকাতার রয়্যাল এসিয়াটিক 
সোসাইটাতে পাঠ করেন। এ প্রবন্ধটি তাহার অগাধ পাশ্ডিত্যের 
পরিচায়ক । ১৮৮* গ্রীষ্টাবধের ১৪ই জুলাই তিনি বদলী হইয়া 
যশোহরে যান এবং ১৮৮২ শ্রীষ্টাব্ের ২৬শে. এপ্রিল ডেপুটি কালের 


২৩৮ ভ্তীরামকৃষ্*-ভক্তমালিকা। 


হইয়া কলিকাতায় আসেন। ১৮৮ জ্রীষ্টাবে ১৬ই নতেম্বব তাহার 
পিস্ৃবিয়োগ হয়। 

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি ষে, শ্রীযূত অধবের পিতা! নিষ্ঠাবান হিন্দু 
ছিলেন এবং তাহার বেনিয়াটোলার বাড়িতে বারমালে তের পার্বণ 
লাগিয়াই ছিল। যৌবনোদ্গমে অধরবাবু স্বীয় কাবামধ্ ধর্মসন্বত্ধে যত 
সন্দেছই প্রকাশ করিয়! থাকুন না কেন, হ্বগৃহে তিনি হিন্দুভাবেই 
চলিতেন। বিশেষত: সীতাকুণ্ডের নির্জন মাধূর্ব ও আধ্যাত্মিক পরিবেশের 
প্রভাবে গতাহার মনে ঘে অনুসদ্ধিৎস! জাগিয়াছিল, উহ! তাহাকে অধিকতর 
ধর্ষপরায়ণ করিয়া তুলিয়াছিল। আবার শিক্ষিতসমাজ্জেও তাহার যশ 
বিস্তৃত হওয়ায় তিনি সাহিত্যপত্রাট বঙ্কিমচন্জ, সহাধ্যায়ী হরপগ্রসাদ শাস্ত্রী, 
পণ্তিতাগ্রণী মহেশচন্দ্র ভায়বত্ব ও প্রসন্নকৃমার সর্বাধিকাৰী এবং কৃষ্ণদাস 
পাল মহাশয়ের সহিত স্থপরিচিত হ্ইয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি 
টবঞ্বদের সংস্পর্শে/জাসিয়! “চৈতন্তচরিতাম্ৃত' ও “ঠচতন্কভাগবত, প্রভৃতি 
গ্রন্থ অধ্যয়ন, জনৈক বন্ধুর কীর্তনাদি বণ এবং বন্ধুর ভাব বা দশ! 
উপস্থিত হইরে তাহ! নিরীক্ষণ করিতে থাকেন। কিন্তু ইহাতেও তাহার 
সন্দেহের নিবাস হয় নাই) তাহার শুধুই মনে হইত, ভাবাবস্থাদি বদি 
তগবখপ্রেমেরই বিকাশ হয়, ভবে বন্ধুর সেরূপ অবস্থায় মুখে একটা দুঃখের 
কালিষ! লক্ষিত হয় কেন? এদিকে সাহিতারলিক ও ধর্মাহুসদ্ধিংস্ প্রীযূত 
অধরলাল 'ইত্ডিয়ান মিরর' ও “হুলত লঙ্গাচার" প্রতৃতি সংবাদপত্রপাঠে 
শ্ররামক্ুফের নাহ অবগত হুইয়াছিলেন এবং তাহাকে দর্শনের প্রবল 
আকাজ্াও হ্বায়ে পোষণ করিতেন। কলিকাতায় আগমনের পর উহা 
কার্ধে পরিণত করার সথযোগ ঘটিল। 

সম্ভবতঃ ১৮৮৩ গ্রীষ্টাব্ষের *ই সার্চ (“কখান্ৃত”, ৫181২) তিনি 
রামের প্রথম দর্শনলাভ কষেন এবং তদবধি প্রাপমূদ তাহাতেই 
অর্পণপূর্বক শাস্তির অধিকারী হন। তাহার ছিতীয় দর্শন হয় এ বতলর 
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৮ই এপ্রিল ('কথামুতশ, ২৩৫ )। বুদ্ধ সাধক ও পুঞজশোকসস্তপ্ধ 
সারদাচরণকেও তিনি সেদিন সঙ্গে নিয্াছিলেন ) কারণ প্রথমদর্শনেই 
অধরের বিশ্বাম জন্মিয়াছিল যে, ভীরামকৃ্ণ ভ্রিতাপদগ্ধ জীবের দুঃখজাল! 
মোচন করিতে সক্ষম। “কথামৃতে'র পাঠক অবগত আছেন যে, শ্রীযুত 
অধরের সে আশ! পূর্ণ হইয়াছিল । ঠাকুর অতঃপর তীহার ঘরের উত্তবের 
বারান্দার দীড়াইয়া অধরকে একান্তে বলিয়াছিলেন, “তুমি ভিপুটি ; 
এ পদও ঈশ্বরের অনুগ্রহে হয়েছে। তাঁকে ভুলো ন। কিন্ত জেনো, 
মকলের এক পথে যেতে হবে। এখানে দুদিনের জন্ত। সংসার 
কর্মভূমি- এখানে কর্ম করতে আসা । "কিছু কর্ম কর] ঈবকার-_ 
সাধন। ..'খুব রোক চাই, তবে লাধন হয়।” একদ। ঠাকুর তাহার 
জিহ্বার ফি থেন পিখিয়! দিয় তাহাকে দিব্যানন্দের আন্বাদ কবাইলেন; 
অধিকস্ত সমাধিমগ্প ীরামকষের আনন্দোজল বুখচ্ছবিতে যথার্থ 
ভাব-মহাভাবের অস্তাঁনহিত প্রেমানন্দের গ্যোতনাঙর্শনে তিনি বৃদ্ধ 
সারদাচরণকে বলিলেন, “তোমাদের ভাব দেখে ভাবের উপর আমার 
একট ঘ্বণ! হয়েছিল ; তোমাদের ভাব দেখে মনে হতে! যেন ভিতরে 
কত যন্ত্রণা হচ্ছে। ভগবানের নামে কি যস্ত্রণা থাকে? ঠাকুবের 
আনন্দঘন মধুর হাসি ও তীর মাধূর্যময় ভাব দেখে আমার চোখ ফুটল।” 
ব্রক্মানন্দজী ভাই বলিয়াছিলেন, “ঠাকুরকে দর্শন না! করলে--তার কাছে 
'আসা-যাঁওয়। না৷ করলে অধরবাবুর মনে সংশয় ঘুচত না” 

ভ্রীরামক্। অধরবাবুকে বিশেষ ্েহ করিতেন এবং প্রান্সই তাহার 
শৃছে যাইতেন। তিনি একদিন ( ২*শে জুন, ১৮৮৪ ) মাস্টার হহাশয়কে 
ৰলিয়াছিলেন, “ভাৰে দেখিলাম --অধরের বাড়ি,বলবাসের বাড়ি, স্থরেজর 
বাড়ি, এসব আমার আড্ডা । গর! এখানে না এলে আমার ইষ্টাপত্তি 
নাই।* ভাই ভিনি পুনংপুন: ইহাদের গৃহে পদার্পণ করিতেন। তিনি 
কতবার কোথায় গিগাছিলেন, তাঁহার যথাযথ সুংবাদ পাওয়া অসম্ভব । 


২৪ প্রীরামক *-ভক্তমালিকা। 


তবে 'কথামৃত' হইতে জান! যায় যে, ১৮৮৩ ত্রীষ্টাকের ২বা জুন, ১৪ই 
জুলাই ও ২১শে জুলাই অধরভবনে ঠাকুরের পদার্পণ হয় ; পরবৎসর ৬ই 
মেপ্টেম্বর ওথায় তাহার শুভাগমন হয় ; ১৮৮৪ গ্রীষ্টাবের ৬ই ডিসেম্বর 
এ বাড়িতে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তাহার মিলন হয়। 

একদিন এরামকষ্চ অধর-গৃহে উপস্থিত হইলে অধর বলিগেন, 
“আপনি অনেক দিন আসেন নাই। আমি আজ ডেকেছিলাম-_-এষন 
কি, চোখ দিয়ে জল পড়েছিল।” শ্রীরাম পরপর হইয়া লহান্তে 
কহিগ্লেন, “বল কি গো!” হেঙগিন অধরগূছে যুগপ্রবর্তক প্রীরামরু ও 
সাহিতাদস্রাট বঙ্চিমচন্ত্রের মিলন হয়, সেদিন যে অপূর্ব জে]তি হিচ্ছুরিত 
হইয়াছিল, তাহ! বড়ই শিক্ষাপ্রদ, বড়ই উপভোগ্য--উহাতে তদানীস্বন 
ভারতীয় ভাবরাজ্যের অনেক বহন্তস্থল সমুষ্ভীসিত. কিন্তু বর্তমান 
প্রবন্ধে তাহ! আলোচ্য নে । আমর! অধরলালের জীবনালোচনাতেই 
প্রবৃত্ত হইয়াছি। 

চারি-পাঁচ বৎসর ডেপুটির পদে অবস্থিতির পর অধর কলিকাতার 
মিউনিলিপ্যালিটি ভাইস্-চেয়ারম্যানের পদের জন্ত ওার্থ হন। ডেপুটি 
হিসাবে তাহার মাসিক বেতন ছিল তিন শত টাক1; আর প্রার্থিত পদের 
বেতন ছিল মাসিক হাজার টাকা। তাই তিনি এই পদলাভার্থে 
মিউনিদিপ্াপিটির কমিশনার প্রীযুত যু মল্লিক প্রভৃতির সাহাষা চাহিয়া- 
ছিলেন; এমন কি, প্রীরামক্ণও জগদশ্থাকে এই বিষয় জানাইয়াছিলেন। 
তাই অধর মাস্টার ও নিরঞ্জনের সম্মুখে ঠাকুর একদিন ক হিয়াছিলেন, 
“হাজর! বলেছিল, “অধবের কর্ম হবে, তুমি একটু মাকে বল। অধরও 
ৰলেছিল। মাকে একটু বলেছিলাম, “মা, এ তোঙার কাছে আনাগোনা 
কচ্ছে; যদি হয় তো হোক না।' কিন্তু সেই সঙ্গে মাকে বলেছিলাম, 
“মা, কী হীনবুদ্ধি! জান তক্তি না চেয়ে তোমার কাছে এই-সব 
চাচ্ছে? (অধরের প্রতি )-কেন হীনবুদ্ধি লোকগুলোর কাছে এত 
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আনাগোন1 করলে.।” অধর উত্তর দিলেন, “সংসার করুতে গেলে এসব 
ন! করলে চলে না। আপনি তো বারণ করেননি ।” ঠাকুর তাহাকে 
নিষ্ধে করেন নাই ; তবে তাহার প্রকৃত ভাব বিঙ্লেষণপূর্বক বলিয়াছিলেন, 
“আপনাদের যোগ ও ভোগ দুই-ই আছে।” আলোচ্া দিনে ঠাকুর 
প্রযুত অধরকে ত্যাগের কথাই শ্ুনাইতে লাগিলেন এবং দৃষটাস্তত্বক্ূপে 
আত্মজীবনের প্রতি তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। অধরের সন্দেহ 
কিন্ধু তবু মিটিল না, এমন কি, মহা প্রভু ভচৈতস্ সনবন্ধেও তিনি বলিয়া 
বলিলেন, “চৈতগ্ও ভোগ করেছিলেন--...অত পত্তিত, অত মান! 
ঠাকুর তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, মহাপুরুষদের সমস্ত প্রচেষ্টা পরার্থে 
_শুঁধু তগবানের ইঙ্গিতে পরিচালিত হইয়া, নতুবা মান, ঘশ প্রভৃতি 
কিছুতেই তাহাদের জক্ষ্পেমান্্ নাই। সর্বশেষে তিনি বলিলেন, “আপনি 
হাকিম কি বলব! যা ভাল বোঝ তাই করে! । আমি মুর্খ ।” মনি 
অধরবাবু হাসিয়া কহিলেন, “উনি আমাকে এক্জামিন ( পরীক্ষা ) 
করছেন।” ঠাকুরও সহান্তে বলিলেন, “নিবৃত্তিই ভাল ।” আর অধরকে 
বুঝাইয়া দিলেন যে, মাসিক তিনশত টাক ও ডেপুটির সম্মানাদি নিতান্ত 
হেয় নহে; অগঙএব উহ্াতেই সন্তষ্ট থাকা উচিত! এইরূপে অধরকে 
ভৎসন। করিলেও শ্রীরামকৃষ্ণ যথাস্নয়ে যু মল্লিককে অধরের কথা স্মরণ 
করাইয়া দিলেন। কিন্তু মল্লিক যখন বলিলেন, “অধর যুবক, তার কর্মের 
বয়স যায়নি,” তখন ঠাকুর আর এ বিষয়ে উচ্চবাচা করিলেন না। ফলত: 
অধরলাল ডেপুটি মা জিস্্রেটই থাকিয়া গেলেন ; পবস্ত এই ঘটনাপরসম্পরায় 
তীহার জীবনে কিছু আধ্যাত্মিক পরিবর্তন সাধিত হইয়া গেল। 
সাংসারিক জীবনে বৈরাগ্যের অনুভূতি কিন্ব একদিনেই দৃঢ়মূল হয় 
না। সদ্‌গুরু তাই বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিশ্বদের দৃষ্টি চরম সত্োর দিকে আকৃষ্ট 
করিতে থাকেন। ১৮৮৪ গ্রীষ্টাফের মাচ মাসে অধবলাল বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 


ফ্যাকাল্টি অব আটস-এর একজন সদন্ত নির্বাচিত হন এবং ভারত 
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সরকার কর্তৃক এপ্রিল মাসে বিশ্ববিষ্তালয়ের অগ্কতম ফেলে মনোনীত 
হন। এই সময়ে কোন কোন দিন আাফিসের পরে সন্ধায় দেনেটের 
সভায় উপস্থিত থাকিতে হইত। এতত্বাতীত অন্তান্ত শিক্ষাপ্রতিঠানাদিব 
সহছিতও তিনি সংঙ্গি্ ছিলেন । অতএব সভাসমিতির দিনে দক্ষিণেশ্বয়ে 
যাইতে পারিতেদ না। ইহা লক্ষ্য করিয়া প্রীরামকষ্*দেব একটিন 
তাছাকে বলিলেন, “দেখ, এসব অমিত্য; মিটিং স্কুল আফিদ--এসব 
অনিত্য। ঈশ্বরই বন্ধ, আর সব অবস্ধ। সব মন দিয়ে তাকেই জারাধন। 
করা উচিত।” শ্রীধুত অধরকে নীরব দেখিয়! তিনি বলিগ্পা যাইতে 
লাগিলেন, “এসব অনিতা । শরীর এই আছে, এই নাই; তাড়াতাড়ি 
তাকে ভেকে নিতে হুয়।” গৃষ্থী তক্তকে এয়পূপ অবিমিগ্র অনাসক্কিনন 
উপদ্ধেশ-দান ঠাকুরের জীবনে বড় বিরল। এই ক্ষেত্রে তিনি কি 
দিবাচক্ষে তক্তের আলন্ন ম্বৃতার চিজ দেখিতেছিলেন ? অধরবাবু ইহার 
পৰে দীর্ঘকাল ইহজগতে ছিলেন না। 

ইহা মনে করিলে কিন্তু অধরবাবূর প্রতি অবিদ্রাকব কর হইবে যে, 
তিনি কার্ধে ভূবিগ্না ঠাকুরকে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। প্রন্কতপক্ষে মান ও 
এস্বধাদি বৃদ্ধির সঙ্গে তাহার দৃক্ষিণেশ্বরে যাতানাতও বর্ধিত হইয়াছিগ। 
আফিন হইতে গৃহে প্রত্যাগমনাস্তে কিঞ্চিৎ জগযোগ করিয়াই তিনি 
প্রায় প্রত্যহ দক্ষিণেশ্ববে উপস্থিত হইয়। ৮ভবতারিণীর মলিরে প্রণামাক্তে 
ঠাকুরের পাতলে প্রণত্ত হুইতেন এবং পরে আরতির্শনে যাইতেন। 
আরাজিকের পর পুনযাগ প্রীয়াহকষ্ের নিকট আলিয়1 সাহার পগলেৰ 
করিতেন ফিংহা উপদেশ আবণ করিতেন। কিন্ত দিবসবযণাপী অবিরাম 
পরিশ্রামের পর ভীহার পক্ষে দীর্ঘকাল বলিয়া থাকা সন্ভব হইত না। 
গাই ঠাকুর ভাহার অন্ত কাছ পাতিয়! দিতে বলিতেন এবং তাহার 
অবসন্ন দেছ অটিরেই তথায় নিজাতিভৃত হইভ। ক্ষীত্রি নয়টা-দশটার় 
গহাকে উঠাইক| ছিলে তিনি প্ীগুরর পাপ ংন্গনাকে গাড়ি করিয়া 
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গৃছে ফিরিতেন। এই যাতায়াতে তাছার প্রায় ভিন ঘণ্ট। সময় লাগিত। 
স্বতরাং অন্ক প্রকার আমোদ-আহলাদের তাহার অবকাশ বা প্রবৃত্তি 
ছিল না। আবার ঠাকুরকে প্রায়ই গৃহে আনিয়া তিনি আনন্দোৎসব 
করিতেন। কোন সময়ে ঠাকুর দীর্ঘকাল ন। গেলে তাহার মনে হইত 
যেন গৃ্কের বায়ু দূষিত হইয়াছে; সেজন্ত ঠাকুরকে বলিতেন, “আপনি 
অনেক দিন যাননি ; ঘরে চুর্গন্ধ হয়ে গেছে,” অথবা “আপনি অনেক দিন 
এ বাড়িতে আদেননি ; ত্বর মলিন হয়েছিল, ঘেন কি একবকম গন্ধ 
হয়েছিল।” দুর্গোৎসৰে ঠাকুর ভক্তসহ অধর-ভতবনে যাইতেন এবং 
প্রতিমার সম্মুখে ভাবমগ্্ ছইতেন ; আর সমাধিতঙ্গে বলিতেল, “এমন 
হাস্যময়ী প্রতিযা আর দেখা যায় না।” আবার ঠাকুর চলিয়া গেলে 
সে আনন্দসিকেতনও শ্রীধুত অধরের নিকট মিরানন্দ মনে হইত। 
আরামক্ণের আদেশে -অধরবাবু কিছুদ্গিন বৈষণবচরণের পঙ্গাবলী- 
কীর্তন শুনিতেন এবং ঠাকুবও তথায় যধো মধ্যে উপস্থিত থাকিয়া আনল 
ও ভাবগাস্তীর্ধ শতগুণ বর্ধিত করিতেন । তক্তবাঞ্থা-কল্পতকু ঠাকুর তীছার 
বাড়িতে প্রসাদ গ্রহণ করিতেন ; কিন্তু ব্রাহ্মণ ভক্তদের কাছারও কাহারও 
স্বর্ণবণিকের গৃছে ভোজনে ছিধ! ছিল বলিয়া! তাহার! অবকাশ খুজিয়। 
আহারের পূর্বেই সবিক্লা পড়িতেন। তবে এমনও হইত যে, ঠাকুরকে 
প্রসাদ গ্রহণ করিতে দেখিস! কেহ কেহ এক্পপ জাতিবিচার তখনকার মতে 
পরিত্যাগ করিতেন। এইকূপে একদিন কেদারনাথ চট্টোপাধযাক্স মনে 
ছিধ! লইয়াই প্রসাদ পাইলেন । কিন্ত ইহার পর তক্তগৃছে এপ্রকার সক্ষোচ 
নিযুক্কিক জানিয়া তিনি ঠাকুরের নিকট অপরাধ স্বীকার করিলেন; 
তখন ঠাকুর বুঝাইয়। দিলেন, “গুক্ত হ'লে চণ্ডালের অন্নও খাওয়া যায় ।” 
' অধরলাল হ্বল্লাছু ছিলেন । ১৮৮৫ গ্রীষ্টাব্ের ৬ই জাছয়ারি, মঙ্গলবার 
সরকান্বী কার্ধোপলক্ষো তিনি অশ্বাবোহণে মানিকতল] ভিঠিলারি- 
পৰ্দিধর্শনে গিয়াছিগেন। প্রত্যাবর্তনকালে শোভাবাজার দ্বীটে অশ্বপৃঠ্ঠ 


২৪৪ শ্রীরবামকৃষ্*ভক্তমালিকা 


হইতে পতনের ফলে তাহার বাম হস্তের কজি তাঙ্গিয়া যায় এবং অচিরে 
ধনুষটঙ্কার আরস্ভ হয়। বহু পূর্বেই ঠাকুর তাহাকে অশ্বারোহণ সম্বন্ধে 
সাবধান করিয়! দিয়াছিলেন ; কিন্তু তবিতবাতা.কে খণ্ডাইবে? তীছার 
দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া! ঠাকুর যখন তাছাণকে দেখিতে গেলেন, তখন 
তিনি বাক্শক্তিহীন। তবু ঠাকুরের দর্শনলাতে কৃতার্থ তাহার ছুই নয়নে 
দরদরধারে অশ্রবিগলিত হইতে লাগিল। ঠাকুরও ক্লানমুখে সাশ্রনয়নে 
তাহার অঙ্গে হস্ত বুলাইয়া দিলেন এবং তাহাকে অতয়বাণী শুনাইলেন। 
এ প্রসঙ্গে ঠাকুর পরে বলিয়াছিলেন যে, অশ্বপৃষ্ঠটে গমনকালে অধরের 
ইষ্টদর্শন হইয়াছিল এবং সেই আনন্দে তিনি নিজেকে সামলাইতে না 
পারিয়া ঘোড়া হইতে পড়িয়। গিকসাছিলেন। ১৮৮৫ শ্্রষ্টান্দে ১৪ই 
জান্য়ারি (১২৯১ সালের ২র! মাঘ) বুধবার প্রতাষে বেল! ছয়টার 
সময় শ্রীযৃত অধরলাল মহাপ্রয়াণ করিলেন । সে নিদারুণ শোকে মুহ্বমান 
ঠাকুর ৬জগদস্বার নিকট অভিমানতরে স্বীয় বেদন! জানাইয়া বলিলেন, 
“মা, তুই আমাকে তক্তি দিয়ে রেখেছিস বলেই তো এই অবস্থ11” 
আহা! ভক্তের জন্তু ভগবানের কি অচিস্তনীয় আতি !১ 


১ 'উদ্বোধন', ১৩৫৬, ফাক্কন-চৈত্র ও ১৩৫৭, আবাঢ-শ্রাবণে ীযুক কুমুদবন্ধু সেনের 
লিখিত প্রবন্ধ-অবলম্বনে। 


গিরিশচন্দ্র ঘোষ 


প্ীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন-রচিত 'রামরফপু খি'তে গ্ররামর্। 
বলিতেছেন-_ 


কালীর মন্দিরে আমি আপনার মনে 

উপবিষ্ট হেনকালে দেখি নিরখিয়া, 

আইল মূরতি এক নাচিয়1 নাঁচিয়া। 

কেবা সে যখন আমি জিজ্ঞাসিম্থ তায়, 

কহিল, 'তৈরব মুই আইছ হেখায়।” 

“কিব। প্রয়োজন 1 তাবে পুছিলে আবার 

উত্তর করিল, “কার্ধ করিব তোমার ।” 

গিরিশ আমার কাছে আসিবার পর, 

দেখিস্থ তৈরব সেই তাহার উপর। (৪৫৬-৭ প:) 


গ্রিরিশকে তৈরবরূপে দেখার উল্লেখ 'লীলা প্রসঙ্গে'ও ( গুরুভাব, পূরার্ধ, 
৮* পৃঃ) আছে--“পরমহংসদেব দক্ষিণেশ্বরে কালীমাতার মন্দিরে 
তাবসমাধিতে একদিন তীহাকে এরূপ দেখিয়্াছিলেন।” 

শ্রীযুক্ত গিরিশচক্জ ঘোষ মহাশয় বঙ্গসমাজে প্রধানত: মহাকবি নাট্যকার 
ও নট বলিয়াই প্রসিদ্ধ; কিন্তু প্রীরামরুষণসজ্ঘে তিনি একনিষ্ঠা তক্কি ও 
ঠাকুরের অহৈতৃকী কপার অপূর্ব নিদর্শন । ীরামরুষকে অবলম্বন করিয়া 
গিরিশ-জীবন যেমন মহিষষণ্ডিত হইয়াছিল, গিরিশকে অবলম্বন করিয়া 
শীরামরফের লীলাও তেমনি জীবকল্যাণে অপূর্ব স্ক,তিলাত করিয়াছিল। 
গিরিশের জীবন বুঝিতে গেলে যেমন জ্ীরামরু্কে বাদ দেওয়া চলে না, 
শরামকফের লীলা বুঝিতে গেলেও গিরিশের জীবন তেষ়নি অপরিহার্ধ। 


২৪৬ ভীরামকৃষ্*-ভক্তমালিকা 


১৮৪৪ শ্রী্টাবের ২৮শে ফেব্রুয়ারি, সোমবার (১২৫* বঙ্গাষের ১৫ই 
ফান্তন ) গিরিশের জন্ম হয়। তাহার পিতা নীলকমল ঘোষ কলিকাতায় 
১৩ নং বস্থুপাড়া লেনে বাস করিতেন । গরিরিশের প্রপিতামহ রামলোচন 
ঘোষ এঁ বাটীটি ক্র করিয়া কলিকাতায় স্থায়িভাবে বাস করিতে আস্ত 
করেন। এই গৃছেই গিরিশের জন্ম হয়। নীগকমল সওদধাগরী অফিসে 
বুকফিপারের (হিসাৰ-রক্ষকের ) কার্ধ করিতেন । এ কার্ধে তিনি 
বিশেষ বুদ্ধিমত্তা! প্রকাশ করি সাহেবদের বিশ্বাসভাঁজন হইয়াছিলেন। 
সমসাময়িক দৃষ্টিতে তাহার উপার্জন মন্দ ছিল না। সাংসারিক বিচক্ষণতা, 
উদ্দারতা, পরোপকার ও অন্থান্ত সদ্‌গুণের জন্ভ তিনি প্রতিবেশীদের 
শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের অধিকারী হইয়াছিলেন। বৈষ্বকূগসম্ভৃভা তক্তিমতী 
জননী রাইমপিও অল্ঠান্ঠ অশেষ গুণের সহিত বংশপরম্পরাঘ়প ধর্মভাব 
পাইয়াছিলেন। তিনি ঠাকুরদেবতার কথা শুনিতে ও স্তবপাঠ করিতে 
ভালবাসিতেন এবং বৈষ্ণব-ভিথারী বাড়িতে আসিলে পয়সা দিষ1 গান 
শুনিতেন। গিরিশের মাতুল নবীনরুষ্ণ ভাৰগ্রবণ, বি্ান্চবাগী ও 
অধায়নশীল ছিলেন এবং তর্কে ছিল তীঁছার অপূর্ব ক্ষমতা । জ্যেঠতাত 
রামনারায়ণের অমা্িকতা ও আমোদ প্রিয়তা পাড়ায় ন্ুবিদিত থাকিলেও 
তিনি স্থরাসক্ত ছিলেন । গিরিশ উত্তরাধিকারন্থত্রে এই সকলের গুণাগুণ 
লাভ করিয়াছিলেন। খুল্পপিতাষহীর গ্রভাবও তীহার উপর অনেকখানি 
পতিত হুইয়াছিল। পিতামহীর বর্ণনাভঙ্গীতে রামায়ণ, মহাভারত ও 
পুরাণের গল্প পিবিশের নিকট জীবন্ত হইয়া উঠিত। একবার শ্রীরফের 
বন্দাবন ত্যাগ কবিয়া ষখুবাগমনের চিন্রটি বৃদ্ধা এমন প্রাণম্পর্শী করিয়া 
তুলিয়াছিলেন যে, গোপ-গোপীদের নয়নজল, প্ররূতির ষৌনকাতরত এবং 
মা যশোর ক্ষিগুপ্রায় হাহাকার উপেক্ষা করিয়া! অক্রর শ্রীকষণকে বৃন্দাবন 
হইতে লইয়া গেলেন শুনিয়া কাতরকণ্ঠে বালক গিরিশ জিজাস! করিলেন, 
“শ্রীকক কি আবার এলেন 1” 'পিতামষ্ী বলিলেন, “ন1।1” আবার প্রশ্ন 


গিরিশচন্দ্র ঘোষ ২৪৭ 


হইল, “আর এলেন ন11” “ন1!” তৃতীয়বারও অনুরূপ প্রশ্ন করিয়া এবং 
উত্তর পাইয়া কাতরহ্ৃায়ে বালক অন্টজ্জ চলিয়া গেলেন। সে দাকণ 
বিরহ-বাথ। দুর হইতে তিনদিন লাগিয়াছিল। কোমল-হৃদয় বালক সেই 
তিনদিন আব গল্প শুনিতে আসে নাই। 

গিরিশ ছিলেন রাইমণির অষ্টম গর্ভের সন্তান; তাই পাছে মায়ের 
দৃষ্টিতে পড়িয়। সম্তানের অমঙ্গল হয়, এই ভয়ে জননী গিরিশকে কোনবপ 
আদর কহিতেন না। তবে জননীর ন্মেছে তিনি যতটুকু বঞ্চিত ছিলেন, 
পিতার আদর ততটুকু অধিক পাইতেন। অতঃপর একটি ঘটনায় গিরিশ 
বুঝিতে পারিলেন যে, তীহারই মঙ্গলকামনায় জননী এই অপূর্ব ত্যাগ 
ক্বীকর করিয়াছেন। একদিন গাল ও গল! ফুলিয়া বালক গিরিশ জবে 
অজ্ঞান €ইয়! পড়িয়া আছেন, সেই সময় রাইমপি নীলকমলবাবুকে 
ব্যাকুলভাবে বলিলেন, “ভূমি যেমন ক'রে পার বাচাও।” অকন্যাৎ লেহেষ 
আত্ডিশয্য দেখিয়া নীলকমল কারণ ভিজ্ঞাসা করিলে বাইমপি বলিলেন, 
“আমি বাক্ষসী এক সন্তান খেয়েছি । পাছে আমার দৃথিতে কোন অমঙ্গল 
হয়, তাই ঘামি একে কাছে আসতে দিতুম না। "*-আমার হেলায় 
কত কষ্ট পেয়েছে- আমার বুক ফেটে যাচ্ছে” ইতংপূর্বে বাইশ বৎসর 
বয়সে গিরিশের জোষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হইয়াছিল। জননীর পূণ গেছে 
বঞ্চিত থাকার জার একটি কারণও ছিল। পুক্রপ্রসবের পর রাইমণি 
ুতিকারোগে শয্যাশাঙগিনী হন এবং মাতৃম্তনে বঞ্চিত গিরিশ এক বাগ.দী 
মেফ্নের স্তন্তপানে বাধ্য হন। জননী অতঃপর দীর্ঘদিন ধরাধামে ছিলেন 
না-গিরিশের দশ বৎসর বয়সে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। 

গিরিশের বালা-জীবনের শিক্ষা-দীক্ষা! সাধারণ গতিতেই অগ্রনর 
হইতেছিল। বিশেষ এই যে, পিতার আদরের ছুলাল গিরিশ বয়োবৃদ্ধির 
সঙ্ষে সঙ্গে বড়ই জাবদারে হইয়! উঠিতেছিলেন ; যেখানে বাধা পাইতেন 
সেখানেই তাহার অশান্ত ভাব দ্বিগুণ শক্তিতে আত্মপ্রকাশ করিত। 


২৪৮ স্রীরামকৃষ্+-ভক্তমালিকা 


জুজুব ভয় দেখাইলে তিনি জ্ুসূর সহিত সাক্ষাৎ কর্বিতে অগ্রমর হইতেন। 
পুত্রের এই প্ররকতির পরিচয় পাইয়া পিতা সম্ভবক্ষেত্রে মোটেই বাধা দিতেন 
না। গৃহদেবতা ভ্ীধরকে নিবেদন করিবেন মনে করিয়া জেঠাই-মা 
বাগানের প্রথম শশাটি কুটো-বাধা করিয়। রাখিম়াছেন। গিরিশের উহা 
খাইবার ইচ্ছা হইল, তাই পিতার বাড়ি ফিরিবার পূর্বে কারা শুক 
করিলেন, “তেষ্টা পেয়েছে”--"জলখাবার তেষ্টা নয়” বা! “বাজারের শশা- 
খাবার তেষ্টা নয়, খিড়কির বাগানের শশাখাবার তেষ্টা।” বাবার 
আদেশে শশ! গিরিশের হাতে আসিল। জেঠাই-ম! দেবরকে বারণ 
করিলে নীঙগকমল উত্তর দিলেন, “বালক ষার জন্তু এত ক'রে কাদছে, 
জধর কি তা তৃপ্তি ক'রে খাবেন ?” 

হাতেখড়ি হইবার পর গিরিশ বিগ্ভালয়ে গেলেন ; কিন্তু প্রকৃতিচালিত 
পুত্রকে ন্েহপ্রবণ পিতা ক্রমে এক বিদ্যালয় হইতে অন্য বিদ্যালয়ে সরাইতে 
থাকায় পুজের বিদ্যাত্যাস অতি মস্থরগতিতে চলিতে লাগিল । তবে 
সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, বিগ্ালয়ের পাঠাত্যাসকালেই তাহার 
সাহিত্যপ্রীতি উদ্ধন্ধ হইয়াছিল। কৰি জশ্বপচন্দ্রে নাম সনিয়া তিনি 
কবিতা-রচনায় ষন দিয়াছিলেন এবং গুগ্ত-কবির “সংবাদপ্রভাকবের 
গ্রাহক হইয়াছিলেন। হাফ.-আখড়াই, কথকতা, বামায়ণ-গান ইত্যাদির 
প্রতি তাহার একটি শ্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। “কবিকম্কণ-চণ্তী,। 
'অন্পদামঙ্গল,' পুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থ তিনি বাড়িতে বসিঘ্না পড়িতেন। 
মোটের উপর বলা যাইতে পাবে যে, তিনি এই সময়ে হিন্দুর 
ধর্মজীবন ও ধর্মভাবের সহিত ক্রমেই স্বপরিচিত হইতেছিলেন। 
কিন্ত মনে হয় যে, ইহাতে তাহার কবিকরপনার পরিপুষ্টি ঘটিলেও 
তিনি ই্থার আধাত্সিক আহ্বান আত্মবিদর্জন দিতে কখনও প্রস্তুত 
ছিলেন না। 

তাবী.জীবনের জন্ত গিরিশ যখন এইরূপে গড়িয়া দর তখন 
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তাহার চতুর্দশ বৎসর বয়:ক্রমকালে পিতা নীলকমল অকল্মাৎ পরলোক- 
গম্নন করিলেন । কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে গিরিশ তখন স্বাধীন | 
পিতার দূরদৃ্ির ফলে এবং জোষ্ঠা ভগিনী কৃষ্ণকিশোরীর যত্তে বিষয়- 
সম্পত্তি বক্ষ! পাইলেও গিরিশকে রক্ষা কর] ভগিনীর সাধ্যায়ত্ত ছিল ন1। 
ভ্রাতার অবস্থা দেখিয়! বুদ্ধিমতী কৃষকিশোবী পিতৃ-বিয়োগের এক বৎসর 
পর নবীনচন্তর সরকারের কন্তা শ্রীমতী প্রমোদিনীর সহিত তীহার পরিণয় 
ঘটাইলেন। নবীনবাবু গিবিশের 'পিতৃবদ্ধু এবং বিচক্ষণ ভদ্রসন্তাঁন ; তিনি 
এাট্কিন্সন টিল্টন কোম্পানির বৃক-কীপার ছিলেন। দিদি ভাবিল্লেন, 
ইঙ্ছার সাহায্যে গিরিশকে শাসনে রাখিতে পারিবেন | ফল কিন্তু বেনী 
কিছুই হইল ন!। পিতার মৃতাতে গিরিশের বিদ্যালয়ের পাঠ কিছুদিন 
বন্ধ রছিল। এরে প্রনর্বার অধায়ন আরম্ভ হইলে তিনি পূর্বেরই স্তায় 
বিদ্যালয় ব্দলাইতে লাগিলেন ; অবশেষে ১৮৬২ শ্রীষ্টাবে পাইকপাড়। 
সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিস্তালয় হইতে প্রবেশিকা-পরীক্ষা দিয়! অকৃতকার্ধ 
হুইশ্লেন | বিদ্যালয়ের সহিত সম্বন্ধ এইখানেই শেষ হইল। তবে 
পূর্বাভ্যাসান্রসাবে স্বগৃহে সাহিত্যচর্চ! চলিতে লাগিল । 

তখন ইংরেজী শিক্ষার সর্বাধিক আদর। গিরিশ বিবাঁচের যে যৌতুক 
পাইয়াছিলেন, উহা! বিলাস-বাসনে ব্যয় না করিয়া! সেই অর্থে কতকগুলি 
উৎকৃষ্ট ইংরেজী গ্রন্থ কিনিলেন এবং মনৌনিবেশপুবক অধায়ন আবস্ত 
করিলেন । গিঁবিশ যখন যাহ] ধরিতেন তাহাতেই ডুবিয়া যাইতেন ; 
ইংবেজী-পাঠকালে নিজের গৃছেই-অধিক সময় কাটিত- বন্ধুবান্ধবেব সহিত 
পল্পগুজব পর্যন্ত হইত ন1। এই কালে তিনি বঙ্গভাষায়ও বাৎপ/ত্তল'তের 
'জন্ঞ সচেষ্ট ছিলেন এবং গৃহে বসিশ্রা উৎকৃষ্ট ইংবেজী কবিতার পছ্ছো 
বঙ্গান্নবাদ করিতেন । নিজের সংগৃহীত পুস্তকে পিতৃ না হইয়া পরে 
'তিনি এসিয়াটিক মোসাইটার সশ্রশ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন | 

যৌবনোদগমে অতিভাবকহীন পিরিশের সাহিতাচর্চার সঙ্ষে সঙ্ষে 
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কয়েকটি মবোষও বৃদ্ধি পাইল । পানদোষ, শ্বেচ্ছাচাৰিতা ও হঠকারিত। 
ক্রমেই প্রবল হইয়া! সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিল । ক্রমে তাহাকে 
অবলম্বন করিয়া একটি বওয়াটে দলের হ্ঠি হুইল । দলপতি গিরিশ 
কখনও তুবড়ীওয়াল! সাপুড়ের সঙ্কে বাধ খেলিতেছেন, কখনও পাড়ার 
আগত তণ্ড সন্ন্যাসীকে শান্তি দিতেছেন, কখনও-ব। লোকাভাবস্থলে মৃতের 
সৎকারে অগ্রসর হুইতেছেন, আবার কখনও চাঁদা সংগ্রহ করিয়া! গরীবের 
চিকিৎসা! ও পথ্যের ব্যবস্থা! করিতেছেন । প্রতিবেশীর] বর্দিও তখন গিরিশ 
ও তাহার দলের অযাচিত সাহাযো উপকৃত হইতেন ও উহার প্রত্যাশ! 
রাখিতেন, তথাপি এই উচ্ছৃঙ্খগ দলকে তাহার1 ভালবাগিতেন ন1। 
জামাতার ভাবগতিক দেখির়! শ্বশুর নবীনবাবু তাঁহাকে স্বীয় সওদাগরী 
আফিসে শিক্ষানবীসরূণে গ্রহণ করিলেন । এখন হইতে নৃযনাধিক পঞ্চদশ 
বর্ধ গিরিশবাবু বিভিন্ন আফিসে চাকরি করিয়াছিলেন । 

বাংলার ধনাঢ্যগৃহে তখন পাশ্চাত্তোর অনুকরণে থিয়েটারের প্রচলন 
হইয়াছে । সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে উহ! দেখার সৌভাগ্য ঘটিত না। তাই 
জনসাধারণের জন সখের থিয়েটার আরস্ত হয়। গিরিশবাবু অভিনে তা 
বা সঙ্গীত-রচয়িতারপে এই সকল সম্প্রধায়ে যোগ দিতেন । পরে ১৮৬৭ 
ধ্্টাকে তাহীরই উদ্যোগে অভিনীত “শ্মিষ্ঠা' নাটকের জন্ক কয়েকখানি 
গান রচনা করিক়! তিনি এ বিষয়ে খ্যাতি অর্জন করেন। অবশেষে 
যুগধর্মান্ছদারে সখের থিয়েটারে টিকিট বিক্রয় আস্ত হইলে গিরিশবাবু 
উহার খনিষ্ঠ সম্পর্ক ত্যাগ করিলেও বন্ধুম্নের আগ্রছে এবং নিজের অভি নয়- 
স্পৃহাবশত: মাঝে মাঝে উহাতে যোগ দিতে লাগিবেন। কালক্রমে 
থিয়েটারে বারাঙ্গনার আবির্ভাব হইল এবং সখের দল পেশাদারী সম্প্রদায় 
পরিণত হুইল । এই উত্তয় পরিবর্তনের জঙ্ক গিরিশ দায়ী না হইলেও, 
ইহাও লত্য যে বাঙ্গালার থিয়েটারের পূর্ণ পরিণভাবস্থার: তিনিই অধ্যক্ষ, 
অভিনেতা, নাট্যাচার্ধ ও নাঁটাকার হিসাৰে বিতিন্ন লমঞ্জে বিভিন্ন নাটা- 
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সম্প্রদাক্সেরপরিচালনতার গ্রহণপূর্বক বঙ্গীয় নাট্যালয়ের শীর্যস্থানে অধিষ্ঠিত 
হইলেন এবং উছার ভবিষ্যৎ নিকস্তণ করিতে লাগিলেন । থিয়েটারে প্রথম 
দীনবন্ধু ও মাইকেল প্রভৃতির নাটক অভিনীত হইত, অথবা বন্ধিমচঙ্্রের 
উপদ্যাস কিংবা নবীনচন্দ্রের কাব্যকে নাটকাকারে রূপান্তরিত কর! হইত। 
গিরিশবাবু প্রথমত; সঙ্গীত-রচনা,উপগ্তানা দিকে রঙ্গমঞ্চের উপযোগী করা 
এবং স্বয়ং অতিনয় করাতেই তৎপর ছিলেন ; পরে বঙ্জামোদীদের ক্রম- 
বর্ধমান আগ্রহ মিটাইবার জন্ত মৌলিক নাটারচনায়ও অগ্রসর হইলেন । 

তিনি তখনও সগুদাগরী আফিসে চাকরি করিতেন বলিয়1 অর্থের জন্ত 
অভিনয়ের উপর নির্ভর করিতে হইত না; একট। প্ররুৃতিগত বস্তি ও 
রসপরিবেশনের প্রেরণাতেই- তিনি উহাতে যোগ দ্িয়াছিলেন। তাই 
দেখিতে পাইস্*কষ্কুমারী' অভিনয়ে ( ১৮৭৩ শ্রী: ২২শে ফেব্রুয়ারি) 
ভীমসিংহের ভূমিকায় অবতীণ হইয়া! তিনি যখন শ্রোতৃমণ্ডলীকে সৃদ্ধ 
করেন এবং উহার পুরস্কারম্বদূপ নাঁটোরের মহারাজের নিকট হইতে 
বাজবেশ ও তরবারি প্রাপ্ধ হন, তখন তিনি উহ! আত্মসাৎ না করিয়া 
থিয়েটার-সম্প্রদায়কেই দান করেন। এইভাবে আরও কয়েক বৎনর 
থিয়েটার ও চাঁকরি একসঙ্গে চালাইয়া ১৮৮১ গ্রীষ্টাবকের ১লা জানুয়ারি 
হইতে তিনি স্বীয় জীবন সম্পূর্ণকূপে থিয়েটারের সৌোষ্ঠবদাধনে অর্পন 
করিলেন। এদিন তিনি প্রতাপাদ জহুরীর অনুধোধে মাসিক ১*০ 
টাকা বেতনে তাহার থিয়েটারের ম্যানেজার হইলেন । 

অত:পর অনেক স্থানেই তিনি অধাক্ষতা করিয়াছেন । যখন যেখানে 
যাইতেন সেখানেই তিনি হুইতেন নৃতন থিয়েটারের অপ্রতিহন্্ী নেতা ও 
প্রাণ। সতবাং ভাছাকে পাইবার জঙ্গ সকল সম্প্রদায়ই লালায়িত থাকিত। 
অথ5 নির্লোত গিরিশবাবু নিজদোষে কোন সম্প্রদায় ত্যাগ করিতেন 
না ব1 কাহারও সহিত বিবাদ করিতেন না--সকলেই ছিলেনতীহার় বন্ধু। 
আবার সর্বক্ষেত্েই তাহার নিস্পৃহত|। সকলেরই চিত্তাকর্ষণ করিত। 
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অসৃতলাল প্রভৃতি বন্ধুরা যখন তীহারই উৎদাহে স্টার থিয়েটাবৈর 
স্বত্বাধিকারী হইয়! উহার গৃনির্মাণে তৎপর, তখন এমারেন্ড থিয়েটারের 
প্রতিষ্ঠাতা গোপাললাল শীল গিরিশবাবুকে বলিলেন যে, তিনি যদি বিশ 
ছাজার টাক1 বোনাস ( অতিরিক্ত পারিতোধিক ) ও সাড়ে-তিন শত 
টাক মামিক বেতন লইপ্লা এমারেজ্ডের অধাক্ষ না? হন, তবে শীল মহ্থাশক্স 
স্টারের সর্বনাশ করিবেন। এই সঙ্কটে পড়িয়া গিবিশবাবু হ্বীয় 
বোনাস হইতে ১৬০** টাক! স্টারের জন্ত দান করিয়া এমারেজ্ডের 
পরিচালনভার লইলেন € ১৮৮৭)। পরে তিনি পুনর্বার স্টারে ফিরিঘা 
আসেন (১৮৮৯ )। 

শ্রধূত গিরিশের নাটাপ্রতিভা দ্রিকে দিকে কিরূপে বিকশিত হইয়াছিল, 
তাহা সবিষ্ঞাবে দ্নেখানে! আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নচ্কে ; কারণ আমর! 
ভক্ত গিরিশের সন্ধানে ফিরিতেছি। আমরা শুধু অমুতলালের ভাষায় 
এইটুকু বলিয়াই শেষ করিব ষে, “গিরিশচন্দ্র জাতীয় বঙ্গমঞ্চের জনক । 
'. "বাঙ্গালা নাটাশালার পিতৃত্বের গৌরবের অধিকারী এক] গিরিশচজ্জ। 
"ইহার খুড়ো, জ্যাঠা আর কেহ কোনদিন ছিলেন না।” 

ভক্ত গ্লিরিশের অনুসরণের পূর্বে আমরা! তাহার চবিত্রের জার একটু 
দিগ দর্শন করিয়া লইব। প্রতিবেশীদের ছুঃখ-দারিজ্র্য ও পীড়াদি তাহাকে 
বাথিত করিত বলিয়া তিনি এক সময়ে তোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা আবুস্ত 
করবেন; কিন্তু অশিক্ষিত সমাজ সর্বপ্রকার আনুষঙ্গিক বিধি মানিতে পাবে 
ন1 দেখিয়া বিরক্তিসহকাবে উছ1 বর্জন করেন, কিজ্জপরোপকারী হইলেও 
যৌবনারস্ত্ে তিনি হ্বেচ্ছাচারী ছিলেন, অধিকন্ধ যুগপ্রভাবে ধর্মে আস্থা 
হারাইয়াছিলেন। তবে পিতার প্রতি অগাধ ভালবাসার ফলে তিনি 
পিতৃতর্পণ করিতেন- বলিতেন, “জল দিই ; কি জালি সতা্ট যদি পিতাব 
কোন কার্ধ হয়।” একবার শারদীয়! পূজার পূর্দিন কাহার তাহার 
প্রাণে প্রতি! ববাধিয়া গেল এবং প্রাতে গ্রতিবেশীর| জনেকেই মজা 
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দেখিবার জন্ম তথায় সমবেত হইল। নিম্নের কোলাহুলে নিদ্রোখিত 
গিবিশবাবু সমস্ত বুঝিলেন এবং যগ্ঘপানাস্তে কালাপাহাড় সাজিয়৷ কুঠার 
ছন্তে গ্রতিমাকে আক্রমণপূর্বক খণ্ড-বিখণ্ড করিলেন-_দিদির আর্তনাদ, 
প্রতিবাণীর প্রতিবাদ গ্রতৃতি কিছুতেই সন্কল্পচ্যুত হইলেন না । সারাদিনের 
পরিশ্রমান্তে তৃপীকৃত ধ্বংসরাশিকে যৃত্তিকাগর্ডে প্রোথিত করিয়া তিনি 
নিশ্চিন্ত হইলেন । সেই রাজে তাহার জর হইল ও মুখ ফুলিয়া উঠিল। 
দিদি যানলিক করিলেন, চারি বৎসর মায়ের পূজা! দিবেন এবং যথাকালে 
সে প্রতিজ্ঞ! পালনও করিলেন। পিরিশের কিন্ত কোন অন্গুশোচন। দেখ! 
গেল না। শোনা যায়, অবিশ্বাসের ধূমে আচ্ছা দিতবৃদ্ধি গিরিশ তখন 
পথে চলিতে চলিতে নির্জন স্থানে শিবলিঙ্গকে অপমান করিয়া দেখিতেন, 
শিব শান্তি 'ন" কিনা। ত্দানীস্তন মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে তিনি 
পিখিয়াছেন, “ঈশ্বর-না-মানা একটা পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক বঙগিয়া৷ মনে 
হইত । কিন্তু হিন্দুর দেশে-*'ছিন্দুর প্রাণ ঈশ্বরকে একেবারে হঠ করিয়া 
উড়াইয়া দিতে পারে ন1। বন্ধুবাঞ্চখদিগের মধ্যে হাহার] কতবিদ্ত ছিলেন, 
ঈশ্বর লইয়! মাঝে মাঝে তাহাদের সছিত তর্ক করিতাম। ব্রাক্ষদমাজেও 
মাঝে মাঝে যাওয়া-আপা করিতে লাগিলাম। কিন্তু ঘে অন্ধকার, সেই 
অন্ধকার ।-..ক্রমে মনে হইল, সব ঝুট ।-**জড়বাধীর। বিদ্বান, বিজ-_ 
তাহার? যাহা বলেন, তাহাই ঠিক ।” গপিরিশের তখনকার দার্শনিক 
বিশ্বাস স্বরচিত কবিতাত়্ প্রকটিত হুইয়াছে-_ 
পঞ্চভৃত ধরি করে মহাকাল নৃতা কবে, 
সংষোগ-বিয্জোগ নিত্য ছেলে-খেলাপ্রায় ৷ 
একত্র ঘখন বাধে পঞ্চভূত হাসে কাদে 
খুলে দিলে ভেঙ্গে যায়, কোথায় মিশায় ! 

চিরদিন সকলের একরূপ যায় না। পরবর্তী কালে ধিনি লোৌকচবিজ্ 

অস্কন করিয়! মহাকবি নামে পরিচিত হইবেন, তাহার ব্যক্তিগত জীবন 
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ঘাত-প্রতিঘাতে বড়ই বৈচিত্র্যময় । তিনি ১৮৬৮ শ্রী; দ্বিতীয়া ভগিনী. 
কষকাযিনী ও অল্প পরেই অবাবছিত অনুজ কানাইলালকে হারাইলেন।' 
তাহার তেইশ বৎসর বয়সে একটি পুত জন্িয়। এক মাস পরেই বিদায় 
লইল; ইহার সাত বৎসর পরে কনিষ্ঠ ভ্রাতা ক্ষীবোদচন্ত্র ইহলোক ত্যাগ, 
করিলেন। এই শোকাঁনল দির্বাপিত হইবার পূর্বেই আর একটি 
সছোদরার মৃত্যু হইল। অবশেষে গিরিশপত্বী হুতিকারোগে প্রায় 
এক বৎমর ভুগিয়া গিরিশের আপ্রাণ সেবাপত্তেগ দেহপ্মাগ করিলেন 
(১৮৭৪-৭৫ শী: )। ছুঃখে সাধারণ মান্থঘ ঈশ্বরের শরণ লয়; কিন্ত 
গিরিশবাবু স্বেচ্ছায় সে সহায়তায় বফিত। এখন তাহার যন্ত্রণালাঘবের 
সায় মাত সাছিতাচর্চা, কাব্য-প্রণয়ন এবং স্থরাপান। গিরিশচন্তা 
ভাহাতেই ভূবিলেন। 

রিপত্বীক গিরিশবাবু শীজই পুনর্বার দারপরিগ্রহ করিলেন। নূতন 
পরিবারের একাতস্তিক যে গৃছে আবার প্র ফিরিল। তিনিও কক 
সংযত হইলেন এবং থিয়েটারের কার্ধে পৃর্ণোগ্যমে যোগ দিলেন। বুসহটি 
এবং আননপ্রদ্দান বাতীত এই কার্ধে তীছার অন্ত কোন উদ্দে্ড ছিল 
কিনা জানি না। কিন্তু এই খিয়েটারই তাহার জীবনকে অতঃপর এক 
মধুর পরিণতির দিকে লইয়া চলিল। তিনি চাহিয়ান্িলেন পূকষকার এবং 
যুদ্কিতর্ক-পরিপু্ট অবিশ্বামের সক্ষীর্ণ ভীরছয়ের মধো জীবনপ্রবাহকে আবন্ধ 
রাখিতে; কিন্তু খটলাপরম্পর্ধার আকর্ষণে সে প্রবাহ ক্রমেই অধিকতর 
বিশাল ও শ্রদ্িশালী হইয়া কখন কিরপে যে অসীম সমৃদ্রে আসিয়া 
পড়িল, তাহা তিনি নিজেও বুঝিতে পারিলেন না। 

বুদ্ধি ও খিশ্বালের ঘোর হুদ্ধে তখন তাহার মনবিক্ষ। বিপদে 
পড়িয়া তিনি কখন অপরের জস্থকরণে ঈশ্বরকে ডাকিয়া ফেলিতেন 
বটে ) কিন্তু তখনই আবাঁখ কার্ধকাবণের সন্থদ্ধ আধিজার কবির! বলিতেন, 
“এট প্রান্তিক নিক্মেই ঘটেছে ।” দাষ্টাত্তরূপে বল! 'হাইতে পাৰে যে, 
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প্রথমা পত্সীর সৃত্াক্ষ পর তিনি যখন ফ্রাইবার্জার কোম্পানির কাজে 
ভাগলপুযে ছিলেন, তখন একদিন বন্ধুদের সহিত বেড়াইতে গিয়া এক 
অন্ধকার গুহার নামিয়া পড়েন। কিন্তু বহিগর্মনের পথ না পাইয়। বন্ধুগণ 
বলিতে থাকেন যে নাস্তিক গিরিশ সঙ্গে থাকায় এই বিপদ ঘটিয়াছে-- 
এখন বিপঙ্ধতঙ্জন মধূল্দনকে ডাক] ভিন্ন উপায় নাই। বন্ধুদের 
পীড়াপীড়িতে অগত্যা ভিনিও সে প্রার্থনায় যোগ ফ্িলেন এবং তখনই 
সম্মুখে পথ দেখিতে পাইলেন; কিন্তু বাহিরে জালিয়াই বলিলেন, “গাই, 
আজ বিপদে পড়েই তাকে ভাকলাম; কিন্তু যদি বিশ্বান ক'রে কখনও 
তার নাম নিতে পারি তবেই নেব, নতৃবা বিপদ্গে কি-মৃত্যুতয়েও নয়।” 

গিরিশবাবু প্রথমে এঁতিহানিক নাটক লইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে জবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন ; কিন্ত ক্রমে বুঝিতে পারিলেন যে, ধর্মপ্রাণ বাঙ্গালী 
দর্শকবৃদকে আকর্ষপপূর্বক রক্ষমঞ্চকে লাফল্ামপ্ডিত করিতে হইলে 
পৌরাণিক ও ধর্মবিষয্পক নাটক-রচনা আবশ্তাক | সম্ভবতঃ এই প্রয়োজনের 
তাডনায়ই তিনি দেব-দেবী ও অবভারদের চরিজ্রাঙ্গনে ব্রতী হইয়া ছিলেন। 
নতুবা পূর্বোস্করূপ মনোবৃত্তিবিশিষ্ট গিরিশবাবুধে অকল্মাৎ তাছাদের পূজায় 
আত্মলমপ্প করিবেন, ইহা মোটেই যুক্তি নছে। বস্ততঃ অভিনেতা 
ঘেমন নাটকীয় ভূষিকাকে বুদ্ধিপূর্বক অঙ্গীকার করিয়াও তাহার সহিত 
একীভূত হন না, গিরিশও তেমনি লেখনীমূখে দেবচরিজাদি ফুটাইয়। 
ভূলিলেও সর্বদ! ড্রষ্টা ও সাক্ষী হইয়াই রছিলেন--াছার উদ্দেন্ত রহিল 
বর্শকের চিস্তবিনোদন এবং প্রপ্কোজন হইল নামযশ ও জীবিকা। 

উচ্থার সহিত বালোর স্থ্সংক্কার ছে একেবারেই মিজিত ছিল না, 
তাহ! নছে। অধিকস্ভ তিনি তখন নিছক অর্থার্থীই নছেন, তিনি জার্তও 
বটেন। কত শোকই নাত্াঙার উপর দিক গিয়াছে! ইছায়ই মধো 
আবার ছিতীয়বার দার়পরিগ্রছের ছয়মাস পরেই বিহ্চিকা-কোগে ছার 
লিগের গ্রাণসংশয় উপস্থিত হইল। মৃত্যু যখন শিয্পরে দণ্ডায়মান, তখন 


২৫৬ শ্ীরামকৃষ্চ-ভ | 


তিনি সহদ! দেখিলেন সম্মুখে এক অদৃষ্টপূর্ব মাতৃমুত্তি--তাছার লীমন্তে 
সিন্দ,ব, নয়নদ্ধ় স্েহপূর্ণ, পরনে লাল কন্তাপেড়ে শাড়ী। সেইধেবী 
তাঁহাকে দিলেন মহাপ্রসাদ খাইতে । গ্িরিশবাবুর যখন চমক তাঙ্গিল, 
তখনও তাহার মূখে সেই মহাপ্রসাদের ম্বাদ রহিয়াছে! অতঃপর তিনি 
স্থ হইয়া উঠিলেন। এই অলৌকিকরূণে পুনজীঁবনলাভান্তে আর. 
একদিকে তাহার দৃষ্টি আকষ্ট হইল। তিনি দেখিলেন, তাহার চতুর্দিকে 
শক্র; এমন কি, বন্ধুগণও নিজ নিজ স্বার্থোঙ্ধারে বান্ত। পুকরুষকার- 
সহায়ে সংসারে অভুদয়লাত করিয়া তিনি আজ পদে পদে বিপর্যস্ত! 
অধিকস্ত বিশ্চিকা হইতে আরোগ্যের পরও তাহার ভগ্রন্থান্থোর কোন 
উন্নতি দেখা গেল না। অগত্যা তিনি সর্ববাধিছর ৮তারকনাথ মহাদেবের 
শরণ গ্রহণপূর্বক কেশ-শৃশ্রু বাখিলেন, নিত্য গঙ্গাঙ্গান আরস্ভ করিলেন 
এবং শিবপৃজা ও হবিস্তান্ন-ভোজনে মন দ্দিলেন। এই সময়ে তিনি 
প্রতি বসব শিবরাত্রি-ব্রত করিতেন এবং ৬তারকনাধার্শনে যাইতেন ) 
কখনও বা কাঁলীহাটে বাইয়া বৃপকাষ্ঠের লঙ্গিকটে আসন পাতিয়া সমস্ত 
রাত্রি জগদম্বাকে ভাকিতেন। শোন যায়, সকাম সাধকের প্রার্থন। ম 
অন্তত: আংশিক পূর্ণ করিয়াছিলেন--গিরিশ তখন ওধধপ্রয়োগ ব্যতিরেকে 
উধু ইচ্ছাশক্তিবলে রোগ আারোগা করিতে পারিতেন। তাহার মনে 
তখন আকুলতাও জাগিয়াছে; তাই তাহার ফূখে তখন বব উঠিত, “মা, 
মা,” আর ৮তারকনাথের নিকট তিনি প্রার্থনা! জানাইতেন, “আমার 
সংশয় ছেদন কর। যদি গুরূপদেশ ব্যতীত সংশয়ছেদন না হয়, তুমি 
আমার গুরু হও।” 

সাহিত্যক্ষেত্রে গিরিশবাবু তখন পৌরাণিক নাটক-রচনায় লিগ্ত। 
একথানির পর একখানি নাটকে সাফল্যলান্ডের পর ১৮৮৪ গ্রীষ্টাবের 
আগস্ট মাসের এক শুভমূহতে বঙ্গরঙ্গমঞ্চে তাহার “চৈতন্তলীলা' অভিনীত 
হইয়] বিকৃতকচি নবীন বঙ্গকে পুরাতনের অবিস্মরণীয় আবাদ প্রদানপূর্বক 
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তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিল। গিরিশও কি তখন ভক্তিতে পরিপ্ুত? 
তাহার অবস্থা দেখিয়া তো এরূপ মনে হয় না। “চৈতগ্যলীলা'র বসান্বাদে 
বিমুগ্ধ জনৈক বৈষ্ণব বাবাজী স্বীয় গ্রীতি ও ধন্তবাদজ্ঞাপনের জন্য 
গিরিশগৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কবিবর স্থরার বোতল লইয়] 
বসিয়া আছেন। নিজ চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে না পারিয়া বাবাজ? 
জিজ্ঞাসা করিলেন) “আপনি ক্তি উষধ সেবন করছেন ৮৮ পিন্দা ও 
গতিতে ভ্রাক্ষেপহীন কবি জানাইপ্গেন যে. বোতলে শুঁধব লগে, মছা 
আছে। গৌরলীলার সহিত এইরূপ আচারের অসামঞ্ন্য দেখিয়া 
বাবাজী তৎক্ষণাৎ বিদায় লইলেন। 

বাবাজী গেলেন, কিন্ক এই 'চৈত্মলীলাই অযাচিতঙাবে গিবিশের 
নিকট শ্রাদামহঞ্ক আনিয়া! দিল। 'চৈতন্তলীল।- অভিনয়ে স্থখ্যাতি- 
শ্রবণে ঠাকুর একদিন (২১শে সেপ্টেপ্ধর, ১৮৮৪ ) ভক্কগণসহ থি্লেটারে 
উপস্থিত হুইলেন। সংবাদ পাইয়া গিরিশবাবু অভার্থনার জন্ত অগ্রসর 
হইলে ঠাকুবই তাহাকে প্রথমে প্রণাম করিলেন । গিতিশ প্রতিনমস্কার 
করিলে ঠাকুর আবার নমস্কার করিলেন। এইভাবে কয়েক্বার চলিলে 
গিরিশ দেখিলেন, ঠাকুরের ভাগে স্ধ্দা একটি নমস্কার অধিক থাকিয়! 
যাইতেছে । গ্রিরিশবাবু পরে বলিয়াছিলেন, “বাম অবতাবে ধন্ুর্বাণ 
নিয়ে জগৎ-জয় হয়েছিল, কৃষ্ণ অবতারে জয় হয়েছিপ বংশীধ্বনিতে) আও 
পাষকৃষ্। অব্তাবে জয় হবে প্রণাম-অস্ত্রে।” তিনি প্রণামান্ত্রে পরাজিত 
হইয়া মনে মনে শেষ নমস্কার জানাইলেন এবং ঠাকুরকে লহঁয়। গিয়] 
উপরে বসাইজেন। তারপর একজন পাখাওয়াল। নিষুক্ত করিয়া তিনি 
অনুস্থতাবশতঃ বাড়ি চলিয়া গেলেন। ইহা কিন্তু প্রথম দর্শন নহে, 
তৃতীয় মর্শন । 

প্রথম দর্শন হইয়াছিল বস্থ্পাড়ায় দীননাথ বস্থুর বাড়িতে (সম্ভবতঃ 
১৮৭৭ গ্রী:ঃ)। গিরিশবাবু 'ইপ্ডিয়ান মিরর” পজে দক্ষিণেশ্বর়ের পবমহংস- 

ণণ 
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দেবের কথ! পড়িয়াছিলেন। সেই সময়ে আর্ত ও জিজান্ন গিরিশ 
বিস্চিক1 হইতে অলৌকিকভাবে জীবনলাভের পর ধর্মে মন দিয়াছেন; 
কিন্তু উচ্চাঙ্গের বিশ্বাদ তখনও মনে স্থান পায় নাই। 'মিরর"-পাঠাস্তে 
তাহার মণে হুইল, "ব্রাহ্মরা কি আবার এক পৰষহংদ খাড়া করিয়াছে 1” 
যাহা হউক, পাড়ায় তিনি আপিয়াছেন জানিয়া কৌতু হলবশে সেখানে 
গিয়া দেখিপেন, পরমহংদ মহাশয় উপদেশ দিতেছেন এবং কেশববাবু 
প্রভৃতি মানলে শুনিতেছেন। সন্ধ্যাসমাগমে একজন সেজজালিয়া আনিয়া 
পরমহংসদেবের সম্মুথে বাখিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “সন্ধা! হয়েছে?” 
শুনিয়। গিরিশ ভাবিলেন, “ঢং দেখ, সন্ধা! হয়েছে! স'?খ সেজ জলছে, 
তবু ইনি বুঝতে পারছেন নাষে সন্ধ্যা হয়েছে কি না।” স্থতরাং আর 
সেখানে থাকা নিপ্প্রষোজন জানিয়! তিনি বাড়ি ফিরিলেন। 

ইহার কয়েক বৎসর পরে বলরাম-মন্দিরে ছিতীয় দশন । ঠাকুরের 
শুভাগমন উপলক্ষ্যে ভক্তচড়ামণি বলরাম পলীর অনেককে নিমন্ত্রণ 
করিয়াছিলেন । লীযুত গিরিশও নিমন্্রিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইপেন | 
ভাহার ধারণা ছিপ যে, যোগী ও পবমহংসেরা কাহাবও মহিত কথ। 
বলেন ন! এবং কাহাকে ও ন্যস্কার করেন না; তৰে কেহ সাধ্যসাধন। 
করিপে পদসেবা করিতে দেন মাজ্জ। এই পরমহংস কিন্তু উহ্থার বিপরীত! 
ইনি সাগ্রহে বন্ধুভাবে কথা বলেন, আর দীপভাবে ভূমি স্পশ করিয়া পুনঃ 
পুন; প্রণাম করেন। পৌরাণিক চিত্রাঞ্ছনে ব্যাপৃত নাট্যকার দেখিলেন, 
বাস্ধবের নিকট কাল্পনিক চিন্রর ঘেন কেমণ মলিন ছইধা| গেপ--ভিনি 
চমকিত হইলেন । কিন্তু সেই চকিত দর্শন পরিচয়ে পরিণত হইল না। 
সেইদিন 'অন্বতবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক শিশিবকুমার ঘোষ মহাশয়ও 
উপস্থিত ছিলেন । তিনি বলিলেন, “চল, আর কি দ্লেখবে 1” জ্ীযৃত 
গিরিশের ইচ্ছা ছিল আরও দেখেন ; কিন্ত শিশিরবাবু,জোর করিয়াই 
সঙ্গে লইয়া আমিলেন। তৃতীয় দর্শনকালে ঠাকুর (স্বেচ্ছায় নিকটে 
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আসিলেও সন্দেহ ও দত্তের ঘোর কুম্থাটিক1 তখনও কাটে নাই; স্থতরাং 
গিরিশবাবু চিনিয়াও চিনিলেন না। 

চতুর্থ দর্শনের পূর্বে জগদস্বাকে ডাকিয়া তিনি দেবতার ইহলৌকিক 
শক্কিতে বিশ্বাসী হইয়াছেন; কিন্ত পরলোকের পথপ্রদর্শক গুরুর সন্ধান 
পান নাই। শানে বগিয়াছে বটে, “গুরুত্রদ্ধা গুরুরবিষণ। গু কুর্দেবো! মহেশ্বরঃ” 
ইত্যার্দি ; কিন্ত ভগবানকে গুকু বলিয়া স্বীকার করিলেও মানুষকে তো 
গুরুর আসন দেওয়া চলে না দত্ত যে প্রতিপদে বাধা দেয়! এই সময়ে 
একজন বৈষ্ণব বপিলেন যে, তিনি প্রত্যহ তগবানকে ভোগ দেন এবং 
তগবান তাহ গ্রহণ করেন ; কখনও কখনও করুটিতে দাতের দাগ থাকে । 
কিন্তু গুরুলাভ ন৷ হুইলে তাদৃশ সাক্ষাৎকার অপস্ভব। ঘটনাটি যাহাই 
হউক, গুরুলাভসঙ্ন্ধে এই উদ্কিটি শুনিয়! কুদ্ধগৃছে বসিয়া নিঃসহায় 
গিরিশবাবু অশ্রবিসর্জন করিলেন । ইহার কয়েকদিন পরে তিনি পাড়ার 
চৌবাস্তার একটি রকে বলিয়া! আছেন । এমন সময় ভক্তসমভিব্যাহারে 
ঠাকুর সেই প্থে বলরাম-মন্দিরে যাইবারকালে গিরিশের সহিত চক্ষুর 
মিলন হইতেই তাহাকে নমস্কার করিলেন ; কিন্তু গিরিশ প্রতিনমস্কার 
করিলে আব পুননমস্কার না করিয়াই, তিনি নিজপথে চলিতে থাকিলে 
গিরিশের মনে হইল, কে যেন অদৃষ্ঠ ৃত্রে তীহার হৃদয় টানিয়া লইতেছে। 
একটু পরেই জনৈক ভক্ত আসিয়! তাহাকে বলিলেন, “পরমহুংসদদেব 
ডাঁকিতেছেন।” তদরনুসাবে তিনি ববাম-মন্দিরে গেলে কিয়ৎক্ষণ পরেই 
ঠাকুর হঠাৎ উঠিয়া! বলিলেন, “বাবু, আমি ভাল আছি বাবু, আমি 
ভাল আছি*-বলিতে বলিতে কেমন যেন অবস্থ। হইয়া গেল। পরে 
কহিতে লাগিলেন, 'ন] না, চং নয়--ঢং নয় |” এ কি গিরিশের সন্দেহের 
উত্তর? একটু পরে গিরিশের সহিত এইবূপ আলাপ হইল--( গিরিশ ) 
“গর কি?” “গুরু কি জান? যেমন ঘটক। তোমার গুরু হয়ে 
গেছে ।” (গিরিশ ) “মস্রকি 1” “ঈশ্বরের নাষ।” আরও কথাবার্তা 
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পর প্রত্যাব্তনকালে গ্রিরিশ অনুভব করিলেন, যেন তাহার দস্ভের বাধ 
ভাঙ্গিয়! পড়িতেছে--অবশেষে একদিন এই দেবমানবের নিকট তাহাকে 
মস্ত্রক নামাইতেই হইবে। 

পঞ্চম দর্শনকালেও সেই ভগ্র দত্তের কাঠামো দাড়াইয়া আছে। 
ভক্তপ্রবর দেবেজ্নাথ মজুমদার থিয়েটারের সাজঘরে প্রবেশপূৰক যখন 
জানাইপেন যে, ঠাকুর অভিনয় দেখিতে আমিয়াছেন, তখন স্বস্থানে 
অবিচপিত থাকিয়াই গিরিশ কঠিশেন) "ভাল ব্ঞঝে লইয়া! গিয়া বসান ।” 
দেবেণবাবু যখন বপিলেন, “আপনি অভার্থনা কবে নিয়ে আসবেন না?” 
তখন বিরক্তির সহিত উর দিলেন, “আর না গেপে তিন আব গান্ড 
থেকে নামতে পাবেন ন11” কিন্তু গেলেন ঠিকই । সেদিন সম্মুখে 
উপস্থিত হইগ্সা ঠাকুরের শৌমা মুখপদ্মদ্শনে শিরিশের পাধাণ হৃদয়ও 
গপিয়! গেল--তিনি চরণম্পর্শ করিখা প্রণাম করিলেন । অভিনয়ের 
অবকাশকালে পরমহংসদেব দ্বিতসের একটি প্রকোষ্ঠে গিয়া বমিলেন 3 
দেবেনবাবু প্রভৃতি ভক্তের; গরিরিশের অন্ুরোধসত্তেও না বসিয়া 
দাড়াইয়াই রছিলেন--সাহিত্যিক গিরিশ তখনও জানেন না, বাস্তব 
জগতে গুরুকে শিষ্য কিরূপ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন। যাহা হউক, 
গিরিশের স্ছিত 'আলাপ চলিতে লাগিল । গিরিশ অনুভব করিতে 
লাগিলেন, তাহার যধো যেন কি একটা নবধার। প্রধাহিত হইতেছে! 
ইতোমধ্যে ঠাকুর ভাবাবস্থায় একটি বালকের সহিত ক্রীড়া করিতে 
থাকিলে গিরিশের মনে প্রবল বিজাতীয় ভাবের উদয় হইল। অশনি 
ঠাকুর বলিলেন, “তোমার মনে বাক (আড় ) আছে।” ইনি মনের 
ভাব বুঝিতে পারেন দেখিয়া অবাঁক্‌ হইয়া গিহিশ জিজ্ঞাসা] করিলেন, 
“বাক যায় কিসে?” উত্তর হইল, “বিশ্বাস কর ।” 

ষষ্ঠ দর্শন হইল মধু রায়ের গলিতে শ্রীবামচন্ত্র দণ্ডের বাড়িতে । সেদিন 
গিরিশবাবু হঠাৎ একটু চিরকুট পাইলেন- সেখানে পরমহংসঞ্জেব 
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আসিতেছেন। অপরিচিত গৃছে ধাইবেন কিনা এই বিচারবুদ্ধি আসিমু 
তাঁহাকে বাধ! দিলেও এক অদৃশ্য টানে তিনি সেখানে যাইয়া দেখিলেন 
সন্ধ্াসমাগমে বামবাবুর প্রাঙ্গণে নৃত্য-পরায়ণ ঠাকুরকে ঘিরিয়া ভক্তের 
ন'চিতেছেন ও গাহিতেছেন, "নদে টলমল করে গৌর প্রেমের হিল্পোলে ।” 
নৃতা করিতে করিতে পরমহুংসদের সমাধিস্থ হইলে ভক্তের] পদধুলি গ্রহণ 
করিতে লাগিলেন ৷ শ্রীযৃত গিরিশের দন্ত ও ভক্তির যধো হম্ব চলিল-- 
তিনিও এরূপ করিবেন কি-না । অমনি সমাধি তইছত বৃৃখিত ঠাকুর 
তহারই ঠিক সম্মুখে আলিয়া পুন: সমাধিস্থ হইলে তিনি সাগ্রহে পদধূলি 
লইলেন। সঙ্ীর্তনান্তে বৈঠকখানায় বসিয়া! গিরিশবাবু আবার জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “আম্নার মনের ৰাক যাবে তো?” আশ্বাসের বাণী আসিল, 
“যাবে ।” আবার জিজ্ঞাপা করিয়াও তিনি একই উত্তর পাইলেন, 
দুইবার জিজ্ঞাসা করায় সেদিন মনোমোহনবাবু তাহার অবিশ্বাসের জদ্য 
কঢম্বরে তিরস্কার করিয়াছিলেন । বাধায় অসহিষ্ণু অভিমানী গিরিশ 
কিন্তু তাহার স্বভাববিকুদ্ধ হইলেও মেদিন প্রতিবাদ করিলেন না। পে 
তিনি থিয়েটারে ধাইতে উদ্যত হইলে দেবেন্দ্রবাবু কির়দ্দর সঙ্গে গিয়! 
তাহাকে দক্ষিণেশ্বরে যাইবার পরামর্শ দিলেন। 

গিরিশের মন স্তবে ঘারে উঠিতেছে ! দক্ষিণেশ্বরে সম দর্শনকালে 
কাহার বোধ হইল যে, গুকুই জীবনের সর্বস্ব । সেদিন তিনি ঠাকুরের 
পাদপদ্দে প্রণাম করিলেন এবং মনে মনে "গুরুত্রক্ষা”ইতাদি মন্ত্রঃ আবৃত্তি 
করিলেন। ঠাকুর বসিতে বলিয়া উপদেশ দিতে আরম্ত করিলে গিরিশ 
বাধা দিয়া কহিলেন, “আমি উপদেশ শুনব না। আমি অনেক উপদেশ 
লিখেছি--তাতে কিছু হয়না। আপনি যদি আমার কিছু ক'রে দিতে 
পাবেন করুন।” ঠাকুর বামলাল দ্াদীকে একটি শ্লোক আবৃত্তি করিতে 
বলিলেন; উহ্বার ভাবার্থ-_বিশ্বীঘই সব। গিবিশ জিজাস। কৰিলেন, 
“জাপনি কে?” উত্তর আসিল, "আমায় কেউ বলে--আমি বামপ্রসাঙ । 
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কেউ বলে-রাজ! রামকফচ; আমি এখানেই থাকি।” ফিরিবার 
সময় গিরিশ জানিতে চাহিলেন, “আমি আপনাকে দর্শন করেছি-_ 
আবার কি আমায় যা করতে হয় তাই করতে হবে?” ঠাকুর গিরিশকে 
কিছুই ছাড়ার উপদেশ ন! দিয় ইতিমূলক বিশ্বাসের রাজবর্ঘ্বে চলিতে 
বলিলেন। 

ঠাকুর কোন বিষয়ে গিত্বিশকে নিষেধ করিতেন না। জনৈক ভক্ত 
একদা এরূপ করিতে বলিলে ঠাকুর উত্তর দিয়াছিলেন, “না গো না, ওকে 
কিছু বলতে হবে না); ও নিজেই সবকাটিয়ে উঠবে ।” এই বিষয়ে 
গিরিশও সাক্ষ্য দেন-_“এই যে পরম আশ্রয়দাতা, ইহার পূজা আমার 
দ্বারা হয় নাই। মম্ভপান করিয়া ইহাকে গালি দিয়াছি। শ্রীচরণ-সেবা 
করিতে দিয়াছেন--তাবিয়াছি এ কি আপদ!” একদিন গিরিশ 
হুরাপানে সম্পৃর্ণ অপ্রকৃতিস্থ হইয়। অশ্বধানে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলে 
ঠাকুর লাটুকে বলিলেন, "গাড়িতে কিছু ফেলে এল কি-না দেখে আয 
তো।” লাটু ভাহাই করিলেন। আর একদিন কাশীপুরে গিরিশ 
উপস্থিত হইলে লাটুকে তামাক সাজিয়! দিতে বলিলেন, ফাগুর দোকান 
হইতে গরম কচুরী আনাইয়! খাওয়াইলেন এবং নিজ হাতে এক গেলা 
জল গড়াইয়। দিলেন। গিরিশ এক রানে বারাঙ্গনাগৃহে বন্ধুদের সহিত 
আমোদ-গ্রমোদে মত্ত আছেন, এমন সময় প্রাণে দক্ষিণেশ্ববের আকর্ষণ 
অন্গভব করিয়া তৎক্ষণাৎ দুই বন্ধুর সহিত ঘোড়ার গাড়িতে সেখানে 
উপস্থিত হইলেন। তখন মন্দিরোদ্ভানের ফটক বন্ধ হইয়াছে, লোকজন 
নিত্রিত। গিরিশের কণ্ঠস্বর শুনিয়া পরমহংসদেব বাহিরে আঁসিলেন এবং 
মন্তপানে বিহ্বল তাছার হাত ধরিয়া আনন্দে হরিনাম ও নৃত্য করিতে 
লাগিলেন। সে ক্ষেহের স্পর্শে গিরিশের হৃদয়: ত্রবীভৃত হুইল 
পরমহংসদেব সম্বন্ধে গিরিশ পরে বলিয়াছিলেন-“জার্নি না তিনি পুরুষ 
কি প্ররকুতি।...হ্ডিনি মাতার ভ্তায় দ্েহ করিয়া খাওয়াইতেন--আবার 
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পিতার ন্তায় জানী ও ভক্তের আদর্শ ।...আমি শাস্ত্রে ঈশ্বর কাহাকে বলে 
জানি না; কিন্তু এই ধারণ! ছিল যে, আমি যেমন আমাকে ভালবালি, 
তিনি মর্দি আমাকে সেইরূপ ভালবাসেন, তাহা হইলে তিনি ঈশ্বর । 
তিনি আমাকে আমার মতো! ভালবাসিতেন। আমি কখনও বন্ধু পাই 
নাই; কিন্ত তিনি আমার পরম বন্ধু, যেহেতু আমার দোষ তিনি 
গুণে পরিণত করিতেন। তিনি আমার অপেক্ষা আমায় অধিক 
ভালবামিতেন 1” 

একদিন ঠাঁকুর অভিনয় দেখিতে গেলে অপ্ররুতিস্থ গিৰিশবাবু 
ধরিয়া বদিলেন, "তুমি আম্বার ছেলে হবে-_-ব্ল।” ঠাকুর জানাইলেন ঘে, 
ভীহার বাব! শ্চিঙ্গেন শুদ্ধসত্ঘ ত্রাঙ্গণ, তিনি কেন গিরিশের ছেলে হইতে 
যাইবেন ? গিবিশবাবু ক্রুদ্ধ হইয়া ঠাকুরকে অনেক গাঁপাগাপি করিলেন । 
ইহাতে উপস্থিত ভক্কের! খুবই ক্ষুণ্ন হইলেন এবং ঠাকুরকে পরামশ দিলেন, 
তিনি যেন এইরূপ পাস্বগডের নিকট আর নাঁযান। ঠাকুর চুপ করিয়া শধু 
সধ শুনিয়! যাইতে লাগিলেন। পরদিন দক্ষিণেশ্ববেও এ প্রসঙ্গ হইতেছে, 
এমন সময়ে ভক্তবীর রামচন্দ্র উপস্থিত হইলে ঠাকুর বলিলেন, “বাধ, 
তুমি কি বল?” রামবাবু উত্তর দিলেন, “দেখুন, কাঁলীফ সাপ যেমন 
শীকষ্ণচকে বলেছিল, পপ্রন়্ু আমায় বিষ দিয়েছেন. আমি অব পাধ 
কোথায় ?--গিরিশবাবুরও সেই দশা, তিনি অমৃত পাবেন কোথায়?” 
রামবাবুর কথা শুনিয়াই ঠাকুর বলিলেন, “তবে চল, বাঁম তোমার 
গাড়িতেই একবার সেখানে যাই 1” ওদিকে প্ররুতিস্থ হইয়া! গিরিশ নিজ 
অপরাধ-প্মরণাস্তে আহারাদি ত্যাগ করিয়াছেন; ঠাকুরকে দেখিয়াই 
পাদপন্ধে লুটাইয়৷ পড়িলেন, আর কাতরঘ্থরে বলিতে লাগিলেন, “আজ 
যদি তুমি না আমতে, ঠাকুর, তাহলে বুঝাতৃম, তুয়ি এখলো। নিন্দাত্তত্তিকে 
সমান জান করতে পারনি- তোমার পরমহংস নামে অধিকার 
আসেনি । আজ বুঝেছি তুমি সেই, তুমি সেই আর আমায় ফাঁকি 
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দিতে পারবে না। এবার আমি আর তোযায় ছাড়ছি না। বল, তুমি 
আমার ভার নেবে, আমায় উদ্ধার করবে 1” 

কয়েকবার যাতায়াতের পর গিবিশবাবু ঠাকুরকে সর্বতোতাৰে 
আত্মসমর্পণ করিয়] বলিলেন, “এখন থেকে আমি কি করব?” ঠাকুর 
উত্তর দিলেন, “যা করছ, তাই করে যাও । এখন এদিক ওদিক তুদিক 
বেখে চপ; তারপর যখন একদিক ভাঙ্গবে তখন যা হয় হবে। 
তবে সকাপ-বিকালে তার ম্মরণ-মণনট1 রেখো ।” গিরিশবাবু তখন 
ভ'বিতেছেন, “আমার আন, আহার, নিদ্রা প্রভৃতি নিতা কর্মেরই নিয়মিত 
সময় নাই ; স্থৃতরাং শ্রগুকুর বাক্য স্বীকার করিয়া পরে অক্ষমতার জন্ত 
কেবল দৌষভাগীই হইতে হইবে ।” আবার তিনি জানিতেন ঘে, 
“কোনরূপ ব্রত ব! নিয়মে চিরকালের জন্ত আবদ্ধ হইলাম”--এই কথা 
ভাবিতেও তিনি ঠাপাইয়া উঠেন। অতএব নিজের অপারগ ও অলহায় 
অবস্থা বুঝিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। ঠাকুর তাহার মনোগত ভাব বুঝিতে 
পারিয়া ব্িলেন,“ আচ্ছা, তা যদি না পার তো] খাবার শোবার আগে তার 
একবার ম্মরথ করে নিও ।” গিরিশ তখনও নীরব । তাহার আহাবের 
কোন নির্টিষ্র সময় নাই; আবার বৈষয়িক বিভ্রাটে আহার ভুল হইয়া যায়। 
নিদ্রার অবস্থাও তাই । এত সহজ গুকুবাকাগ্রহণে অক্ষম হওয়ায় আপন 
তবিষাং-সম্বদ্ধে শ্রীযুক্ত গিরিশের মনে তখন নৈরাশ্তঠের ঝড় বহিতেছে । 
তাই ঠাকুর আবার বলেন, “তুই বলবি, 'তাও যদি না পারি।'--আচ্ছা, 
তবে আমায় বকলম] দে।” ঠাকুরের তখন অর্ধবাহ্দশা। কথাটি মনের 
মতো হওয়ায় গিরিশের প্রাণ ঠাণ্ডা হইপ্--ভিনি ভাবিলেন, সমস্ত দায় 
ঠাকুরের উপর ছাড়িয়া দিয়! নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু বকলমার গৃঢ় অর্থ 
ক্রমেই তাহার নিকট প্রকটিত হইয়া] তাহাকে এক কঠিন সাধনসমরে 
অবতীর্ণ করিল। কোন কার্ধে আর তাহার “আমি, “আমার” বলার পর্যন্ত 
অধিকার থাকিল ন।) সুখ-ছুঃখে তাহার হর্-বিষাদের অবকাশ রছিল ন1; 
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এমন কি, তিনি বুঝিতে পারিপেন, যে ব্যক্কি বকলম দিয়াছে, তাহার 
সাধনতজন-জপতপরূপ কার্ধের আর অস্ত নাই--“তাঁকে প্রতিপদ্গে, প্রতি 
নিঃশ্বাসে দেখতে হয় তাঁর উপর ভার রেখে তার জোরে পা-টি, নিংশ্বাসটি 
ফেললে, না এই হতচ্ছাড়া 'আমি'টার জোরে সেটা] করলে।” অচিরেই 
বকলমার পরীক্ষা দিতে হইল। দ্বিতীয়া গ্্রী তাহাকে দুইটি বন্তা ও 
একটি পুত্ররত্ব উপহার দিয়াছিলেন। অকালে সেই কণ্তা দুইটি কালগ্রাসে 
পতিত হুইল এবং স্ত্রীও পুত্রপ্রসবের পর স্থতিকারোগে শয্যাগ্রহণ 
করিলেন; আর তিনি উঠিলেন না। ব্যধিত গিরিশবাবু লিখিলেন, 
“শুপ্ভত প্রাণ, শুন্ত এ সংসার ।” কিন্তু বকলম! দিয়া তিনি নি£শেষে 
আত্মদান ক্ষরিঘাছেন ; অতএব শেষপর্যস্ত স্থির করিলেন, “তোমারই 
ইচ্ছ! হউক পূর্ণ, করণাময় স্বামী ।” 

ক্রমে এমন দিন আসিল, যখন শ্রীযুত গিরিশ পূর্বে ধাহাকে ভবপারের 
কাগডনী পগুরুমূত্তিরপে দর্শন করিয়াছিলেন, স্তাহাকে বসাইলেন পূজার 
আননে। শ্তামপুকূরে ৮কালীপৃজা উপলক্ষ্যে ভক্তগণ্ যে নিশীথে ঠাকুরের 
পুজী করিয়াছিলেন, সেই রাত্রে প্রথম পুষ্পাঞ্লি দিয়াছিলেন গিবিশ। 
আবার কাশপুরে ইংরেজী ১৮৮৬ শ্রীষ্টান্বের শুভ প্রথম দিনে যখন ঠাকুর 
“কল্প তরু" হইয়াছিলেন সেইদিনও গিরিশেরই অন্তস্তল হইতে উতিত 
অপূর্ব স্তব ঠাকুরের এঁশী শক্তিকে উদ্দ্ধ করিয়াছিল। কল্পতর হইবার 
অবাবহ্থিত পূর্বে গিরিশকে ঠাকুর যখন প্রশ্ন করিলেন, “গিরিশ, তুমি 
যেসকঙ্গকে এত কথ! (অবতারত্ব সম্বদ্ধে) ব'লে বেড়াও, তুঙ্গি কি 
দেখেছ ও বুঝেছ 1”--তথন গিরিশ কিক্িম্াআ চিস্তা ন! করিয়া তাহার 
পৰ্ধপ্রান্তে হাটু গাঁড়িয়া বসিয়া উর্ধ্মূথে করজোড়ে গদ্গদদ্বরে বলিয়া 
উঠিকাছিলেন, দব্যাষ-বান্ধমীকি ধার ইয়ত্তা করতে পারেননি, আমি 
তার সম্বন্ধে অধিক আয় কি বলতে পারি?” শ্রীধুত গিরিশের তখন 
পাচসিক1 পাচআন] বিশ্বাস। ঠাকুরের গল! হইতে একধিন পূষযকাদি 
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পড়িয়াছে; পাত্রার্দি তখনও পরিষ্কার ছয় নাই। গিরিশবাবু কাশীপুরে 
আমিলে ঠাকুর ইঙ্গিতে সেঘব দেখাইয়া বলিলেন, “আবার বলে 
অবতার !” গিরিশ একটুশ ইতস্তত: না করিয়া বলিলেন, “এবারে 
এসব খেয়ে কীট-পিপীলিক। পর্যন্ত উদ্ধার হয়ে যাবে -তাই এই রোগ । 
ঠাকুর অপর দকলের দিকে মুখ ফিরাইয়া তাঁহাকে দেখাইয়া বলিলেন, 
“পাচমিকে পাচআনা1।” 

গিরিশবাবু জানিতেন যে, এমন পাপ নাইযাহ1 এই জলস্কদেবচরি বরের 
সংস্পর্শে অচিরে ভন্মে পরিণত ন1 হয়। তাই সাহঙ্কারে বলিতেন, “তুমি 
আসবে আগে জানলে আরো বেশ করে অপচার করে নিতৃম।” আর 
কহিতেন, “ঠাকুরের কাছে আর সকল শুদন্ধলত্ব ছেলেরা এসেছিল ; আর 
এমন পাঁপ নেই য! আমি করিনি । তবু তিনি আমায় গ্রহণ করেছিলেন । 
তিনি কিছু নিষেধ করেননি--মব আপনি ছুটে গেল।” এই সবই 
সত্য) কিন্তু শুধু পাঁপ-বিযোচনের' দিক হইতে শ্রীযুত গিরিশকে 
দেখিলে অন্তায় হইবে _প্ররামরু্চ৪ তাঁহাকে সেই দৃষ্টিতে দেখেন নাই। 
তিনি দেখিয়াছিলেন, তাহার “ভৈরব' এক হস্তে স্ধাঁপাপ্ত, অপর হৃন্তে 
স্বরাঁভাও লইঘা মায়ের মঙ্গিরে উপস্থিত। গিরিশ “চৈতন্বলীলা'দিবু 
ভিতর দিদ্লা যে সুধা বিতরণপূৰক বঙ্গবাণীকে তৃধ করিতেছিগেন, 
ঠাকুরের সান্সিধালাভের পরে সে স্বধা আরও অক'তরে বিতরিত হইতে 
লাগিল এবং উহ্বার আন্বা?ও অধিক কচিপ্রদ হইল। 'চৈতন্তপীলা দিতে 
যে অস্থুর উদ্গত হইয়াছিল, ক্ীবামকৃষ্জের প্রেমবারি-দিঞ্চনে তাহ? 
ফনপুষ্পদমস্থিত মহামহীকহে পরিণত হইগ। অত:পর “বিবমঙ্গল,। 
'পাণুব-গৌরৰ', 'নসীবাম' ইত্যাদি নাটকের প্রতিচরিজ?ও প্রতিপঙ.ক্তি 
প্রিরামরফের নবভাঁবধারার সাক্ষা দিতে লাগিল। ঠীকুর গিরিশকে 
বলিয়াছিলেন, "ভুমি যা করছ তাই করো) ওতেও লো শিক্ষা হবে।” 
আর একদিন তিনি: জগম্মাতার নিকট প্রার্না জানাইন্খাছিপেন, তিনি 
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যেন গিরিশ প্রভৃতি কয়জনকে লোকশিক্ষার জন্য শক্তি দেন; কারণ 
এক] ঠাকুরের পক্ষে অত কাজ করা অপভব। জগম্নাতা সে প্রার্থনা 
শুনিয়াছিলেন। 

প্ররামরষণদজ্যকে দৃঢ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্তও গিরিশচজ্জের অবদান 
অমূল্য । যতদিন তিনি বাঁচিয়াছিলেন, ততদিন তাহার গৃহ ছিল ত)াগী 
ভক্তদের একটি আনন্দের স্থান। অর্থ দিয়া, পরামর্শ দিয়া, রোগে সেবা 
করিয়! গিরিশ সর্বতৌভাবে সঙ্ঘকে রক্ষা ও লালন-পালন করিয়াছিলেন । 
আর সেই ছোট ভাইদের উপর কত বিশ্বাম ও তাপবাস।! বিবেকানন্দ 
প্রথমবার বিদেশ হইতে ফিবিয়। ১৮৯৭ সালে যেদিন দক্ষিণেশ্ববে 
শীরামকফের জন্মোৎসবে যোগ দেন, সেদিন তিনি গিব্িশকে পঞ্চবটীতলায় 
সমানীন দেখিয়া প্রণামানস্তর চলিয়া যাইবার সময় কে ফেন তাহার সম্বন্ধে 
একটি কৃৎলিত টিগ্রনী করিলেন। অমনি গ্লিরিশ বিরক্তির সহিত বলিলেন, 
“শালার! নিজেরাও ভাল হবে না! আবার অপরের ভালও দেখবে ন11". 
তিনি (ঠাকুর ) বলতেন, "ওরা ( নবেন প্রভৃতি ) হচ্ছে সুর্ধোদয়ের পূর্বে 
তোলা মাখন, ওর! কি আর জলে মেশে? ওদের যদি নিজের চোখেও 
অন্তায় করতে দেখি, তা হলে বলব, ওর! অন্তায় করে নি, করতে পারে 
না--আমার নিজের চোখেরই দোষ হয়েছে। চোখ উপড়ে ফেলতে 
রাজী আছি, তবু ওরা অন্তায় করছে বলতে পারৰ ন1।” 

' ইহ! শুধু মুখের কথা নয়। ১৮৮৬ শ্রিষ্টাব্ধে ঠাকৃধের কাশপুরে 
অবস্থানকালে প্রবীণ তক্কেব1 অকম্থাৎ ভাঁবিয়। বনিলেন ঘে, নরেন্দ্রা্দি 
যুবকগণ সেবার নামে অধথ! গৃহস্থদের কষ্টাজিত অর্থের অসছ্যবহার 
করিতেছেন । গ্রশ্াণ কিছুই ছিল না; তথাপি হিসাব দেখিতে চাছিলেন 
এবং ছুই-চারি পদ্পদ। ঠিকে ভুল পাইট্া ক্ুন্ধভাবে শাসাইয়! গেলেন যে, 
তাহারা আর চাদ1 দিবেন না। কথাটা ঠাকুরের কানে উঠিলে তিনি 
সন্গেছে যুবকর্দিগকে বলিগেন যে, চিন্তার কোন ক্ষাবণনাই, কেন না তিনি 


১৬৮ শ্্ীরামকৃষ্ণ-ভক্তমাঁলিকা 


তাদের আনীত ভিক্ষারেই সন্ধষ্ট থাকিবেন। পরবে খ্ধুত গিরিশকে 
ডাকাইয়া সব শনাইলেন | গিরিশ বিন? বাকাবায়ে নিয়ে নামিয়া! আসিলে 
মুখকগণ হিসাব দেখাইতে অগ্রসর হইলেন। অমনি শুরতক্ক সে হিসাঁব 
ছিন্ন-বিচ্ছিয করিয়া গিয়া উঠিলেন, "কারো কাছে যেতে হবে না; 
আমি বাডির এক-একখানি ইট বিভ্রী করে সব খরচ যোগাব।” 
কারক: অবশ্য ততদূর করিতে হইল না; কারণ ভক্তেরা অচিরে 
নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিলেন। 

১৮৯১ থীঃ গিরিশের দ্বিতীয় পক্ষের অতি আবদারের পুজ্রটি কালগ্রাসে 
পতি হইল | গিরিশবাবু প্রীশামরঞ্ণকে প্রাণ তরি সেবা করিবার লগ্ত 
প্ররেপে পাইক্ে চাহিয়াছিলেন ' এই পুত্রের আচবণাছি-দর্শনে তীহাতু 
বিশ্বাস জগ্রিয়াছিল যে, ঠাকুর তাহার ঘরে আসিয়াছেন ; অতএব এ 
দুটিতেই পুত্রের সেবাদি চলিতেছিল। সেকুস্থযকলি "অকালে বৃস্তচাত 
তলে দিতনি দুসত শোকে আ্রিয়ম়াণ হইলেন | আথচ ঠাকুরকে বকল্ম। 
দেওয়াতে শৌরুপ্রকাশেক ও অবকাশ ছিল না তিনি শুধু অন্মরেই জলিয়া 
মরিতেছিলেন। এই শোকের কিঞ্চিৎ উপশমের জন্য চিনি এক অস্তুত 
উপায় 'আবিফ্কাল করিলেন । প্রবীণ করি নবীন ভারদের ম্যায় প্লেট- 
পেন্সিল লইয়া! গণিতশান্ত্ের চর্চায়যনোনিবেশ করিদ্ন । হামিগুপাধিক 
চিকিংসাও পুনর্বার আন্ত করিলেন এবং অভিনগাদি নিতাকর্ধ হইতে 
অবসব লষ্টয়া ভগবদাঁলাপনে কাল কাটাতে লাগিলেন । কিন বাহিরে 
প্রকাশ না পাউলেও এই শোল্চ অন্কি গ্তীর এবং উঠ অন্তঃসপিলা ফল্গুর 
না প্রবাহিত থাকিয়া কাতার জীবনে অবসাদ আনিয়া দিতেছে, ইছা 
কাহারও বুঝিতে বাকী ছিল না। তাই একদিন স্বামী নিরঞ্চনালন্দ 
বলিলেন, “ঠাকুর তো তোমায় সঙ্গ্যাপী করেছেন, চল ছুজনে কোথাও 
চঙে যাই।” গিপ্রিশ একটু ভাবিয়া বলিলেন, “তোমরা যা.বলবে, ঠাকুরের 
কথা-জানে আমি এখনই করতে প্রস্তত। কিন্ধ তাই, নিজে ইচ্ছা ক'রে 


গিরিশচন্দ্র ঘোষ ২৬৯ 


সন্ামী হবারও ঘে আমার সামর্থ্য নাই--ঠাঁকুরকে আমি যে বকলম” 
দিয়েছি ।” নিরঞ্জন কহিলেন, “আমি বলছি, চল।” গিরিশ আর ইতস্তত: 
ন1 করিয়া যাজা! করিলেন। নিবঞ্ন জানিতেন, গিরিশের এই জাল! 
জুড়াইবার উপযুক্ত স্থান ঠাকুরের জন্মস্থান প্রীধাম কামারপুকুর এবং 
প্রশ্রমাতাঠাকুরাণীর বাঁসভূষি জদ্তরামবাটী। তিনি তীছাকে সেই 
পুণ্যতীর্থদ্বয়ে লইয়া গেলেন । এ অঞ্চলে গিরিশ মায়ের আমর পাইয়া ও 
ঠাকুরের ₹প| অন্্ভব করিয়া কম্সেকমাস আনন্দে কাটাইয়াছিলেন। 
অতঃপণ শাস্থহদয়ে প্রত্যাবর্তনান্তে তিনি যুক্তকণ্ঠে শ্বীকাঁর কবিতেন যে, 
নিরঞ্জনের কৃপায়ই তাঁহার এবংবিধ সৌভাগোর উদয় হইয়াছিপ। 

১৯০৭ গ্রী্ান্দে ৬নুর্গাপুজাদর্শনেব ব্দন্থ গিরিশ কতক আমন্তিত হইপ 
শিশীষা জয়রামবাচী হইতে বসবাম-্মন্দিবে আসেন এবং গিবিশভবনে 
প্রতিমা দর্শন করিয়া ভক্তের আকাজ্ষ। নিবৃত্ত করেন। গিরিশবাবু 
শীশমাকে সাক্ষাৎ ৬জগদন্বা-ভু!পেই পৃজা করিতেন এবং অজ্ঞাতসারেও 
তাহার প্রতি ঈবন্ান্র অবজ্ঞা দেখাইতে কুষ্ঠিত হইতেন। এক সন্ধ্যায় 
বাড়ির ছাদে পাক্ষচারি করার কালে সহসা গিরিশের পতী তাছার দুটি 
নিকটবতী বলবাম-মন্দিরের গৃচ্ছাদ্গে অবস্থিতা মাতাঠাকুরানীর প্রতি 
আকধণ কবিলেন। অমনি গিবিশ নীচে নামিয়া আদিপেন এবং 
সহধমিণীকে বনদিশেন, “না, না, আমার পাপনেত্র ; এমন ক'রে লুকিয়ে 
মাকে দেখব না।” 

₹ ১৯০৬ অন্ধ হইতে তিনি প্রতি ব্সর হেমস্ত-সমাগমে শ্বাসবোগে 
কষ্ট পাইতেন। তদবধি তিনি সবগ্রকারে সংযত হইয়া! চলিতে থাকিলেও 
বোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । ১৪০৯-১০ অবে তিনি কাশঈীধামে 
বামকুষ্ঝ মিশন সেবাশ্রমের নিকটে এক ভাড়াবাড়িতে চারি মান থাকিয়া 
আশাতীত উপকার লাভ করিয়াছিলেন। এ সময়ে ভিনি সেবাশ্রমে 
আগত বোগীদিগকে হোমিওপ্যাথিক অধ দিত:র এবং এই চিকিৎসার 


২৭০ শ্রীরামকৃষ্-ভক্তমালিকা। 


শহরে তীহার বেশ স্থনাষ হইয়াছিল। কিন্তু তাহার মনের মতে! জিনিস 
ছিল ঠাকুরের প্রসঙ্গ কর]। স্বামী প্রেমানন্দ তখন কাশীতে গিবিশকে 
দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া লিখিম্বাছিলেন, “যুক্ত গিরিশবারু কাশীতেই আছেন। 
তার শরীর অনেক সুস্থ হচ্ছে। আমর! নিত্যই প্রায় তার কাছে গিয়ে 
থাকি। আহা, তার স্বভাবকি চমৎ্কারই হয়েছে! জীশ্রগ্রভুর কথা 
ছিল, “তোমায় দেখে লোকে অবাক হবে।* ঠিক তাই ফুটে বেকচ্ছে। 
কি চমৎকার কথাই ভার কাছেজুনি! যেমন উদ্দারতা, তেমনি শ্রশ্রীগ্রভুর 
প্রতি নিষ্ঠা । অভিম্বান, লোকমান্তি তার কাছে হাক্‌-থু হয়েছে। 
অনেকাঁনেক সাঁধুরও এমন স্বভাব দ্বেখিনি। পরশপাথর ছুয়ে সোনা 
হয়েছেন--তাই প্রত্যক্ষ করছি । আর আমাদের উপর কি অরুত্রিম গ্মেহ 
ও ভালবাসা! ৬৮ বৎসর বয়স, কিন্তু বালকের মতো হ্বতাৰ দেখি। 
'--শ্ীীয়াকুরের কথ! ও ম্বামীজীর কথায় একেবারে মাতোয়ারা ।'"তার 
চাঁকর-বাকর পর্ধন্থ শ্রাক্রঠাকুরের ভক্ত হয়েছে। সব প্রভুর মহিমা ।” 
কাশীতে থাকাকালে তিনি ত্তা্নার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক 'শঙ্করাঁচার্ধ' রচনা 
করেন। এ সময়ে তাহার মন সর্ব ধর্মভাবে পূর্ণ থাকায় গ্রস্থেও উহার 
যথেষ্ট বিকাঁপ হইয়াছে । রচনা শেষ হইলে তিনি শঙ্কর-টিলায় যাইয়] 
শঙ্করাচার্ধের বিগ্রহের সম্মূথে উহা পাঠ করিয়া আসেন ও নাটকেএ 
প্রথমাঁভিনয়ে লব্ধ অর্থ শঙ্কর মঠে দান করেন। 

জীবনলন্ধা] যদ্দিও নাইন! আসিতেছিল,তথাপি কাশী হইতে ফিরিয় 
তিনি নব উৎসাহে রঙ্গালঘের কার্ধে যোগদান করিলেন। ১৯১১ গ্রীষ্টান্দের 
৩০শে আবাঢ বিজ্ঞাপনে ঘোষিত হইল যে, গিরিশবাবু 'বলিদান' নাটকে 
ককণাময়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবেন । ছূর্ধাগ-বজনীতে কেহ আশা 
করে নাই যে, বিশেষ দর্শক-সমাগম হইবে। কিছু শ্যুত গিরিশের 
যাছুমহ্ নামে আশাভীত লোকসমাগম হুইল। বন্ধুীপ তাহাকে সেই 
ঝড়বৃষ্টির বাজে অগ্ডিনয় করিতে নিষেধ করিলেন। 1 কিন্তু এত লোক 


গিরিশচন্দ্র ঘোষ ২৭১ 


আগ্রহ করিয়৷ আসিয়াছে, আর তিনি নামিবেন না-_ইছা কিরূপ কথা? 
তাই সেই রাত্রে করুণাময়ের ভূমিকায় কয়েকবারই ত্বাহাকে অনাবৃত 
দেছে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতে হইল। ইহার ফলে তাহার হাঁপানি আরজ 
হইল। ইহাই শেষ গীড়া। জীবনের বাকী কয়ট। দিন তিনি আর পূর্ব 
্বাস্থা ফিরিয়া পাইলেগ না। এইরপে প্রায় আট মাস ভূগিবার পর 
সকলেই বুঝিলেন, আর আশা নাই । শেষ তিনদিন রোগহগ্ত্রণায় তিনি 
বসিয়। বিনিদ্র যামিনী যাপন করিতে করিতে শ্রক্ীরামকফ্ণেরই চিন্তা 
কৰিতে লাগিলেন । মৃত্তার পূর্বরাত্রে তৃতীর গ্রহবে সহদ। নিবিড় নিস্তব্ধতা 
ভঙ্গ করিয়া তিন বার বামক্চ নাঁম উচ্চারণাস্তে তিনি বলিলেন, “প্রভু, 
শাস্তি দাও, শান্তি দাও।” শরীর আর এ যগ্ছণ! সহা করিতে পারিল নাঁ। 
পরদিন ৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯১২ শ্রী: (২৫ শে মাঘ, ১৩১০) বৃহষ্পতিবার 
রাত্রি ১টা২০ মিনিটের সময় মহাকবি মহাপ্রয়াণ কবিলেন। 


সুরেন্্রনাথ মিত্র 


লীলাগ্রসঙ্গ'-কার শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন, “জগদস্া 
তাহাকে (্ররামকঞ্চকে ) দেখাইয়া! দেন, তাহার রসদ (খাস্তাদি) 
যোগাইবার নিমিত্ব চারিঞন রপদদার প্রেরিত হইয়াছে ।'"'এই 
চারিজনের ভিতর রানী রাসমণির জান্নাতা মথুরানাথ প্রথম ও শু ম্লিক 
ছিতীয় ছিলেন। দিমলার স্থরেন্দ্রনাথ মিত্বকে (যাহাকে ঠাকুর কখন 
'স্থবেন্দর' ও কখন “হবেশ' বলিয়া ডাকিতেন) 'অর্ধেক বসদদার”-_ অর্থাৎ 
ন্বরেন্্র পুরা একজন রদদদার নয় বলিতেন।১...সুরেন্ত্র দক্ষিণেশ্ববে 
ঠাক্রকে দর্শন করিবার অল্পকাল পর হইতেই ঠাকুরের সেবাির নিমিত্ত 
যে-নকল তক্ত দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে ব্বান্ত্িধাপন করিতেন; 
তাঁছাদের নিমিত্ত লেপ, বালিশ ও ভাল-কুটির বন্দোবস্ত করিয়া 
দিয়াছিলেন” (গুরুভাব, উ্বরার্ধ, ২৭৭-৭৮ পৃঃ)।২ “কাশীপুরের 
উদ্ভানবাটী যখন:*"ভাড়া লওয়! হইল তথন উহার মাসিক ভাড়। অনেক 
টাক! (৮* টাকা) জানিতে পারির়া."ডস্ট কোম্পানির মুৎসঙ্দী পরমতক্ত 
স্থরেন্্রনাথকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, “দেখ স্রেন্দর,। এর] সব 
কেরাপী-মেরানী ছাপোধা লোক, এরা এত টাকা চাদায় তুলতে কেমন 
করে পারবে ; অতএব ভাড়ার টাকাট। সব তুমিই দিও ।, ন্ুরেন্রনাথও 
করঞ্জোড়ে “যাহা আজ্ঞা বলিয়া একপ করিতে সানন্দে স্বীকৃত হইলেন” 
( দিব্যতাব, ৩২৭-২৮ পৃ:)। 


১ “সব গৌরধর্ণ। সুরেন্দ্র অনেকট] রসদদার বলে বোধ হয়"--কথামৃতত, ৪1৩১।২ 
“এই তিনজন রসদদার” (শত, বলরাম ও সুরে )- প্রীরজীমায়ের । বখা, ২1৯৭ 

২ “তদের আহারের জন্য তিনি মাসিক ১, টাকা দিতেন “1 [416 ০ 
0১6 1191% 2190761 (১1545595), ৮, 64. 


স্থরেক্দ্রনাথ মিত্র ২৭৩ 


শ্ররামকৃষের লীলাদেহ অপ্রকট হইলেও প্রীযৃত সরেন্্র ীবামকৃ্ণ- 
সঙ্ঘদেছের পরিপুঠিবিধানে সতত নিরত ছিলেন। ঠাকুরের দেহত্যাগের 
পরে যখন গৃহী তক্ষগণ স্থির করিলেন যে, কাশিপুবের বাগানবাটা ছাড়িয়া 
দেওয়া! আবশ্ীক এবং যুবক সেবকগণের গৃতে ফিরিয়া! যাওয়া] উচিত, তখন 
তারক, লাটু, বুড়ো! গোপাল, কালী প্রভৃতির এক্সপ করিতে ইচ্ছা বা 
হ্যোগ না! থাকায় তাহার! তীর্থাদিতে থাকিয়া কোনও প্রকারে দিন 
কাটাইতে লাগিলেন । এই সময়ে আফিস হইতে শ্বগৃহে প্রত্যাগত স্থবেন্্ 
সন্ধ্যাকালে পৃজাগৃহে বসিয়া এক দিব্য দর্শন পাইলেন। অকম্মাৎ 
দেখিলেন, গ্ররামকু্ণ সম্মুখে আবিভূর্তি হ্য়া বলিতেছেন, “তুই করছিস 
কি? আমার ছেলের? সব পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে-তার আগে একটা 
ব্যবস্থা কর ।” শুনিয়াই সবেন্দ্র উন্মতবৎ ছুটিয়া সমপল্লীবাসী নরেন্দ্রে 
গুছে উপস্থিত হইলেন এবং সমগ্র বুত্বান্তের পুনরাবৃত্তি করিয়া অশ্রসিক্ত 
কঠে সকাতবে বলিলেন, “ভাই, একটা আস্তানা ঠিক কর, যেখানে 
ঠাকুরের ছবি, ভশ্মাদি আর তার ব্যবহৃত জিনিসগুলি রেখে ব্ীতিমত 
পৃজার্চন! চলতে পারে, যেখানে তোঙ্কর। কামকণঞ্চনত্যাগী ভক্তের! এক 
জায়গায় থাকতে পার। মাঝে মাঝে আমরা গিয়ে সেখানে জুড়ুতে 
পারব । আমি কাশীপুরে মাসে মাসে যে টাক দিতাম, এখনও তাই 
দেব ।” নরেন্্রনাথও এই প্রস্তাবে জানন্দে আত্মহারা! হইয়া বাড়ির 
সন্ধানে ইতস্তত: ঘৃবিতে লাগিলেন এৰং বরাহুনগবে গঙ্গাতীরে মুন্সীদের 
একটি জীর্ণ উগ্ভানবাটা মাসিক এগার টাকা ভাড়ায় স্থির করিলেন । 
এইরূপে ১৮৮৬ গ্রীষ্টাব্ষের আশ্বিন মাসের শেষভাগে আদি শ্রীরামকৃষণ- 
মঠের স্ত্রপাত হইল। স্থরেন্দ্র প্রথম ছুই মাস ত্রিশ টাকা করিয়া 
দিতেন । ক্রমে মঠেত্যাগী ভাইদের যোগদানের ফলে যেষন বায়বৃদ্ধি 
হইতে লাগিল, তেমনি দানের পরিমাণও বাড়িয়া মাসে ১০০ টাকা পর্বস্ত 
উঠিল। এই টাক হইতে বাড়ি-ভাড়া ১১ টাক এবং পাচক-ত্রাঙ্মণের 


২৭৪ শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিক! 


মাহিয়ানা ৬ টাকা দ্নেওয়! হইত; বাকী অর্থ ভালতাতের জন্ত বায়িত 
হইত। স্ববেজ্রের এই লময়ের বদান্তত! স্মরণ করিয়া 'কথামুত'-কার 
লিখিয়াছেন, “ধগ্ঘ স্যেন্্র! এই প্রথথ মঠ তোঙ্গারই হাতে গড়া! 
তোমার সাধু ইচ্ছায় এই আশ্রম হইল। তোমাকে যন্ত্রত্ববূণ করিয়] ঠাকুর 
ভ্ীরামকষ্জ তাহার মূলমন্ত্র কামিনীকাঞ্চনভাগ মৃতিমান করিপেন।.*ভাই, 
তোমার খণ কে ভুলিবে? মঠের ভাইরা মাতৃহীন বাপকের ন্যায় 
থাকিতেন--তোমার অপেক্ষা! করিতেন, তুমি কখন আসিবে । আজ 
বাড়ি-ভাড়া দিতে সব টাক গিয়াছে-আজ খাবার কিছু নাই_-কখন 
তুমি আসিবে-_আপিযা! ভাইদের খাবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবে” 
(২ ভাগ, পরিশিষ্ট, ১ষ পরিচ্ছেদ )। 

শ্ীবামরুষেের নিকট শ্রীযুত স্থরেন্্ ঘখন প্রথম যান, তখন তাহার বয়স 
আগ্ুমাদিক ত্রিশ বৎসর, শরীর ন্থগঠিত ও বলবান এবং বর্ণ গৌর । তিনি 
তখন মুসঙ্গীর কার্ধে মাসিক তিন-চাঁরি শত টাকা রোজগার করেন । 
স্বভাব আপাততঃ একটু কর্কশ মনে হইলেও অন্তবে তিনি অতি নরল এবং 
মন স্থদৃঢ ; স্বধর্ষের বিরোধী না হইলেও উহাতে তাহার আস্থা! নাই; 
মেজাজ একটু সাহেবীভাবাপন্ন; অধিকন্ত সমসামহ্বিক পাশ্চান্তা- 
ভাবানুকরণে “শবাপানে সুরেন্দ্র বড়ই পীরিতি।” ৰাহত: সথখে-স্বচ্ছন্দে 
দিন কাটিলেও তীহার জন্তরে তখন হুতাশনপ্রার মর্মান্তিক যস্ত্রণ|। উহ! 
হইতে পিস্তারের উপায় দেখিতে না পাইয়! তিনি বিষপানে গ্রাপনাশের 
পর্ধন্ত উদ্মোগ করিতেছিলেন । এমন ময়ে পূর্বপরিচিত বন্ধু রাচন্দ্র ও 
মনোমোহুন একদিন এই অশান্তির কথা জানিতে পারিক্স! তাহাকে 
ভবাষরুফ্দেবের নিকট যাইতে পরামর্শ দিলেন এই পরামর্শের 
প্রতিক্রিয়া কিরূপ হইল তাহা রামচন্দ্রের ভাষাতেই উদ্ধত হইতেছে 
“লেইদ্দিন পরমহংস নাম শুনিয়া তিনি কহিয়াছিপেরী, “দেখ, তোমরা 
তাহাকে শ্রন্ধ! কর ভালই, জামায় কেন জার সেই স্থানে লইয়া যাইবে ? 


সুরেআনাথ মিত্র ২৭৫ 


হংসমধ্যে বকেো। যথা! ঢের দেখিয়াছি-_তিনি যস্তপি কোন বাজে কথা 
কছেন তাহা হইলে আমি তাহার কান মলয় দিব' ” (“ভক্ত যনোষোহুন', 
৭* পৃঃ) 1 পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে, এই চরিত্রের সছিত গিরিশচন্দ্রের 
চরিত্রের অনেক সাদৃশ্ঠ জাছে। উত্তরকালে স্থরেন্্র ইহ1 নিজেও বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন; তাই শ্রীরামরুষ্খ যখন একদিন গিরিশবাবুকে দেখাইয়! 
সহান্তে স্থরেন্্রকে বলিলেন, “তুমি তোকি? ইনি তোমার চেয়ে--” 
কথা সম্পূর্ণ না হইতেই সুরেকন্্র সমর্থনের সরে বলিলেন, “আজ্ঞা হা, 
আমার বড় দাদ1!” যাহা হউক, আলোচা সময়ে আপত্তি থাক সন্তববেও 
রামচন্দ্র গ মনোমোহছনের পীড়াপীড়িতে স্থরেন্দ্রকে তাহাদের সহিভ 
দক্ষিণেশ্বরে খাইতে হইল।১ প্রবামকঞ্ধের সমীপে আসিয়া স্ুরেন্্র তাহাকে 
প্রণাম না করিয়াই আমনে বসিলেন। ভঙ্বৃন্দ-পরিবৃত ঠাকুরের বদন 
হইতে তখন অমৃতবাণী উৎসারিত হইতেছে । সুরেন্দ্র তেজস্বী, 
পুরুষকারে বিশ্বাসী এবং পাশ্চাত্য চিস্তাধারায় অনেকটা প্রভাবান্ধিত 
হইলেও আজ লবিন্ময়ে গুনিলেন ঠাকুর বলিতেছেন, “লোকে বাদর-ছানা 
হইতে চায় কেন? বিড়াল-ছানা হইলেই তে! ভাল হয়, বাদরের হ্বভাৰ 
এই যে, মে ইচ্ছা! করিয়া তাহার মাতাকে জড়াইয়! ধরিলে ভবে 
সে তাছাকে স্থানাস্তরে লইয়া যাইবে। কিন্তু বিড়াল-ছানার ভাব 


১ "লীলা প্রসঙ্গে'র ( দিবাভাব, ৫৫ পৃ: ) মতে ইত ১৮৮১ হ্বীন্ীন্দে ঘটিয়াছিল। “ভক্ত 
মনোমোহন' গ্রন্থে কিন্ত আছে--"আ'মর] যখন দক্ষিণশ্বব যাতায়াত করিতেছি তাহার 
কয়েক মাস পরে'''অটুট বিশ্বাসী, ম্পষ্টবক্তা মহাস্বা হবেন্্রনাথ মিত্ত-"আমাদের সহিত 
যোগান করিলেন” (৮*পৃঃ)। এ স্কালই উল্লিখিত আছে ঘে, ১৮৮১ শ্রীষ্টান্দেন প্রারন্কে 
ধ্ীরামকৃকের প্রথম জন্মোৎসব দক্ষিণেশ্বরে সুরেক্দ্রের উদ্চোগে ও উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয়। 
রাম ও মনোমোহ্ন গুধম দক্ষিণেশ্বরে যান ১৮৭৯-এর শেষভাগে ('কথামুত', ১ম ভাগ, 
৬ পৃঃ)! অতএব ধর| যাইতে পারে যে, হুরেজ্ের গমনাগমন আরম হয় ১৮৮*-এর 
প্রথষে। এ সময়ে তাহার বয়স ত্রিশ বসর ; অতএব জম্মবৎসর সম্ভবতঃ ১৮৫০; । 


২৭৬ শ্রীরামকৃষ্*-ভক্তমালিকা 


সেরূপ নছে, তাহার মা যে স্থানে রাখিয়! দেয়, সেই স্থানে পড়িয়াই “মাও 
ম্যাও' করিতে থাকে | বাদর-ছানার স্বভাব জানপ্রধান ও বিড়াল-ছানার 
স্বতাব ভজি-প্রধান।” হবেজের মনে হইল, এ যেন তাহাকেই উপদেশ 
দেওয়া হইতেছে । নিজ বুদ্ধি-বিবেচনায় অতিমাতজ নির্ভর করিয়াও 
তিনি জীবনসমশ্যার কোন সমাধান খুঁজিয়া পান লাই; এমন কি, 
স্বীয় অপারগতান্ন হতাশ হইয়া অবশেষে আত্মহত্যার আয়োজন 
করিতেছিপেন। অথচ ইনি সমস্ত ভার লইবার ইঙ্রিতের সহিত তাহাকে 
এক শান্তিময় নৃতন পথের সন্ধান দিলেন । স্ববরেন্দ্র অকুলে কূপ পাইলেন, 
স্থরেন্্র মজিলেন। অতঃপর তিনি প্রতি ববিবার দক্ষিণেশ্বরে না যাইয়া 
স্থির থাকিতে পাবিতেন না। আর প্রকাশ্টে বলিতেন, “তাহার কান 
মলিয়! দিব বলিয়! গর্ব করিয়াছিলাম; কিন্তু ফিরিবার পথে তীহার 
নিকট কানমল। খাইয়া আসিপাম। তিনি কি যেমন তেমন গুরু!” 
গ্রথথম দিনে ফিরিবার কালে পরাজিত স্বরেন্দ্র পরমহংসদেবকে স্শ্রদ্ধ 
প্রণাম করিয়া পদ্দধূলি লইলেন। ঠাকুরও তাহাকে সাদরে পুনবার 
আসিতে বলিয়া দিলেন । 

স্থরেন্দ্রবাবু বিপরীত পথে চলিয়া যখন নিজের প্রায় পবনাশ করিতে 
বমিপ্াছেন, এমন সময়ে প্রবামকুঞ্চের কপার যথার্থ পথ দেখিতে 
পাইলেন । এখন তিনি নিতা ঠাক্ুর-ঘরে বলিয়া ধানার্দি অভ্যাস 
করেন। একদিন তাহার মনে শ্রারামকষের ভগবত সম্বন্ধে পরীক্ষা 
করিবার বাসনা জাগিল; তিনি স্থির করিলেন, পুজাগৃহে ধ্যানকালে 
যদি ঠাকুরের আবিভাব হয়, ভবেই তিনি জানিবেল যে, ঠাকুর অবতার । 
কি আশ্চর্য +_ 


কিছুক্ষণ পরে ভিনি দধিবারে পান ।! 
ভবনে হাজির তার প্রভু ভগবান ॥ 


শরেজ্জনাথ মিত্র ২৭৭ 


এইরূপে তিনবার পন্ীক্ষার পর। 
হুপেজের প্রভূপদে পড়িল নির্ভর ॥ ('পুথি') 

জীযুত স্থরেজ্দের পরবর্তী জীবনকাহিনী অতীব চম্নকগ্রদ । জামর। 
গিরিশবাবুর জীবনালোচনা প্রসঙ্গে দেখিয়াছি, তিনি কিরূপ স্তর হইতে 
শীরামরষ্ণ-কপায় কীদৃশ উচ্চ নিক্ষাম তক্ষির ভূমিতে উঠিয়াছিলেন। 
স্থরেন্্রের জীবনেও অনুপ ঘটনারই পরিচয় পাই । নতুবা ধর্মে আস্থাহীন, 
মন্ভপ, আত্মহতায় কৃতভোগ্তম স্থরেন্্র কিরূপে বরামকঞ্চভাবধারার অগ্ভতঙ্ন 
পরিপোষক হইতে পারেন ? ইহা পরমহংসদেবেরই মহিমা । কারখ 
উত্তমকে সকলেই উত্তম পথে পরিচালিত করিতে পাবে ; কিন্তু অধমকে 
যিনি পর্হিতার্থে নিযুক্ত করিতে পারেন, তাহার শক্তি অসীম | মৃৎ্সঙ্গীর 
গুকদায়িত্বপূ্ণ কার্ধে কর্তব্যপরায়ণ স্ববেন্দ্রের অবসর ছিল না বলিলেই হয় 
-+সারাদিনেও তাহার কর্ষ শেষ হইত না। অথচ ইহারই মধ্যে তাহার 
অস্তবে সর্বদ1 রামের স্মরণ-মনন চলিত : আবার কখন কখন মন 
এমনই চঞ্চল হইয়' উঠিত যে, অসমাপ্ত কার্ধ ফেলিয়া তিনি দক্ষিণেশ্বরে 
ছুটিতেন। এইকপে এক অপরাহে শ্ররামকঞ্জসমীপে উপনীত স্থরেন্ 
সবিস্ময়ে জানিলেন যে, ঠাকুর তীহারই সহিত মিলিত হইবার জন্তু তখনই 
কঙ্সিকাতায় যাইতে উদ্ভত। স্ত্বেন্দ্রকে দেখিয়াই তিনি একথা বলিলেন । 
স্থরেন্্র কিন্ধু ঠাকুরকে স্বগৃঙ্নে পাইবার স্থযোগ ছাড়িতে পারিলেন না; 
নতরাং তাহাকে গাড়িতে বসাইয়! কপিকাতায় লইয়া আসিলেন। 

স্থরেন্দ্রবাবু শুধু শ্ীবামরুঞ্চচিস্তায় বিভোর থাকিয়া এবং বিবিধরূপে 
তাহার প্রেম-আন্বাদন ও তংগ্রতি তক্কিগ্রকাশ করিয়াই স্থির থাকিতে 
পাবেন নাই; যে অমৃত্তের সন্ধান তিনি পাইয়াছিলেন, তাহাকে উত্তমব্ধপে 
উপভোগ করিতে এবং অপবরকেও তাহার আম্বাদন করাইতে তিনি 
ব্ধপবিকর হইয়াছিলেন । আমরা বিবেকানন্দ-প্রসঙ্ষে দেখিয়াছি ঘে, 
রেলের গৃছেই প্রীরামর্। ও তাহার প্রধান শিক্বের প্রথম মিলন হয়। 


২৭৮ প্রীরামকৃফ-ভক্তমালিক! 


& গৃহ প্রায়ই ঠাকুর ও তাহার তক্তদের সমাগমে মহোৎসবে মাতিয়া 
উঠিত। 'কথাম্বতে' ( ৫ম ভাগ, পরিশিষ্ট ৭৫-৭৭ পৃঃ) এইরূপ একখানি 
চিন্্র সংরক্ষিত হুইয়াছে। উহাতে একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, 
স্থরেন্দ্র-ভবনে কীর্তনানন্দী দিতে মগ্ন থাকিলেও ভক্তের যথার্থ হিভাকাজ্ী 
ও তাহার চিতের সর্বপ্রকার বাদনা-কামনার সহিত সুপরিচিত ঠাকুঝু 
গ্ররোহ্ছনস্থলে তাহাকে শাসন করিতেও পরাজুখ নহেন। ঘটনাটি এইবপ 
--১৮৮১ শ্রীষ্ঠাকজের আযাঢ় মাসের এক সন্ধ্যার প্রাকৃকালে শরেন্ত্রের 
দ্বিতলে বৈঠকখানায় ঠাকুর ভক্তপরিবৃত হইযস। ধর্মপ্রস্ষ করিতেছেন, 
এসন সময়ে হরেন মাল! লইয়! ঠাকুরকে পরাইতে গেলে তিনি উহা 
হাতে লইয়। দুরে ছু ড়িয়া ফেলিলেন। তখন হরেন পশ্চিমের বারান্দায় 
যাইয়া অশ্রমৌঁচিন করিতে লাপিলেন এবং সমীপস্থ ভক্তবুন্দকে অভিমান- 
তরে কহিলেন, “বাড দেশের বামুন এ-সব জিনিসের মর্ধাদা! কি জানে! 
অনেক টাকা খরচ ক'রে এই মাপা! ক্রোধে বললাম, সব মাল! আর 
সকলের গলায় দাও । এখন বুঝতে পারছি আমার অপরাধ--তগবান 
পয়সার কেউ নয়, অহঙ্কারের কেউ নয়! আমি অহঙ্কারী, আমার পূজা 
কেন লবেন ? আমার বাচতে ইচ্ছা নাই ।” "ইহা বলিতে বলিতে ভিনি 
অশ্রধারায় গণ্ড ও বক্ষ ভাঁদাইতে পাগিলেন। শ্ররামরষ্ের কার্ধসিদ্ধি 
হইয়াছে; অন্থতগ্ত তক্তকে অত:পর রুপাপ্রদর্শন আবশ্তক । অতএব এ 
সময়ে কীর্তন ও নৃত্যাদি আর্ত হইলে তিনি পরিতাক্ত যালাটি তুলিয়া 
লইয়! এক হস্তে উহ ধারণপূর্বক অপর হস্ত নান। ছন্দে ছুলাইতে দুলাইতে 
মধুর নৃত্যলহরীতে সকলকে মুদ্ধ করিতে লাগিলেন । অবশেষে উহ গলায় 
পরিলেন এবং নৃতাশেষে স্থরেন্্রকে বপিলেনঃ “আমাক কিছু খাওয়াবে 
না?” বলিয়া তখনই হরেন্্রের আহ্বানে অন্ত:পুক্লে চলিয়া গেলেন । 
স্থুরেজ্দের সমস্ত হৃদয় পূর্ণ করিয়া তখন এক অনির্বচনীকক পরিতৃপ্ত বিরাজিত ! 

আরযুত নুরেজ্রের চরিজ ও তাহার আধ্যাত্মিক গ্রযোজনসন্বদ্ধে ঠাকুর 


জুরেজ্্রনাথ মি ২৭৯ 


অবহিত ছিলেন বলিয়াই একিকে ধেমন তীঞাকে শাসন করিতেন, 
অন্কদিকে তেমনি সাহস দিয়! ক্রমে উচ্চানর্শের প্রতি লইয়া াইতেন-_ 
খঅকশ্থাৎ অসম্ভব কর্তবা সম্মুখে স্বাপনপূর্বক তীহার জীবন হতাশাচ্ছন্ 
করিতেন না। সেঙ্গিন ১৮৮৫ গ্রীষ্টাবের ২২শে ফেব্রুয়ারি | দক্ষিণেশ্বরে 
দ্বকক্ষে উপবিষ্ট ঠাকুর সঙ্গেহে স্থরেক্দ্ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়! বলিতেছেন, 
“মাঝে মাঝে এসো । ন্তাংট1 বলত, ঘটি রোজ মাজতে হয়, তা না হ'লে 
কলঙ্ক পড়বে ।'-'সঙ্্যাসীর পক্ষে কামিনী-কাঞ্চনত্যাগ ।''-তোমর! মাঝে 
মাঝে নির্জনে যাবে, আব তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ভাকবে। তোমরা মনে 
ত্যাগ করবে। বীর্তক্ত না হ'লে ছু'দিক রাখতে পারে ন1।.'তুষি 
অফিসে মিথ্যা কথা কও) তবে তোমার জিনিস খাই কেন? তোমার 
যেদান-ধান আছে! তোমার যাআয়, তার চেয়ে বেশী দান কর-- 
বার হাত কাকুড়ের তের হাত বিচি!” (কথামত, ৫1১৬৩) আর 
একদিন (২৪শে ডিসেম্বর, ১৮৮৩) স্থুবেন্্রবাবু প্রশ্থ করিলেন, “আজ্ঞা, 
ধান হয় না কেন 1” ঠাকুর যদিও বুঝিলেন যে, ্ষমতান্ুসারে সরলভাবে 
সাধন করাই উন্নতির বহন্য- উহ! না জানিয়া স্থরেন্্রনাথ অপরের 
অন্থকরণে স্বীয় অধিকার অতিক্রমপূবক অকল্মাৎ উচ্চস্তবে আরোহণের 
বৃথা প্রচেষ্টায় শত্তিক্ষয় করিতেছেন, তথাপি সেই রূঢ় সত্যস্হায়ে তক্ষের 
দৃষ্টি তদীয় প্রকৃত অবস্থার প্রতি আকর্ষণ করিস তাহাকে বৃথ। পীড়া 
দ্বেওয়! অন্থচিত, বরং পূর্বলন্ধ সাফল্যের দিকে তাহার দৃষ্টি নিবন্ধ বাখিয়! 
তাহাকে সাহস দেওয়াই কর্তব্য; এই বিবেচনায় কছিলেন) “শ্মরণ- 
মনন তো] আছে 1” সুবেজ্জবাবু উত্তর দিলেন, "আজা, “মা মা” ব'লে 
ঘুমিয়ে পড়ি ।” অমনি উৎসাহ দিয়া ঠাকুর বলিলেন, “ধুব ভাল--শ্মরণ- 
মনন থাকলেই হ'ল।” 

হুরেজনাথের. ধান ও ঈশ্বরপ্রণিধানে মুগ্ধ ঠাকুর অনেক সময় স্বেচ্ছায় 
গাহার গৃছে উপস্থিত হইতেন। এইভাবে (৩ "শে অক্টোবর, ১৮৮২ ) 


২৮ প্ীরামকৃষ্-ভক্তমালিকা 


কেশবচন্দ্রের সহিত ক্টিমাবে বিহারের পর নন্ধ্যাসম্াগমে গাড়ি করিয়া 
দক্ষিণেশ্বরে যাইবার পথে তিনি তক্তগণলহ সিমুলিয়া স্ীটে সুর়েন্দ্রতবনে 
পদার্পণ করিলেন। সুরেন্দ্র তখন গৃছে ছিলেন নাঁ। হুতরাং গাড়ি-তাড়। 
মিটাইবার সষয় ভক্তের যখন জানাইলেন যে, হাতে টাকা নাই, তখন 
স্বরেন্দ্ের প্রতি অন্পম আস্থ। ও মাত্বীয়তা-প্রদর্শনচ্ছলেই ফেন ঠাকুর 
নিঃসঙ্ষোচে নির্দেশ দিলেন, পরিবারের যহিলাদের নিকট হইতে ভাড়ার 
টাক চাহিয়া লওয়া হউক এবং বলিলেন যে, অন্তঃপুরচারিণীদেরও উহা 
দেওয়া উচিত; কারণ তাহাদের তোজানাই আছে ঘে, সথবেন্্র দক্ষিণেশ্বরে 
যান। বঙা বাহুলা, ভাড়ার ব্যবস্থা সেদিন এভাবেই হইল। অধিকন্তু 
গৃহবাসীর। ঠাকৃর ও তক্তদিগকে সাদরে উপরে লইয়া গি্া নরেন্দ্র 
বৈঠকখানায় বসাইলেন। ঠাকুর অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন, নরেন 
সংবাদ পাইয়া আসিলেন। কিন্তু অধিক বাত্রি পর্যস্ত স্থবেন্্র ফিরিলেন 
ন। দেখিয়া ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া! গেলেন । 

স্ববেক্বাবুর প্রতি কপাবিতরণার্থে ঠাকুর কতবার কিভাবে তাহার 
গৃছে পদ্দার্পণ করিয়াছিলেন, তাহা নির্ধারধ কর! অপস্ভব। তবে আমর! 
জানি যে,. কীকুড়গাছিতে রামচন্ত্রের নবপ্রতিষ্ঠিত সাধনতৃমিপর্শনান্তে 
প্রত্যাবর্তনকালে ( ২৬শে ডি, ১৮৮৩ ) ঠাঙ্কুর স্থরেন্দ্রের তত্রত্য উদ্যান- 
বাটীতে প্রবেশ করেন এবং তথায় 'এক সাধুর সাঁহত আলাপনান্ধে জলযোগ 
করেন। আর একবার €১৫ই জুন, ১৮৮৪) ব্ভিনি স্থরেন্দ্রের আমন্ত্রণে 
তক্তম এ উদ্ভানবাটাতে উপস্থিত হয়| কীর্তনাদদিদ্বারা আনন্দের তুফান) 
তুলিয়াছিলেন। তিনি সেদিন বলিয়াছিলেন, “হরেন কোথায়? আহা, 
হরেন্দের বেশ স্বভাবটি হয়েছে। বড় ম্পষ্টবক্ত। ...আর ধুব মৃক্তহত্ত ।” 
১৮৮২-এব ৬গন্ধাতী-পুজ। উপলক্ষো ঠাকুর দূত স্থবেন্ের কলিকাতার 
গৃছে শিষ্কাছিলেন এবং পববখ্মব *অন্সপূর্ণ দর্শনে তব্থী যাইয়া) নৃত্য- 
ঈ্তাদি-সহুকারে কপাবধণ করিয়াছিলেন । ৃ 


স্মুরেজ্জনাথ মিত্র ২৮১ 


হুবেক্দ্রবাধু ম্কপান করিতেন-_ প্রথম প্রথম একটু বাঁড়াবাড়িই হষ্টত। 
এদিকে তাঁহার পল্লীবাসী বন্ধু রামচন্দ্র বৈব এবং এরূপ আচরণের ঘোর 
বিদ্বোধী। তিনি স্থরেন্্রকে মন্ত্যাগ করিতে বলিলেন এবং বুঝাইয়া 
দিলেন যে, এরূপ না করিলে তাহার গুরু শ্রীরামকঞ্চদেবেরই ছুর্নাম হইবে । 
সরেজ্ছজ গ্রতিশ্রতি দিলেন যে, ছ্ঃসাঁধা হইলেও তিনি উহার চেষ্টা করিতে 
প্রস্তত আছেন, যদি তাহাই গুরুদেবের অভিপ্রেত হয়; কিন্তু কছিলেন, 
“ভাই, যদি ত্যাগ করাই উচিত হ'ত, তাহলে পরমছংস মশায় কি তা ব'লে 
দিতেন না?” অগত্যা স্থির হইল যে, নির্দেশ লইবার জগ্ক ঈক্ষিণেশ্বরে 
যাইতে হুইবে। তাহার] খন সেখানে গেলেন, তখন ঠাকুর ভাবস্থ হইয়া 
বকু লতলায় বসিয়াছিলেন । হবরেন্দ্রে অবস্থ। তিনি জানিতেন এবং এজন্য 
টিস্তিতও ছিলেন । আজ জিজ্ঞাসিত না হইয়াও তিনি দ্বতই মগ্যপানের 
বিষয়ে কথা তৃলিলেন ) পরস্ক অকন্মাথ প্রানত্যাগের আদেশ না দিয়া বরং 
বলিলেন, “দেখ, যা খাঁবে ঠাকুরকে নিবেদন ক'রে খাবে। আর যেন মাথা 
নাটলে, পানা টলে। সত্তাকে চিস্তা করতে করতে তোমার পান করতে 
আর ভাল লাগবে না-তিনি কারণানন্দদাছিনী। তাকে লাভ কবলে 
সহজানল। হয়।” সেইদিন এই আনন্দের চাক্ষুষ পরিচয় দিবার জঙ্কই যেন 
ভাবে গরগর মাতোয়ারা হইয়া! ঠাকুর গান ধবিলেন-- 


শিবসঙ্গে সণ! রঙ্ষে আনন্দে মগনা। 
জধাপানে ঢলঢল ঢলে কিন্তু পড়ে নাঁ॥ ইত্যাদি 


ঠাঁকৃর আরও কহিগেন, “প্রথম কারণানলা হবে, তারপর তঙ্জনানন্দ |” 

প্সথবেস্্র ভদবধি তদ্রপ অনুষ্ঠানই করিতেন। সন্ধ্যার সময় প্রতিছগিন 
অনন্ত কর্ম! হইয। কিঞ্ৎ কারণ ৬মা-কাঁলীকে নিবেদনপূর্বক সেই প্রসাদ 
পান করিতেন ; কিন্তু কারণানন্দ না আসিয়! তাহার ভজনাননের উদ 
হইত । সেই সঙয়ে তাহার নয়নছয়ে অনর্গল অশ্রধারা, মুখে হধো মধো 


২৮২ শ্তীরামকৃষ্-ভক্তমালিক। 


মর্মস্পর্শী করুণস্বরে “মা মা" রব, মধ্য মধ্য সিম্পন্দ ধানে মন্্ অবস্থা 
দেখিয়া নাস্তিক দর্শকের হাদয়েও ভগবস্কাবের সঞ্চার হইত এবং এই 
সময়ে তিনি ভগবৎ্কথা ব্যতীত অন্ত কোন কথা কহিতে বা শুনিতে 
ভালবানিতেন না। -**স্থরেন্দ্রনাথ মিজ্র প্রায় প্রতি ববিবারে দক্ষিণেশবরে 
গমন করেন। তাহার মনের অপূর্ব পরিবর্তন ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু 
আপনার পূর্ব স্বভাবকে সম্পূর্ণরূপে আস্ত করিতে পারেন না। এই 
অভিমানে এক রবিবারে তিনি দক্ষিণেশ্বরে গমন করিলেন না। তাহার 
বন্ধুরা রামকষ্খদেবকে জানাইলেন ষে, তিনি আবার পূর্বের মতো মন্দ 
লোকের সঙ্গে মিশিতেছেন। এই কথা শুনিয়া! রামকৃঞ্চদেব কহিলেন, 
“আচ্ছা, এখনও ভোগবাসনা আছে--দিন কতক ভোগ করে নিক; এর 
পরে গু-সব কিছুই আর থাকবে না- সে নির্মল হয়ে যাকে । তাহার পর 
রবিবারে স্থরেন্্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে গমন করিয়! একটু পলজ্জভাবে রামরুষণ- 
দেবের নিকট হইতে অল্প দূরে যাইয়া বসিলেন। রামরুষ্চদেব ইহ দেখিয়া 
হাদিতে হাসিতে কহিঙ্গেন, 'কি গো, চোরটির মতো অমন দ্বরে গিয়ে বসলে 
কেন? এগিয়ে কাছে এদ।” স্থরেন্ত্র নিকটে আসিলে বামকৃঞ্খদেবের ভাব 
হইয়া পড়িল এবং তদবস্থা্ তিনি কহিলেন, “আচ্ছা, লোকে যখন 
কোথাও যায় তখন মাকে সঙ্গে নিয়ে যায় না কেন? মা সঙ্গে থাকলে 
অনেক মন্দ কাজের হাত থেকে নিস্তার পায় ।”."হথরেজ্ের হাদয়ে জানের 
সঞ্চার হইল । এতর্দিন বহু চেষ্টা করিয়াও আপনার বোগের কোন 
প্রতিকার করিতে পারেন নাই, অদ্য রাধকঞ্ণদেবের কথায় তাহার প্রকৃত 
খবধধ প্রাপ্ত হইলেন--রোগমুক্ত হইবার উত্তম পথ পাইলেন” 
( ্প্ীরামকষ্চচরিত, ১৯১-১৯৪ পৃঃ )। 

তক্কিঅন্া-বৃদ্ধির নহিত ভরত ন্রেশ্রের চরিত্রের যেমন উিঙ্গতি হইতে 
খাকিল এরং ভিনি যেমন অধিকতর খন খন আসিতে লাগির্বলন, ঠাকুর ও 
তেমনি আরও স্পষ্টভাবে তাঁহার ভুলকরটি দেখাইয়া জীহাকে হুপথে 


অুরেজ্জনাথ মিত্র ২৮৩ 


পরিচালিত কর্িতেলাগিলেন। হুর়েক্্বাবু একদিন উ্ীবামকষ ও তক্দের 
নিকট বলিতেছিলেন যে, তিনি এক সময়ে ভীর্থদর্শন উপলক্ষ্যে বৃন্দাবনে 
উপস্থিত হইলে পাণ্ড। ও ভিখাঁরীব! 'পয়সা দাঁও+ 'পর়স। দাও” রবে বড়ই 
বিরক্ত করিতে থাকে ; তাই তাহাদের দৌবাত্থা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার 
জগ্ঠ তিনি পা প্রভৃতিকে মুখে যদিও বলিপেন যে, পরদিন কলিকাতায় 
ফিরিবেন, তথাপি সেই দিনই তাহাদের অজ্ঞাতসারে পলাইয়! আসিলেন। 
শুনিয়। এইরূপ মিথ্যাচারের জন্য ঠাকুর তাহাকে ভতসন! করিলেন। 
লঙ্জিত স্থরেন্্রনাথ তখন প্রনঙ্গাত্তর আবস্ত করিয়া! জানাইলেন যে, 
বৃন্াবনের নির্জন স্থান গুলিতে যাইয়! তিনি তপন্তানিরত অনেক বাবাজীকে 
দর্শন করিয়াছেন । অমনি ঠাকুর জানিতে চাহিলেন, তিনি তাহাদের কিছু 
দিয়াছেন কি-ন1। স্থবেজ্ যখন উত্তর দিলেন যে, কিছুই দেওয়! হয় নাই, 
তখন ঠাকুর বলিলেন, “ও ভাল কর নাই-_দাধু-তক্রদের কিছু দিতে 
হয়। যাদের টাকা আছে, তার্দের গুরূপ লোক সামনে পড়গে কিছু দিতে 
ছয়।” শাসনের সঙ্গে সুরে আবার লেহম্পর্শও পাইতেন। কাশীপুরে 
একদিন ৫ ১৭ই এপ্রিল, ১৮৮৬) রাজি নয়টায় স্বরেন্দ্র প্রভৃতি ঠাকুরের 
পার্থে বমিয়া আছেন। সথরেজ্রের আনীত মালা পরিধান করায় ঠাকুরকে 
বড়ই সুন্দর দেখাইতেছে। তক্তবাহাকল্পতক সেদিন স্থরেন্জের প্রতি আরও 
কপাব্ষণের জন্ত তাহাকে ইঙ্গিতে স্বপার্থে আনাইয়া প্রসাদী মাল! 
তাহার গলায় পরাইয়া ছিলেন এবং স্থরেক্জ মালা পাইয়! প্রণাম করিলে 
শ্ীপদে হাত বুলাইয়া দিতে বলিলেন । সে নেহস্পর্শে সেদিন স্থরেজ্ের 
আনন্দের ফোয়ারা খুলিয়া গেল। তিনি সানন্দে ভক্কদের সহিত 
কীর্তনে যোগ দিলেন এবং ভাবাবিষ্ট হইয়] গান ধরিলেন-- 

আমার পাগল বাবা, পাগলী আমার মা। 

আমি মায়ের পাগল ছেলে, (আমার) মায়ের নাম শ্তাম! ॥ ইতাদি। 
কাশপুরে আরও একদিন (২২শে এপ্রিল, ১৮৮৬৯) ঠাকুরের শ্রীহস্ত হইতে 


২৮৪ জ্রীরামকৃঞ্*-ভক্তমালিক! 


স্বরেজ্জবাবু ছুইগাছি মাল! পাইদ্াছিলেন। বন্বতঃ এইরূপ সৌভাগা 
তাছার প্রায়ই ঘট়িত। 

আমর] দেখিয়াছি, হ্থরেজ্রনাথ প্রথমে পৃজা-ধ্যানা্দি প্রচলিত 
বীতি-অবলগ্নে বৈধী ভক্তির পথেই চলিতে চাহিয়াছিলেন। তীহার 
চিস্তাধারাও বহুদিন যাবৎ যুক্তি ও অন্ুমাঁনাদি-অবল্ঘনেই পরিচালিত 
হইত। তাই একদিন (২রা মার্চ) ১৮৮৪) তিনি কথাগ্রসঙ্গে প্রশ্ন 
করিলেন, “উশ্বর তো ন্ায়পরায়ণ, তিনি তো তক্তকে দেখবেন 1?” 
ঠাকুর এই গতান্গগতিক চিস্তাধারাব ক্রুটিগ্রদর্শনচ্ছলেই যেন বলিলেন, 
«এ সংসার তার মায়া, যায়ার কাজের ভিতর অনেক গোলমাল-_কিছু 
বোঝা! যায় না ।” 

দক্ষিণেশ্বরে আসিবার পূর্বে স্বরেজ্্র দেবদেবীতে বিশ্বাসী ছিলেন ন1। 
কিন্তু অতপর শ্রীরামরুঞ্ের অনুগ্রহে শ্রদ্ধা সঞ্তাত হওয়ায় তিনি নিতা 
ঠাকুরের স্বীয় ই্টদেবী প্রীপ্রকালীমাতার সন্মুথে দীর্ঘকাল যাপন করিতে 
লাগিলেন । ইত্যবসরে ভক্তির প্রথম উচ্ছ্বাসে একসময়ে তাহার ইচ্ছা 
হইল যে, অন্যান্য বছ ভক্তের ম্যায় তিনিও বৈরাগা অবলঙ্বনপূর্বক ঠাকুরের 
সান্িধো দক্ষিণেশ্ববে অন্তত: বাত্রিকালে বাস করিয়া সাধনা দিতে ভূবিবেন | 
সন্কল্লাহুসারে একটি বিছান! আনিয়া তথায় রাঁখিলেন এবং ছুই-এক দিন 
রাস্িবাসও করিলেন । ঠাকুর শুধু দ্রষ্টা হিসাবে দেখিয়া যাইতে লাগিলেন 
কিছুই বলিলেন না। কিন্তু মিত্রগৃহিণী আপত্তি জানাইয়! বলিলেন, 
“তৃষ্ধি দ্দিনের বেলা যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাও? রাত্রে বাড়ি থেকে 
বেরিয়ে যায়! হবে না11”৮ অতএব স্বরেন্ছের আব সেখানে বান্িবাস 
হইল না। এষ্রূপে আপাতত: বিফলকাম হইলেও স্থবেন্দ্রের হাদয়ে 
বিষয়কামন] হাস পাইতে লাগিল এবং তিনি স্বীয় উচ্চঙ্খল. জীবন সংযত 
করিবার জগ্ত সচেষ্ট হইলেন । তাই কেদারবাবু একদা€১৭ই মা, ১৮৮২) 
ঘখন শ্রীরামকষেের নিকট নিবেদন করিলেন,প্যস্পি এদের (রাম, সুবেজ, 


সুরেজ্দ্রনাথ মিত্র ২৮৫ 


মনোমোহন ) চরণে স্থান দিয়েছেন, তবে আর কেন এদের নিগ্রহ 
দেন; একবার ভাল ক'রে দয়া করুন, যেন এব! নিষ্কৃতিলাত করতে 
পারে, এবং ঠাকুর যখন ততুত্তরে উদ্দাসীনপ্রীয় বলিলেন, “আমি কি 
করব? আমার কি ক্ষমত! আছে? যদি তিনি মনে করেন তো সকলই 
হ'তে পারে,” অধিকন্ত আর কিছুই না করিয়া কিয়ৎকাল পরে সন্ধ্যার 
প্রারস্ভে পঞ্চবটীমূলে যাইয়! নিশ্টেষ্টগ্রায় বসিলেন, তখন স্ুবেন্র আর 
আপনাকে সাধ্লাইতে না পারিয়া কাদিয়! উঠিলেন, “মহাশয়, আমাদের 
আর কেন যন্ত্রণা দিতেছেন 1 আমবা জানি আমর] পাপী কেন ন! 
আমর! মহাপুরুষের নিকট সর্বদ1 অসিতেছি, হরি বলিয়া নৃত্য করিতেছি, 
তাবে গদ্গদ ফচইতেছি, লোকে দেখিতেছে ঘে ইহার! সাধু হইতেছেন, 
কিন্তৃষগ্পি আপন আপন হৃদয়কে জিজ্ঞাস] করিয়া দেখ! যায়, সে বলিবে, 
“আমি সাধুর একবিন্দু বাতাসও পাই নাই ।”-..আমাদের মনের যে-সকল 
অসৎ সংস্কার ছিল, তাহ1 যখন বিন্দুমাত্র কমে নাই, তখন কি করিয় 
আমর! সাধু হইলাম? বরং শঠতা বিলক্ষণ শিখিলাম-- আগে এমন 
করিয়া কাদিতে পারিতাম না, এখন বেশ কাদিতেছি।” ঠাকুর কিন্ত 
দেখিতেছিলেন ঘে, এই চক্ষেব জলে এবং আত্মবিস্সেষণের ফলে স্থরেন্রের 
পূর্ব সংস্কার ক্রমেই ক্ষীণতর হইতেছে; স্কতরাং স্ুরেন্দ্রার্দির পুনঃপুন: 
করুণ মিনতির উত্তরে প্রাণ খুলিয়া আশীবাদ করিলেন,“আনন্দময়শ ককুন, 
তোমরা সকলে আনন্দে থাক ।” 

সতাসংকল্প ঠাকুরের মে আশীর্বাদ অচিরেই সফল হইয়। স্থরেন্ত্রকে 
গগবৎপ্রেমে পূর্ণ করিয়াছিল। ১৮৮৫ গ্রীষ্টাব্ধের ৮তুর্গাপূজার সময় ঠাকুর 
অস্থস্থ হুইয়] শ্টামপুকুরে বাস করিতেছিলেন। স্ুবেন্দ্রের গৃহে পূজা 
হইয়াছে, কিন্তু ঠাকুর যাইতে পারেন নাই। বিজয়ার দিনে (১৮ই 
অক্টোবর ) ৬মহামায়ার আশু বিদায়ের দুঃখ সহ হইবে না বোধে হবেন 
বাড়ি ছাড়িয় শ্রীরাঁমকষ্ণপকাঁশে আগিয়! উপবেশন করিলেন এবং প্রাণের 


২৮৬ প্রীরামকৃফ-ভক্তমালিক। 


আবেগে “মা! মা' করিয়া পরমেশ্বরীর উদ্দেশে বু কথ। বলিয়। যাইতে 
লাগিলেন। তীর ভাব দেখিয়া! ঠাকুরের চক্ষ হইতে প্রেমাশ্র ঝরিতে 
লাগিল; তিনি মাস্টার মহাশয়ের দিকে তাকাইস্কা থিগলিতশ্বরে বলিলেন, 
“কি ভক্কি! আহা, এর যা তক্কি আছে !”--এই বলিয়া স্থরেজ্জকে 
জানাইলেন যে, নবমীর রাত্রে সাতট1 সাড়ে সাতটার সময় তাহার এক 
দিব্য দর্শন হইয়াছিল ভিনি সম্মুখে দেখিলেন স্থবেন্দ্রদের দালান, ঠাকুর- 
প্রতিমা রহিয়াছেন-_সব জ্যোতির্ময় $ শ্তামপুকুরের আবাস-স্থল ও সেই 
ঠাক্র-দবালান এক হইয়া গ্রিয়াছে-যেন একট1 আলোর স্রোত ছুই 
জায়গার মধ্যে প্রবাহিত। সুরেন্দ্র বলিলেন,“আমি তখন ঠাকুর-গালানে 
মা” বলে ভাকছি--দাদার! ভাগ ক'রে উপরে চলে গেছে। মনে 
উঠল-_-মা বললেন, আমি আঁবার আসব ।” 

শ্রাষকৃষ্ের প্রতি স্বরেন্দ্রবাবুর বিশ্বাসের পরিচয় আর একদিনের 
( ১৩ই এপ্রিল, ১৮৮৬ ) ঘটনায় পাওয়া যাঁয়। ঠাঁকুর তখন কাশীগুরের 
উদ্ভানে রোগশয্যায় শার়িত। স্থরেন্দ্র অফিসের কার্ধসমাপনাস্তে চারিটি 
কমলা লেবু ও ছুই ছড়া ফুলের মাল! লইয়া রাত্রি আটটায় সেখানে 
উপস্থিত হইলেন। আপিয়াই আবগভবে বলিতে লাগিলেন, “আজ ১ল! 
বৈশাখ, আবার মঙ্গলবার ; কাপীঘাটে যাওয়া হ'ল না--ভাবলাম, 
ধিনি কালী, ধিনি কালী ঠিক চিনেছেন, তাকে দর্শন করলেই হুবে* 
('কথামৃত,১ ৩/২৬।২ )। স্থরেন্্র সেদিন কথাগ্রসঙ্গে আরও জানাইলেন 
যে, পূর্বদিন সংক্রান্তি ছিল ; কিন্তু তিনি আসিতে পারেন নাই ; তাই 
স্বগৃছেই ঠাকুবের ছবি ফুল দিয়া সাজাইয়াছিলেন | ঠাকুর সব শনিয়! 
সমীপস্থ মাস্টার মহাশরকে ইঙ্গিতে বলিলেন, “আহা, কি ভক্কি! 

শরামকষ্ণের রসদদাবর সুরেজ্রের দানের পরিমাথ কিরূপ; স্থিল, ভাহ 
কেহ স্পষ্টত; লিখিয়া রাখেন নাই ? তবে প্রবন্ধের প্রারতে 'লবীলা গ্রসঙ্গের' 
যে বাক্যগুলি উদ্ধত হইপ্লাছে, পাঠক উদ্া হইতে কড়ক বুঝিতে 


শুরেন্দ্রনাথ মিত্র ২৮৭ 


পারিবেন। আর একট] অন্পষ্ট ইঙ্গিতের উল্লেখ কবিলেও মন্দ হইবে ন!। 
কিথামৃতে' (২।২৭।১ ) আছে, “স্থরেন্জ্র একটু অভিমানী । ভক্জেরা কেহ 
কেহ বাগানের খরচের জন্ত বাহিরের ভক্কদের কাছে অর্থসংগ্রহ করিতে 
গিয়াছিলেন--তাই বড় অভিমান হইয়াছে। রেজা বাগানের অধিকাংশ 
খরচ দেন।” মনে রাখিতে হইবে যে, তখন নগদ মাসিক প্রায় দুই শত 
টাক বায় হইত । এই মোটা খরচ দেওয়1 ছাড়াও ঠাকুরের ছোট-খাট 
সুখস্থবিধা-বিধানে স্থরেন্দ্রবাবু সর্ব মুক্তহস্ত ছিলেন। কখন হয়তো 
উত্তাপ নিবারণের জন্ত খসখসের পরদ1! কিনিয়া আনিতেন, কখন সেবার 
জন্ত ফল গ্রভৃতি লইয়া আপিতেন, আবার কখন মাল্যাদি দ্বারা ঠাকুরের 
শ্রীঞঙ্ষকে মনের সাধে সাজাইতেন। উদারহদয় স্থরেন্দ্রেরে পরবর্তী 
কালের মহাগ্রাণতাব একটি নিদর্শন স্বামীজীর 'পত্রাবলী'তে ( ১ম ভাগ, 
৬৭ পৃঃ) পিপিবদ্ধ আছে। তিনি লিখিয়াছেন, “পূর্বোক্ত ছুই মহাত্মা 
(স্থুরেন্ত্রও ব্লরামের ) নিতাস্ত ইচ্ছা ছিল যে, গঙ্গাতীরে একটি জি 
কর্ন করিয়া তাহার (জ্রীরামকষেের ) অস্থি সমাহিত কর! হয়*''এবং 
স্বরেশ (স্থবেন্দ্র ১ বাঁবু তজ্জন্ত ১০০*. টাকা দিয়াছিলেন এবং আরও 
অর্থ দিবেন বলিয়াছিলেন।” 

যাহা হউক, আমর] শ্ীরামকষ্েের লীলাকালেই ফিরিয়া যাই । আপন 
বুদ্ধি ও সামর্থ্য অন্থ্যায়ী ীরামকৃষ্ণের ভাবরাশিকে রূপপ্রদ্দান করিতে 
স্থরেজ্্র অগ্রণী ছিলেন | মনোমোহন ও বামচন্ছের পর বর্শক্রমে তিলি.সর্য- 
ধর্ম সমন্বয়ের গ্চোতক একখানি চিন্রশ্বাকাইয়াছিলেন। উহাতে শিবমন্দির, 
মজিদ ও গীর্জার সম্মুখে যীন্ত, শ্ীচৈতন্ত প্রভৃতি অব্তীরপুরুষ বা বিভিন্ন 
সম্খ্রদায়ের আঁচার্ধগণ রহিয়াছেন এবং নৃত্য, বান্ত ইত্যাদি সহকারে 
আনন্দপ্রকাশ করিতেছেন-_অপর পার্খে পরষহংলদেব দীড়াইয়। 
কেশবচন্দ্রকে সেই অপূর্ব ঈিলনোত্লব দেখাইতেছেন। এপ্রকার গম্ভীর- 
ভাবব্যঞকক চিআদর্শনে কেশবচন্দ্র পরম গ্রীত হইয়া হুরেন্দ্রকে পত্রদ্ধাযা 


২৮৮ শ্রীরামকৃঞ্*-ভক্তমালিক! 


জানাইয়াছিলেন, “ধীছার হবার এই ছবির ভাব বাহির হইয়াছে, তিনি 
ধন্ক।” মনোমোহন ও রামচন্ত্রের সহ্থায়তায় হ্থরেন্ত্র র্বধর্মলম্ধযেব একটি 
প্রতীকও নির্ধাণ করাইয়াছিগেন--উহাতে বৈষবদের খুস্তি, গ্রীষ্টানদের 
রশ, মুনলমানদের পা! ইত্যাদি মিলিত হইয়াছে । কেশববাবু এ 
সশ্মিপনপ্রতীকটি লইয়া! একবার নগরকীর্তনে বাছির হইগাছিলেন। 
স্থবেজ্রের আর একটি অবদান জীরামকূফের দ্নোতসবের প্রবর্তন । ভক্ত 
মনোমোছন' গ্রন্থে(৮* পূ) মনোমোহন বলিতেছেন, “মহাত্ম। সরেম্ত্রনাথের 
যত্বেএবং ব্যয়ে ১৮৮১ শ্রীইটাকে প্ররামরুঞ্চদেবের গন্মতিধির বিন প্রথম 
শ্রীবামকঙ্চ-জন্মোৎ্সব সংস্বাপিত হয়। আমর সেই দিবপ কয়েকটি মান্ত 
বন্ধুবান্ধব সম্মিলিত হইয়। দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটাতে প্ররামকক্ষোংসব কবি । 
'**প্রথম ও দ্বিতীয় বখসর উক্ত উৎসবের সমুদয় বাযুতার ভক্ত সুরেজ্ুনাথ 
বহন করিয়াছিলেন ; কিন্তু তৃতীয় ব্য হইতে প্রারামকষ্চ-ওক্তমগ্ডলীর 
প্রস্তাববত সকলে কিছু কিছু দিতে লাগিলেন। তাহা হইলেও ভক্ত 
স্বরেন্্নাথই সেই মছোৎসবের প্রাণন্বরূপ ছিলেন-_ অধিকাংশ ব্যয়ভার 
তিনিই বহন করিতেন ।” 

ঠাকুরের . হয়তে। ইচ্ছা ছিল না যে, তাহার রসদৃদারগণ দীর্ঘজীবী 
হন; তাই ১৮৯০ গ্রীষ্টাবের ২৫শে মে (১২ই জৈর্ঠ, ১২৯৭) বাতে অনুমান 
চল্লিশ বদর বয়সে স্থরেন্্রনাথ স্বকার্ধ-সমাপনান্তে অর্ভীটলোকে 
চলিয়া ঘান। 


রামচন্দ্র দত্ত 


শ্রীযৃত রামচন্দ্র ১২৫৮ বঙ্গীবের ১৪ই কাতিক বৃহস্পতিবার শুর যী 
তিথিতে (৩০শে অক্টোবর, ১৮৫১) কলিকাতার অস্তঃপাতী নারিকেলভাঙ্গায় 
পিতা নৃসিংহপ্রপাদ দত্তের গৃহ আলোকিত করিয়া ভূমিষ্ঠ হন। মাতৃম্রেহ 
তিনি অধিক দ্দিন উপভোগ করিতে পাবেন নাই; কারণ জন্মের মাত্র 
আড়াই বৎসর পরেই তিনি মাতৃহার! হন। কিন্ত মাতাকে হারাইলেও 
মাতার একটি বিশেষ গুণ স্বদা মনে রাখিয়! তিনি ন্বীয় জীবনে উহা! 
প্রতিফলিত কবিতে সচেষ্ট থাঁকিতেন। দয়াবর্তী তৃলসীমণি গৃহকর্ম- 
সমাপনাস্তে যখন আহারে বসিতেন, তখন কেহ হয়তো গল্পচ্ছলে সেখানে 
বসিয়া স্বীয় দারিপ্র্য ও অনাহারের কথানিবেদন করিত) তুলসীমণি অমনি 
সমস্ত অন্ন তাহাকে দিয়] উঠিয়া পড়িতেন ; অপরে কারণ জিজ্ঞাস] করিলে 
বলিতেন, সেদিন তাহার আহারে কচি নাই । পিতা বৃসিংহপ্রসাদ নিষ্ঠাবান 
বৈষ্ণব ছিলেন এবং পণ্ডিত বলিয়াও তাহার খ্যাতি ছিল। রামচন্দ্রের 
পিতামহ সংস্কৃতে কৃতবিহ্য পণ্ডিত ছিশলন এবং তাহার অনেক যন্ত্রশিষ্ত 
ছিল। ফগত: উত্তম বৈষ্বকুলে জন্মগ্রহণ করিয়! রামচন্দ্র বাঙ্াকাল 
হইতেই বৈষবোচিত ভক্তি ও অন্তান্থ গুণাবলীতে ভূষিত হইয়াছিলেন। 

বালক রামচন্দ্র নিজের খেলাঘরে নিজস্ব ঠাকুরের ভোগ দিতেন; 
কখন সখী সাজিয়া শ্রকফের সম্মুখে নৃত্য করিতেন; কখন বা 
মহোত্সবে সমবয়স্কদিগকে ডাকিয়া! আনিয়া প্রসাদ' বিতরণ করিতেন । 
এতদ্বাতীত শ্রানিবাস বাবাজীর আশ্রমে ওশিখের বাগানে সাধু-সম্যাসীদের 
নিকট গমনাগমন করিতেন। বৈষ্ণব রামচন্দ্র আজীবন নিবামিবাশ 


ছিলেন । দশ বৎসর বয়সে তিনি একবার হরিপালে এক কুটুম্বগৃছে যান! 
১৯ 


২৯০ শ্রীরামকৃষ্খ-ভক্তমালিকা 
কুটুত্ব মাংসাশী ছিলেন; স্থতরাং প্রিয়দর্শন আত্মীর বালককে প্রথমে আদর 
করিয়! মাংস খাওযাইতে চাছিলেন। বালক তাহাতে সম্মত ন1 হওয়ায় 
তিনি ক্েহের আতিশয্যে বলপ্রয়োগ করিতে অগ্রনর হইলেন। অমনি 
বালক অন্ন ও আত্মীরগৃহ ত্যাগ করিয়া কপিকাতাভিমুখে চঙগিল-_ 
কাহারও নিষেধ শুনিল ন1। তাহার সঙ্গে পয়স! ছিল না, পথও অজ্ঞাত) 
তথাপি পথচারী দিগকে জিজাসা করিয়! সে পদত্রজে কোন্নগরে পৌছিল। 
তখন সন্ধ্য। হইয়! গিয়াছে । নিকপায় হইয়! বালক এক জায়গায় বমিয়া 
ইতিকর্তবাতা স্থির করিতেছে, এমন সময় এক শ্রেহশীল! গৃছস্থবধূর দৃষ্টি 
আরুষ্ট হওয়ায় তিনি তাহাকে স্বগৃহে লইয়া! গিপ্না আছার করাইলেন 
এবং গৃহে স্থানন1থাকায় এক প্রতিবেশীর বৈঠকখানার় রাত্রিবাসের বাবস্থা 
করিলেন । পেই বৈঠকথানায় গুলিখোর ভদ্রলোকদের যাতায়াত ছিল; 
তাহারা! অধিক রাজে মাদ্দকদুবা-মেবনকাঁলে বালককেও নান। প্রকারে 
দলে টানিতে চে! করিলেন ; বালক এই পরীক্ষাও উত্তীর্ণ হইল এবং 
দিবালোকের সঙ্গে সঙ্গে সেই গৃহ ত্যাগ করিয়া স্টেশনে উপস্থিত হইল। 
কিন্ত আসিলে হইবে কি-_হাতে ফেপয়দা! নাই ! সৌভাগ্যক্রমে পূর্বরাত্রের 
পরিচিত এক ভদ্রলোক কলিকাতায় ফিরিবার পথে স্টেশনে বালককে 
দেখিতে পাইলেন এবং কলিকাতার টিকিট কিনিয়। দিলেন । 

তীক্ষবুদ্ধি রামচন্দ্র বিস্তালয়ে কৃতিত্বের সহিত পাঠাভ্যাম করিতে 
লাগিলেন এবং যথাসময়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন । কিন্তু 
পিতার তখন ঘোর দারিদ্র্য । পিতামহ প্রচ্র সম্পত্তি রাখিয়া গেলেও 
পিত তাহ! ব্যয় করিয়। তখন পরমূখাপেক্ষী। সুতরাং বামচন্দ্র এক 
আত্মীয়ের বাটীতে থাকিয়! ক্যাম্পবেল যেভিক্যাল স্থলে চিকিৎসাবিস্তা 
শিখিতে লাগিলেন । যথানষয়ে ইছার ও শেষ পরীক্ষায় ক্খাাতির সহিত 
উত্ভীর্ব হইয়া তিনি প্রতাপনগবে কিছুকাল চাকরি করার;পর কলিকাতায় 
চষ্লিশ টাক! বেতনে গতর্ণ্ষেপ্টের অধীনে ফুইনাইন-পরীক্টীকের সহকারী 


বামচজা দত্ত ২৯১ 


জেণীর মধ্যে নিয়োজিত হইলেন । সি. এইচ, উড সাছেব তখন কুইনাঁইন- 
পরীক্ষক। তিনি রামচন্দ্রে নিকট শুধু দৈনন্দিন কাঁজ আদায় করিয়াই 
সন্ধই ছিলেন না, অবসরমত তাহাকে রসায়নশান্ত্র শিখাইতে লাগিলেন। 
সাহেব অল্লকাল পরেই স্বদেশে ফিরিয়া! যাইবার কালে গ্রীতির চিহ্নম্বরূপ 
একটি ঘড়ি ও অনেকগুলি পুস্তক প্রিয় ছাত্র ও সহকারীকে প্রদান করেন। 
কিন্ত রামচন্দ্র এই সামান্ত উপহার অপেক্ষাও আর একটি মূল্যবান দান 
পাইলেন-_সাহছেবের একনি বিষ্ভাঙ্গরাগ । সাহেব তাহার হৃদয়ে যে 
বিগ্যোৎ্সাছের বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে রামচন্তর 
রসায়ন-শান্ত্রে বুৎপন্তি লাভ করিয়া অচিরে খ্যাতি ও প্রচুর 
অর্থ-উপার্জনে সমর্থ হইলেন। তাহার পিতার অবস্থাবিপর্যয়ের ফলে 
নারিকেল্ডারু পৈতৃক ভবন বহু পূর্বে হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াঁছিল। 
এখন রামচন্দ্র সিমুলিয়া-পল্পীর মধু রায়ের গলিতে নৃতন বাঁটী নির্মাণ 
করিলেন । 

বামচন্দ্রের পাণ্তিত্য ক্রমে এত স্থবিদিত হইয়াছিল যে, অনেক বি, এ, 
এম. এ.-উপাধিধারী ও ভাক্তার তাহার নিকট শিক্ষা করিতে আমিতেন। 
ক্রমে তিনি ইংলগ্ডের রাসায়নিক সভার সভ্য হন এবং কলিকাত। 
মেডিকাল কলেজের মিলিটাবী ছাত্রদের অধাঁপক ওসহকারী বাসায়নিক 
পরীক্ষক নিযুক্ত হন। এতছ্যতীত নান। সভা-সম্সিতিতে তিনি রসায়ন- 
বিষয়ে বক্তৃতা করিতেন। রসায়নে অদ্ভুত বুযুৎ্পত্তির ফলে তিনি কুচির 
ছাল হইতে 'কুর্চিসিন' নামক একটি আমাশয়-প্রতিষেধক ওধধ আবিষ্কার 
করেন। ইহাতে দেশবিদেশে তাহার সুখ্যাতি হয় এবং প্রচুর অর্থাগমও 
হয়। ক্রমে সরকারী কার্ধেও বেতনবৃদ্ধি হইয়া! ২০ টাকায় উঠে। 
এতছাতীত স্বাধীনভাবে বিবিধ পদার্থের রাসায়নিক পৰীক্ষা! করিয়া তিনি 
প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতেন 7; এমন কি কোন সময়ে মাসিক নহশর মূদ্রা 
গৃহে আসিভ। | 


২৯২ শ্রীরামকৃষ্₹-ভক্তমালিকা 


যৌবনে একসময়ে নাটক-রচনায় ও অভিনয়ের প্রতি রামচন্দ্র আকৃষ্ট 
হইয়াছিলেন ; কিন্ত মেই আকর্ষণ দীর্ঘকালস্থায়ী হয় নাই । সাহিত্য 
অপেক্ষা বিজ্ঞানেই তিনি অধিক আনন্দ ও কুশ্িত্ব লাভ করিয়া এ দিকেই 
ঝুকি পড়িয়াছিলেন। 

এই কালমধো রামবাবুর পারিবারিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে অনেক 
পরিবর্তন ঘটিয়াছে। চাকরির প্রথমাবস্থাতেই তিনি বাপাখানার শ্রীযুক্ত 
ক্ষেত্রমোহন বন্থ মহাশয়ের একমাত্র কন্তার পাঁপিগ্রহণ করেন । অতঃপর 
বিজ্ঞানশান্ত্রে পারদর্পিতালাভের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেকপ তাহার 
আধিক উন্নতি হইতে থাঁকিল, অপর দিকে তিনি গ্রুপ ক্রমেই নাস্তিক 
হইতে লাগিগেন। শুধু তাহাই নহে, প্রয়োজন হইলে তিনি অপবের 
বিশ্বাসে আঘাত করিতেও কুন্তিত হইতেন না এবং অনেক ক্ষেতে স্বীয় 
ক্ষরধার যুক্তিদ্বারা অপরের সমস্ত কথা খণ্ড খণ্ড করিতেন। সুতরাং 
স্বধর্মে আশ্থাবান ভদ্রলোকের এই নাস্থিকের সহিত সহজে বিচারে অগ্রসর 
হইতেন না। বাল্য বৈষ্বকুপে লালিত যে বালক শ্বহস্তে দেবার্চনাস্তে 
প্রসাদবিতরণ 'করিত ও মধুর নৃত্যে অপরকে মোহিত করিত, সেই যে 
যৌবনে এই প্রকার নিরীশ্বরবাঁদী হইবে তাহা কে ভাবিয়াছিল ? বগ্থত: 
সে যুগের যে সবগ্রামী জড়বাদ তৎকালীন শিক্ষিতসমাজকে গভীরভাবে 
আলোড়িত করিতেছিপ বামচন্ুও তাহার হস্তে অব্যাহতি পান নাই। 
ধর্মমাত্রে আস্বাহীন রামবাধু আবশ্যক স্থলে স্ীষরর্ষের প্রন্থিও স্বীয় 
অবিশ্বাস-স্থাপনে অগ্রসর হুইতেন। একদিন তিনি ট্রীমে যাইতেছেন 
এমন সময় একজন বাঙ্গালী শ্রীষ্টানবাবু উহাতে উঠিয় স্থানক1প-বিখেচন। 
না করিযাই সকপকে মরণের পরে পরিজ্রাণের জগ্ক যীনুর শরণ লইতে 
আহ্বান জানাইলেন। কথার ভঙ্গি কাহার মনপুতে না হইলেও 
সকলেই নীরব রহিলেন ; কেবল রামচন্দ্র যৌবপোচিত বুহস্তভরে বলিয়া 
উঠিলেন, “মশাই, মরলে পরিভ্রাণের যা হয় হবে, আপনি তো এ ধাঞ্সা 


রামচন্দ্র দত্ত ২৯৩ 


পরিত্রাণ করুন-_ আপনার বক্তৃতার জ্বাঙ্গায় যে প্রাণাস্ত উপস্থিত ! উহার 
ফল ধলিল-_তুমুল হান্তের মধো বক্কৃতাক্োত থামিয়া গেল। প্রচারক 
কিন্ত বামবাবুকে ছাড়িলেন না; গাড়ি হইতে নামিয়া মেডিক্যাল 
কলেজে প্রবেশের পথেণ তিনি যীশ্তমহিমা ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। 
অগত্যা রামচন্দ্র জানাইলেন যে, তিনি কোন ধর্মেই বিশ্বামী নহেন 
এবং তৎসহ নাস্তিকতার তুদীর হইতে এইরূপ ছুই-একটি শীণিত বাণ 
নিক্ষেপ করিলেন যে, প্রচারক শ্বীয় বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয় দেখিয়া রণে 
ভঙ্গ দিলেন। 

তিপি নাস্তিক হইলেও কোনদিনই বৈষ্ণবোচিত সদাঁচার ত্যাগ করেন 
নাই। একবার পত্বীর অন্থখের সময় ডাক্তার মাংসের ঝোল পথ্যকপে 
বাবস্থা করিলে তান বপিয়াছিলেন, “আমার স্ত্রী মরে যাবে, তবু আমি 
বাড়িতে মাংস এনে কুলাঙ্গার হব না?" সৌভাগাক্রমে এ পথা ভিন্ন 
বোগিণী আবোগালাভ করিয়াছিলেন । 

শ্িিনি এব মুক্তির ভরণী-অবলগ্গনে ভবনদীতে ভাসিয়। 
চপিয়াছিলেন ; কিস্তু অকন্মাৎ্৭ৎ শোকের তুফ্ষান উঠিয়া তীহার সে 
তরণীকে এমন একটি দোল দিল যে. তিনি আর শুধু উহার ভরসার 
নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না1। একদিন তাহার প্রাণসম একটি কন্তা 
কালশ্রোতে বিলীন হইলে যুক্তিবাদী রাঁমবাবুর মনে প্রশ্ন জাগিল। মৃত্যুর 
পশ্চাতে কি কোন গভীর তথ লুক্কাহিত আছে? পরবতী ৮কালীপুজার 
দিন দীপাবলীর দীপসজ্জাকালে তিনি শোকভারে নিপীড়িত হৃদয়ে এই 
সমন্যার সমাধানেই ব্যাপূত ছিলেন। তাহার সম্মুখে প্রকৃতির উন্মুক্ত 
সৌন্দ্ব--আকাশে মেঘ ভামিভেছে ও অকল্মাৎ বিবিধ বাঁগে বঞ্চিত হইয়া 
নয়ন মন হরণ করিতেছে । শুধু বিজানের বিষ্লেষণের পথে তো এ 
সৌন্দর্ধের বহশ্তাভেদ হয় ন1! এই বিচিত্র ক্রীড়ার পশ্চাতে ফি কোন 
ক্রীড়াকারী আছেন, এই লৌন্দর্ষের উৎসন্থজে ফি কোন সৌন্দর্ধবান 


২৯৪ স্ীরামকৃষ্খ-ভক্তমালিক। 


আছেন? রামচনজ্রের জিজ্ঞাস! ক্রমেই শৈশবের বিশ্বানপূর্ণ দিনগুলিকে 
স্থতিপথে আরূঢ় করাইয়া অন্তরে অন্গুসন্ধিংদা1! জাগাইল, “ঈশ্বর কি 
আছেন? তীকে কি দেখা যায়?” 

শীধুত বামচন্দ্রের শোকবিদঞ্ধ মনে যখন এইরূপ জিজ্ঞাসার উদয় 
হইয়াছে, ঠিক তখনই কুলগুরু তাহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। রাঁসচ্ত 
ভাবিলেন, ইহার নিকট পথের সন্ধান পাইবেন; কিন্তু কুলগুরুর আচরণ 
তাহার মাজিত মনে বিদ্রোহ জাগাইল--তিনি হতাশ হইয়| অস্ত্র উহার 
সন্ধান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি ত্রাক্ষ, খ্রীষ্টান, কর্তাভজ। 
ইত্যার্দি বিবিধ সম্প্রদায়ের লোকের লহিত মিশিতেন এবং তত্তৎ 
সম্প্রদায়ের পুম্তকাঁদিতে সত্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে ভাবিয়া উহা পাঠ 
করিতেন, কিন্তু ইহাতে মনের খাছ জুটিলেও প্রাণের আকাজ্ষ। মিটিল 
না। ভবে ব্রাহ্মমমাজের সহিত পরিচয়ের ফলে তীহার এই লাত হইল 
যে, তিনি কেশবচন্দ্রের গ্রবন্ধাদি হইতে প্রীবামকষ্ধের সন্ধান পাইলেন এবং 
ীহাকে দর্শনের বাঁসন। ক্রমেই সুদৃঢ় হইতে লাগিল। 

অবশেষে ১৮৭৯ গ্রীষ্টাব্দের ১৩ই নভেম্বর (৮কালীপৃজার পরে কা্তিক 
মাসের শেষে ) এক শুভ মুহূর্তে রামচন্দ্র, মনৌমোহন ও গোপালচন্ত্র মিত্র 
নৌকাযোগে দৃক্ষিণেশ্বরে আসিয়। উপস্থিত হইলেন। প্রথম আগমন) 
জীরামকঞ্চ কোথায় থাকেন জানেন ন1) ঘাটে নামিয়] ঠাঁদনিতে উপস্থিত 
লোকেদের নিকট সংবাদ লইয়া তাহার1 পরমহংসদেবের ঘরের উত্তর 
দ্বিকের বারান্দায় গিয়া দেখিলেন ছার কদ্ধ, আর উত্তর-পূর্ব বারান্দায় 
কঙকগুলি পুলিশের লোক বসিয়া আছে। পাশ্চাত্য আদব-কারদীয় 
ক্শিক্ষিত বলিয়া! তাঁছাঁর। ঘরে ঢুকিবার পথ ন!পাইয়। পুণর্বার চাদনির 
লোকদিগকে জিজ্ঞামা করিয়া! জানিলেন যে, এ রুদ্ধত্বারে আঁঘাত 
করিলেই উহ। খুলিয়া যায়। তাঁহার! এঁকপ কবিলেন্স এবং দ্বা অচিবাৎ 
উন্মুক্ত হইলে গৃহে প্রবেশ করিলেন। ্রীরামকৃষণ তাহাদিগকে ভূমি 
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প্রশামান্তে স্বীয় শধ্যায় আসনগ্রহণ করিতে আছ্বান করিলেন। তাহার! 
পাশ্চাতা রীতি-অনুসারে শুধু মন্তক নত করিয়াই অভিবাদন জানাইলেন 
এবং নির্দিষ্ট স্থানে উপবেশনাস্তে প্ীরামরষ্ণের উপদেশশ্রবণ ও মধ্যে মধ্যে 
প্র করিয়া! নিজেদের সন্দেহতঞ্জন করিতে লাগিলেন। অতঃপর 
শ্রীয়ামক্ণের প্রশান্ত মৃত্তি, মধুর আলাপ, বাহাঁড়মঘরশৃন্ততা, সহজ অথচ 
যুজিপূর্ণ সমস্তা-সমাধান ইত্যাদিতে তাহারা বিশেষ মুগ্ধ হইয়? সন্ধা! পর্বস্ত 
তাহার সহিত যাপনাস্তে এক অননুস্ভৃতপূর্ব শাস্তি ও বিমল আনন্দ লইয়া 
নৌকাযোগে কলিকাতা যাত্র। করিলেন। ভাগীরথীবক্ষে তাহাদের মধ্যে 
শ্বামকষ্ণের আলোচনাই চলিতে লাগিল । রামচন্দ্র বলিলেন, “এরূপ 
যুক্তিপূর্ণ ভগবৎ-সিদ্ধান্ত আগে কখনও শুনি নাই।” মনোমোহন 
বলিলেন, “সনি জামাদেরও সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করিলেন যেন আমর! 
তার কত আপনার জন--কত কালের পরিচিত!” সমর্থন করিয়! 
রামচন্দ্র বপিলেন, “মহৎ ব্যন্কির লক্ষণই এই যে, তারা সম্পৃূণ 
অপরিচিত লোককে ক্ষণকালের মধ্যে পরঙ্াত্বীয় ক'রে নিতে 
পারেন।” প্রথম দিনেই তিনি আপনাকে শ্রীরারুষ্ের গোঠীভুক্ক বলিয়। 
জানিলেন। 

জীযূত রামচন্দ্র এত দিনে অকুলে কূল পাইলেন । ইহার পরে শ্রীরাম- 
কের আকর্ষণে তিনি প্রতি রবিবার দক্ষিণেশ্ববরে যাইয়া পরমহংসঘ্ধেবের 
কথাযূতে অন্তরের পিপাসা মিটাইতেন। সগ্তাহের কার্ধব্যস্ততার মধ্যে 
তিনি এ দিনটিবই অপেক্ষার থাকিতেন এবং উহা দক্ষিণেশ্বরেই কাটাইয়া 
বাছ্জিতে গৃহে ফিরিতেন। তিনি লিখিয়াছেন, “রবিবার সন্ধ্যার সময় 
যখন গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতাম, তখন ঠাকুৰের কথাম্বত পান করিয়! 
আমরা! একেবারে আনন্দে বিভোর হইতাম--ইচ্ছ1 হইত না যে, গৃহে 
ফিরিয়া আমি । সংসারকে তখন সংসার বলিয়া বোধ হইত না। 
তখন আমর! প্রাণের ভাবে প্রায়ই গান করিতাম-- 
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গৃছে ফিরে যেতে মন চাছে না যে আর। 
ইচ্ছ! হয় এ চরণতলে পড়ে থাকি অনিবার ।” 


এই পৃতসক্কের ফলে রামচন্দ্র যদিও তখন আস্তিক ওক্রীরামকৃষ্চ-চরুণে 
অপিতপ্রাণ, তথাপি অলৌকিকত্বের প্রমাণের জন্ তাহার প্রাণ লাপাদ্জিত | 
এমন সময়ে একদিন নিশাশেষে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন- তিনি এক 
পু্ধরিণীতে সান করিয়। পরিস্ধ হইয়াছেন, আর আ্ীনামরুঞ্চ তথায় আগমন- 
পৃৰক মন্ত্র-প্রদানান্তে প্রতিদিন স্নানের পর আররবন্ত্রে উহ! একশত বা 
জপ করিতে বলিতেছেন । এই পূর্ব ম্বপ্র তাহার মনে এমন প্রভাব 
বিস্তার করিল যে, তিনি তৎক্ষণাৎ দক্ষিণেশ্ববে উপস্থিত হুইয়। শীরা মরু - 
সমীপে সমস্ত নিবেদন করিলেন । ঠাকুর শুনিয়া সানন্দে বলিলেন, 
“স্বপ্রসিদ্ধ যেই জন।, মুক্তি তার ঠাই ।” 

বিশ্বাসের পথে রামবাবু এষাঁবৎ্ বহুদূর অগ্রসর হইলেও যুক্তি তখনও 
নিরজ্ত না হওয়ায় আবার তাহার মনে সন্দেহ উঠিল--স্বপ্ন তেতো মস্তিষ্কের 
বিকারিমাত্র, উহাতে আস্থা কি? এতদপেক্ষাও স্থিরতর প্রমাণ চাই। 
সে প্রমাণ পাইতেও বিলঙ্গ হইল না। একদিন দ্বিপ্রহবে পটপডাঙ্গার 
গোলদীঘির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে দাড়াইয়। জনৈক বন্ধুর নিকট তাহার 
এই মানসিক অশান্তির কথা বলিতেছিলেন, এমন সময় এক দীর্ঘকায়, 
স্টামবর্ণ ব্যক্তি আসিয়া মুদূম্ববে বলিলেন) “ৰাস্ত হচ্ছ কেন, সয়ে থাক ।” 
ছুই বনগুই প্রাক্ষ দেখিলেন, কিন্ধ চকিতে সে পুরুষ কোথায় মিলাইলেন 
হারা আর তাহাকে খুজিয়া পাইলেন না। রামচন্দ্র ভাবিলেন, 
“ইছাও হয়তে! মস্তিষ্কের বিকার”; কিন্তু তখনই মনে হইপ, “এরূপ 
বিকারও ভ!ল, যাতে এমন আশ্বামের বাণী পাওয়া যায়, আর যাতে মল 
এমল শাস্ত হবে যাঁয়।” ঠাকুর এ বিবরণ গুনিয় শ্বজাবসিদ্ধ মৃদুহান্তে 
বলিয়াছিলেন, “অমন কত কি দেখবে!” 
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রামবাবুর মনে তখনও শাস্তিঅশাস্তির আলো-ছায়ার খেলা 
চলিতেছে। এক অশান্তির মুহূর্তে তিনি “কিছু হইল না” বলিয়া ঠাকুরের 
নিকট আক্ষেপ করিতে থাকিলে ঠাকুর গভীরভাবে বলিলেন, “কি করব 
বাপু, সবই হরির ইচ্ছা ।” রামচন্জ্ ক্ষান্ত না হইয়া আবার শাস্তিকামনা 
করিলে ঠাকুর বলিলেন, “আমি কাঁরো খাই না, নিইও নাঁ-তোমাদের 
এখানে আলতে ইচ্ছ! কয় এসো, না হয় এসো না।” কি নিদারুণ 
উপেক্ষা! কিন্থ ভক্তকে নিদ্ধাম প্রেম-ভক্কি আশ্বাদ কপাইতে হইলে 
শুকুকে বোধ হয় বাধা হইঘাইি এই নিব পথ অবলম্বন কবিতে হয়. সে 
অবছেলায় রামচণ্রের বাথিত মনে নানা চিন্তার উদয় হাতে লাগিল 
এমন কি. মনে হঈল যে, এইরূণ নিক্ষল জীবনে কোন লাভ নাই । 
অবশেষে ছি করিলেন- শান্তে বলে, নামী অপেক্ষা নামের মহিমা অধিক; 
অতএব নায়জপ করিয়া দেখিবেন, ঠাকুবের আন উলে কিনা! ৩ই 
ভাবিয়া বাজে শীবামক্ষষ্ের ঘরের টটন্তর দ্রিকর বাঁঙান্দায় শগ্রন করিয়া 
বৃহিলেন এবং নাঁমজপ হরি লাগিলেন । গভীল জাত ঠাকুর নিজ কক্ষ 
হইতে বাহিরে আদিলেন ও রামচন্দ্রের শযা!পাশ্ে বসিয়া মধুর সান্থনা- 
বাঁকো তাহার অমন খেদ দুর কবিতেন। 

রামচন্ত্র প্রথম জীবনে অর্থবায়ে কুজিতহঈতেন | ঠাকুর ইহা জানিতেন, 
তাই অপর ভক্তদের অনুকরণে খামবাবু একবার যখন ঠাকুরকে 
শ্বগৃভে পইযা যাইছে আগ্রহ দেখাইপেন, কখন ভিনি অন্বীকৃত হইলেন ; 
কিছু ভক্জবাঞ্াকল্পতরু পরে একদিন কি ভাবিয়! নিজেই যাইবার অভিঙগাষ 
জানাইপেন এবং দিন স্থির করিয়া দিলেন । তদন্ুসারে তদ্রতা হিসাবে 
রামবাবু অনিচ্ছানত্বেও সমস্ত বন্দোবস্ত করিলেন এবং যথাসময়ে ঠাকুর 
ভক্তদহ আগমনপূর্বক আনন্দ করিয়া চলিয়া গেলেন । ইহাতে তক্ত- 
মণ্ডলীর মধো বামচন্রের ভক্তিমহিমা খাঁপিত হইলেও তীহার অস্তরাত্বীর 
সহিত উহার যোগ না থাকায় তিনি উহাকে ঠাকুরের প্ররুত শুতাগমন 
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বলিয়! মনে করিতে পারিলেন না। কিছুদিন পরে ঠাকুর পুনরায় 
জানাইলেন যে, বৈশাখী পূর্ণিমায় ছুনদ্দোল উপগক্ষে ভিনি বামজবনে 
পদ্দার্পণ করিবেন । ব্যর়কৃ& বামবাবু বাবধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন, 
যাহাতে এ দিবলের মহোৎসব স্বগৃহে ন। হইয়া অগ্তত্র অনুষ্ঠিত হয়) কিন্তু 
সতাসন্ধ শীরানক্চের মত-পরিবর্তন ন! হওয়াতে তিনি অগত্যা! স্বীকৃত 
হইগেন। সেইদিন ভক্তদের আগমন, সংকীর্তন ও শ্রীদখের বাণীতে 
রামভবন মুখরিত ও পবিশ্রীরুত হইল এবং ঠাকুরের কপাগপ রামচন্দ্রের 
কার্পণযও দুর্বীূত হইপ। নবজীবন লাত করিয়া তিনি অত:পর এই 
শুতদিনের প্মরণে গ্রতিবৎমর এ দিবসে উত্সব করিতেন। বলা বাহুল্য, 
বৈশাখী পৃদিমার পরে বহুবার এই গৃহে ঠাকুরের শুভাঁগমন হইয়াছিল। 
এই-নব দিনে রামচন্দ্র স্থবাবস্থায় ঠাকুর এতই প্রীত হইয়াছিলেন ষে, 
অন্যান্ত ভক্তগৃহেও তাহার শুভাগমন উপগক্ষে খনই অন্ুন্ধপ মছোথ্সবের 
আয়োক্সন হইত, তখনই তিনি দেই গেই তক্তকে বামচন্দ্রের পরামর্শ গ্রহণ 
করিতে বলিতেন। অনেক ক্ষেত্রে আবার রামবাবু শ্বতঃপ্রবৃতত হইয়াই 
কার্ধপরিচালনার ভার লইতেন। 

ফুগদোলের পরদিবদ রামচন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে গধনপূর্বক ঠাকুরের কথাম্বৃত- 
পানাস্তে রাজি প্রা দশটায় স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ করিতেছেন, 
এমন সময় ঠাকুর অকস্মাৎ কক্ষের বাহিরে আলিগা তাহাকে দিজাসা 
করিলেন, “কিচা্ড1” রামচন্দ্র পরে পড়িলেন --সন্মুখে নয়নবিমোহুন কল্প- 
তরুসমন্ত মনপ্রাণ আকর্ষণক বিতেছেন) কিন্তু ন্তরে কোন প্রাণির আকাক্ 
তে। জাগিতেছে না! অগতা। কিছুই স্থির করিতে না পারিয়! বলিলেন, 
“প্রভু, কি চাইৰ কিছুই জানি না) কি চাইতে হয়, আগার বলে দিন ।” 
রামচন্দ্র পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইলেন, তখন ঠাঁকুরই বরামচন্ত্রের নিকট তাহার 
্বপনপ্রা্থ মন্তরটি ফিরাইয়া লইলেন এবং বৃঝাইর! দিলেন যে, তবিস্ততে 
তাহার সাধনভজন হইবে ্রবামকঞ্চগ্লীতি। এ প্রেমের নিকট বাহু সাধন 
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অকিফিংকর। রামচন্ত্র আজ নৃতন তোর সন্ধান পাইয়া পরিতৃত্ধদয়ে 
স্বগৃছে ফিরিগেন। তিনি জানিলেন, জীরামকৃ্ই তাহার আরাধ্য দেবতা 
আর একমাত্র প্রেমই তাছার আবরাধন!। 

ভীয়ামকফের আদেশে ও অনুপ্রেরণায় তক্তপ্রবর বামচন্দ্রের জীবনের 
একটি প্রধান ব্রত ছিল তক্তলেবা । আগেই বল! হইগাছে যে, জীরামরুফের 
সহিত ঘনিষ্ঠ মিলনের পূর্বে তিনি বায়াদি সম্বন্ধে অতিমাত্র সতর্ক ছিলেন ; 
ক্ষেত্রবিশেষে উহা কপণতারূপে আত্মপ্রকাশ করিভত। সম্ভবত; ইহাঁরই 
প্রতিকারকল্পে ঠাকুর একদিন রামচন্দ্রের সাক্ষাতে বলিয়্াছিঙগেন ঘে, তিনি 
উকিল ও ডাক্তারের অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন না। অবন্ত রাঁমবাবু 
ডাক্তারি পাস করিলেও ডাক্তারি করিতেন না, তিনি রাসাগ্গনিক 
পরীক্ষাকার্ধে নিধুদ্ধ ছিলেন মাত্র। তথাপি কথাটা ভাহার প্রাণে বিদ্ধ 
হইল। ভক্তের অর্থ ইষ্টের সেবায় লাগিবে না--ইহা! যে বিষম সঙ্কট। 
সুতরাং এই বিষয়ে তিনি স্পষ্টই জীরামকষ্ণের নিল চাহিলেন। ঠাকুর 
বলিলেন, “তুমি ভক্তসেব! কর ; তা হলেই আমার সেবা করা হবে।” 
তদবধি রাঁমচন্দ্ের প্রাঙ্গণ ভক্তদের সিলনভূমি ও সন্কীর্তনক্ষেজ্জে পরিণত 
হইল। প্রত্যহ সেখানে পচিশ-জ্রিশ জন ভক্তের সমাগম হইত এবং সকলেই 
প্রচুর প্রসাদ পাইতেন। শরামকষ্ণের অন্তর্ধানের পরেও কীাকুড়গাছিতে 
তাছার ভক্কপ্রীতি দেখিয়া মনে হইত, তিনি ঠাকুরের এই বিধান-বাকাই 
জীবনের ঞ্ুব অবলম্থনরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, আর নিজ আচরণ এবং 
বাকোও তিনি ম্পইই জানাইয়! দিতেন, “যে জন রামকৃফচ ভজে সেই 
আমার প্রাণ রে।” বতস্ততঃ শ্রীমন্দিরের সম্মুখে ষে প্রণাম করিত, জয় 
স্বামকৃষণ' উচ্চারণ করিত, সে শক্র হইলেও প্ীরামকঞ্চগতগ্রাণ বামচক্জের 
হদয় জয় করিত। 

রামচন্দ্র ঠাকুরের মুখে শুনিয়াছিলেন _তক্তের অর্থ ঈঁকোর জলের 
মতো,সী(কোর জল কখনও সঞ্চিতথাকে ন1। ভাই তিনি অর্থলঞ্চয়ে হত্বণর 
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ন! হইয়া ভক্তসেবার প্রতিই অধিক দৃষ্টি রাখিতেন। শুধু তাহাই নহে, 
অভাবের পীড়নে কেহ তাহার দ্বারস্থ হইলে রিক্তহত্তে ফিরিত না। 

রামচন্দ্র ঠাকুরকে ইইরূপে গ্রহণ করিলেও স্বমৃথে তাহার স্বরূপ জ্ঞাত 
হইবার বাঞ্। পোঁষণ করিতেন | এক সন্ধ্যায় তিনি দক্ষিণেশ্বরে বসিয়া 
একদৃষ্টে ঠাকুরকে দেখিতে থাকিলে ঠাকুর প্রশ্ন কহিলেন, “কি দেখছ 1" 
বামবাবু বলিলেন, “আপনাকে :* আবার শ্রশ্ন হইল, “আমাকে তোমার 
কি মনে হয়?” বরামবাবু বলিলেন, “আপনাকে আমার চৈতত্থদদেব 
ব'লে মনে হয়”-তিনি তখন চৈতন্য চবিতীম্বত' পাঠ করিতেন । উত্তর- 
শ্রবণে ঠাকুর একটু নীরব থাকিয়! বলিলেন, “বামনীও (ভৈরবী ব্রাঙ্গণী ) 
এ কথা বঙ্গত বটে।” এই বিশ্বাম রামচন্দ্রের মনে এতই বদ্ধমূল 
হইয়াছিল যে, একদিন গিরিশচন্দ্রকে ধরিয়া গদগদ ক্জে বলিয়াঁছিলেন, 
“গিরিশ দাদা, বুঝেছ কি? এবারে একে তিন-_গৌরাঙ্ষ, নিত্যানন্ব, 
অছৈত--এই ভিনের সম পরমভংসদেব ; এক্কাধাবে প্রেম, ভন্ক 
€ জ্ঞান |” 

বামচন্দ্রের বিশ্বান ছিল অতুলণীয় ! একবার বোগশধ্যাগত হইযাও 
তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের পাদোদক ভিন্ন অন্য উষধসেবনে সম্পূর্ণ সম্মতি জ্ঞাপন 
করিলেন । বন্ধু-বান্ধব, এমন কি, শ্রারামকষ্ণের উপদেশে সে ধনুর্ভঙ্গপণ 
অটুট রহিল। সৌতাগাক্রমে চবণামৃতই তাহাকে রোগমুক্ত করিল । 
ভিনি প্রত্যহ ঠাকুরের 'প্রসাদ গ্রহণ না করিয়। আহারে বসিতেন না| 
এই জন্ গ্রসাদী কোন মিগগাম্নীদি গৃহে আনিয়! রাখিতেন এবং ক্সানাস্তে 
উহারই এক কণিকাগ্রন্ণান্তে ভোজন করিতেন । একদিন প্রসাদী 
করাইবার জন্য কি্গিৎ মিষ্টা্স লইয়। দক্ষিণেশগরে গমনপূর্বক উচ্া যথাবিধি 
প্ররামকুঞ্জসমীপে স্থাপন করিলেও ঠাকুর তৎসঙক্কে উদাসীন বহিপেন, 
এমন কি, সন্ধ্যাসমাগমেও উহা স্পর্শ না করিয়াই পঞ্চবটীর দিকে অগ্রসর 
হইলেন ।. বাঁমবাবু মহা সমস্যায় পড়িলেন-__গৃ্ধে ফিরিতে: হবে, অথচ 
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মিষ্টান্ন প্রসাদীরৃত হয় নাই! কিহইবে? ভাবিয়া স্থির করিলেন ষে, 
পার্বতী ডাবরে ঠাকুরের মুখামৃত আছে-_ উহা স্পর্শ করাইলেই মিষ্ট 
প্রসাদ্দে পরিণত হইবে। যেকপ বিশ্বাস, সেইরূপ কার্ধ__ রামচন্দ্র তাহাই 
করিতে উদ্যত হুইঝাছেন, ঠিক এমনি সময়ে ভক্তকে পরীক্ষা উত্তীর্ণ 
দেখিয়াই যেন শ্রাপামকষ্ণ পঞ্চব্টী হইতে ফিরিয়' আপিয়1 তাহাকে এ 
কার্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন এবং শিষ্টান্ন গ্রহণপূর্বক প্রসাদ করিয়া 
দিলেন। শ্যামপুকুরে ৬কালীপুজার রাঞ্রে পূজোপকরণ উপস্থিত 
থাকিলেও পৃজারস্তের লক্ষণ না দেখিয়া ভক্তদের মন যখন সমস্তাম্র, 
তখন শীযুক্ত রামই গিরিশচন্দ্রকে উৎসাহ দিয়াবলিলেন। “যাও না,যাও ।” 
অমনি গিবিশের অস্ককরণে ঠাকুরের শুপদে পুষ্পাগুলি পড়িতে লাগিল 
এবং “জয় জী” £ব কক্ষ মুখরিত হইল । 

রামবাবুর ধারণা ছিল, শ্রবামরুষ্ণ যেখানে পদার্পণ করিতেন, কিংবা 
যাহ! কিছু স্পর্শ করিতেন, তাহাই পবিত্রীকৃত হইত এবং এ সকলের 
স্পর্শে অপরেও নিস্পাপ হইত । এমন কি, দুর হইতে তাহার দর্শনও 
মুক্তিপ্রদ ছিল। ঠাকুরের লীলাসংবরণের পরু একদিন এই প্রসঙ্গ 
চপিতেছে, এমন সময়ে জনৈক শ্রোতা অবিশ্বাসভবে বলিলেন, “তাহলে 
আর ভাবনা কি? কত লোক ত্বকে বাস্তাঘাটে দেখেছে; কত 
গাড়িতে তিনি চড়েছেন, তাদেগ কোচম্যান্‌। সহিস তাকে দেখেছে) তা 
ব'লে তারা সকপেই কি মুক্ত হয়ে যাবে?” অবিশ্বাসের অপ্রীতিকর উষ্ণ 
সমীরম্পশে রামচঞ্জের বদনমণ্ডস আবক্কিম হইল, আর কণ্ে হস্কার উঠিল, 
“যা যা, সেই গাড়োয়ান সহিসের একটু পায়ের ধুলো! নিগে যা--তোর 
মতো! লোকের লক্ষ লক্ষ জীবন ধন্য হয়ে যাবে।” সে উদাত্ব কণের 
আবেগময় কশাঘাতে সমাপোচকের মন সেই দিন হইতেই পরিবত্তিত 
হইয়া গেল। 

রামচন্ত্রের ইচ্ছ1 ছিল, নিজের ও পরের জন্য শ্ীমুখের বাণীখুলি লিখিয়া 
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বাখেন। সেজন্ত কাগজ-পেব্সিল লইয়া দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন এবং ঠাকুয় 
প্রসঙ্গ করিতে থাকিলে তিনি লিথিয়া! লইতেন। ইছ] দেখিয়া! ঠাকুর 
একদিন বলিলেন, বাম, তুমি এত করছ কেন? এর পর দেখো, তোমার 
মনই তোমার গুরু হবে।” প্রভুর এই ইঙ্গিতে ও আশীর্বাদে বামচজ্জ অতঃপর 
এই কার্ধে নিরন্ত হইলেন। কিন্তু শ্রীরামকঞ্চপ্রচাবের আনন্দ তাহাকে 
দুঢরূপে আকর্ষণ করিয়! তাহার জন্তু আর এক নৃতন কর্ণক্ষেত্ রচলা 
করিল। ঠাকুরের লীলাবস্থায়ই তিনি তাহার অনুমতিক্রমে কোল্নগরে 
হুরিসভায় “সত্যধর্ম কি? সম্বন্ধে ব়ৃতা করেন। এতত্যতীত ঠাকুরের 
উপদেশগ্রচারের মানসে ১৮৮৭ আ্রীষ্টাবে মে ষাঁসে তিনি 'তত্বসার* নাঙ্গক 
একখানি পুস্তিকা মুক্রিত করেন। প্রথমতঃ এই কার্ধে ভক্তের! বাধ! দেন 
--এমন কি ্রীরামরুষ্ের নিকট অভিযোগ করা হয়। ঠাকুর তাই 
গোপনে বামচন্দ্রকে ডাকিয়! জিজ্ঞাসা করেন, “হয গা, এরা সব বলছিল 
তুমি কি ছাপছ। তাতে কি লিখেছ?” রামচন্দ্র জানাইলেন যে, তিনি 
শ্রীমুখের উপদেশই মুদ্রিত করিয়াছেন এবং উহার কথঞ্চিৎ আভাসও 
দিলেন। ঠাকুর শুনিয়। কোন আপত্তি করিলেন না, তবে সাবধান করিয়া 
দিলেন ফে,রামচন্দ্রের কোন কর্তৃত্বুদ্ধি থাকিলে উহ্ছাতে উদ্দেস্তসিদ্ি হইবে 
না-_নিরহঙ্কাবভাবেই এ কার্য করিতে হইবে। এতদ্যতীভ তিনি 
কহিলেন, পদেখ, এখন আমার জীবনী ছেপে না _-আমার জীবনী বের 
করলে শরীর থাকবে ন1।” বাম তাহা! অবনতথন্তকে স্বীকার করিয়া 
লইলেন। তিনি ঠাকুরের লীলাসংবরণের পূর্বে “তিত্বমঞ্ররী” নামক 
ধর্মবিষয়ক মালিক পক্ত্িকাও এরূপ উপদেশপ্রচারের উদ্দেশ্তেই প্রকাশ 
করেন। লীগাবসানের পরেও এই পক্ত্রিকা কিছুকাল প্রকাশিত 
হইয়াছিল। বস্তত:ঃ সেই যুগে কেশবচন্ত্রের পরে রাষচন্ত্রই রামকুষঃ- 
প্রচাবের গুরু দায়িত্ব শ্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
ভীবামরষতক্তবৃন্দের কীর্তনে মাতামাতিপ্রতিবেশীদ্বের বিরকির সঞ্চার 
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করে দেখিয়। রামবাবু একদিন ঠাকুরকে জানাইলেন যে, নির্জনে একট! 
সাধনস্থান প্রতিষ্ঠিত হয়! আবশ্তক | ঠাকুর সে শুভসন্ক্ল অছমোদন 
করিয়] কছিলেন, “এমন জায়গায় বাগান কিনে! যেখানে এক শট] খুন 
হলেও টের পাওয়া যায় না।” তারপর ১৮৮৩-র মধ্যভাগে কাকুড়গাছিতে 
এক উগ্যানবাটী ক্রয় কর! হইল । উহাই বর্তমান ্রীরামকৃষ্-যোগোগ্ঠানের 
হুত্রপাত। এ অঞ্চল তখন নিবিড় অরণে) পরিপূর্ণ পথও পঙ্কিল। 
উদ্যানক্রয়ের পর ঠাকুর উহ দর্শন করিতে আসিলেন ে৬শে ডিসেম্বর, 
১৮৮৩) । এ উপলক্ষ্যে বর্তমানে যেখানে সমাধি-মন্দির অবস্থিত, সেখানে 
ভুলসী-কানন রচিত হইয়াছিল। ঠাকুর উহার এক বৃক্ষতলে প্রণাঞর 
করেন, কলিকাতা হইতে আনীত ফল-সিষ্টান্নাদি ভক্ষণান্তে পুক্ষরিণীর জল 
পান করেন, এক্স্থানে উপবেশনপূর্বক সংপ্রসঙ্ক করেন আর এক স্থানে 
পঞ্চবটী নির্মাণের আদেশ দেন । সে আদেশ গ্রতিপালিত হইল । অধিকস্ত 
শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শে প্রত্যেক বস্ত পবিত্র হইয়াছে, এই জ্ঞানে রামচন্দ্র এ 
বাগানে আত্বুক্ষের নাম বাখিলেন 'বামকৃষ্-ভোগ', পুফরিণীর নাম হইল 
'রামরঞ্চ-কুণ্ড', যেখানে তিনি বসিয়াছিলেন তাহ সযত্ে রুক্ষিত হুইল এবং 
যে তুলসীবৃক্ষতলে তিনি প্রণাম করিয়াছিলেন, ভবিষ্তে সেখানেই তদীয় 
পৃতান্থি সমাহিত ও তছপরি মন্দির নিমিত হইল। রামচন্্র-প্রতিষ্িত 
পঞ্চবটীর স্থানটিও অন্তাঁপি সংরক্ষিত হুইয়াছে। বন্তত: শ্ররাষরষ্ণের 
পদম্পর্শ এবং রামচন্দ্রের ভক্তির মিশ্রণে কাকুড়গাছির যোগোগ্তান আজ 
রামকঞ্চসজ্ঘের মহাতীর্ঘ। 

প্রীরামক্চের সঙ্গলাতের ফলে প্রীধৃত রামচন্দ্র যে শুধু অতুল ভক্তির 
অধিকারী হইপ্লাছিলেন তাহাই নহে, তগবধি তাঁহার নিকট অন্পৃহা 
্বতাবপিদ্ধ হুইয়। গিয়াছিল। রাসাক্নিক পরীক্ষকরূপে একবার তিনি 
এক ব্যবসায়ীর কেরোসিন তৈল পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে, উছা খাঁটি 
নছে। বাবসায়ী বুঝিলেন এই দোষাবিষাবের ফলে তীছার লক্ষ লক্ষ 
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টাকার ক্ষতি হইবে; তাই বহু সহশ্র মূদ্রা উৎকোচ প্র্ানপূর্বক 
কার্ধোন্ধারে অগ্রসর হইলেন। বামচন্দ্র কিন্তু দ্বপ্ঠতরে উহ! প্রত্যাখান 
করিলেন। তাহার এক ভ্ধ্বতন কর্মচারীর পদ শূন্ত হইলে অনেকে 
উহার জন্ত আবেদন করিলেন; শুধু তিনি নিহিকার রহিলেন। ইহ! 
অফিসের বড় সাহেবের শ্রতিগোচর হইলে তিনি রামচন্দ্রকেই সর্বাপেক্ষা 
উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া! কর্মপ্রার্থী হইতে আদেশ করিলেন । বামবাঁবু 
উপস্থিত মত তান্রূপ করিলেও ভাবিতে লাগিলেন যে, ভিনি বিবেক- 
বৈবাগ্য-বিষয়ে শ্রারাম়কষ্জের উপদ্দেশ অবলম্বনে বক্তৃতা দিবেন বলিয়] 
বিজ্ঞাপন দিয়াছেন; আর তিনিই কিনা অর্থলোভে অপরের মুখের 
গ্রাস কাড়িয়া লইবেন ? সুতরাং আবেদনপত্র ফিরাইয়া লইয়া উহ! 
থগ্ডবিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। এই জাতীয় প্রলোভন অনেক স্থলে 
প্রকারাস্তরে আত্মগোপন করিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইত। কিন্ত 
উহার মুখোশ অপদারণপূর্বক প্রক্কত তথ্য আবিষ্কার করিতে তাহার অধিক 
সময় লাগিত না। একদা! যোগোগ্ঠানের অবস্থা ভাল নহে দেখিয়। 
জনৈক ব্যাবসায়ী বহু অর্থবায়ে মন্দিবাদি-লিষাণের প্রস্তাব করিলে 
রামচন্দ্র উহ! প্রত্যাখ্যান করেন; কারণ তিনি বুঝিতে পারিযাছিলেন যে, 
এইভাবে কাঁধের প্রতিদানে এ ব্যবসায়ী নিজের দ্বৃতাদি সন্বঙ্ধে তাহাবু 
নিকট উত্তম প্রশংসাপত্রলাভের আশা পোষণ করেন। 

পারিবারিক জীবনেও তাহার এই বৈবাগ্য সুস্পষ্ট প্রতিভাত হুইত। 
তাহার স্নেহের পুত্তলি একটি কন্থার অগ্নিদাহে প্রাণত্যাগের পর তাহাকে 
শাস্ত থাকিতে দ্বেখিয়! একজন সবিশ্ময়ে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে 
তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, “গ্রভুই কন্ত! দিয়েছিলেন, তিনিই নিয়েছেন-_ 
এতে আমার দুঃখ করবার কী অধিকার আছে 1” ভিনি অর্থ উপার্জন 
করিলেও পরিবারের জন্ত বিশেষ সঞ্চিত হইতেছে না বলিয়া জনৈক বন্ধু 
অভিযোগ করিলে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, “আমি এফ দিনও ভাবিনি 
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ঘে, আমি স্ত্রীকে অন্ন দিচ্ছি-_প্রভূই আমাকে ও আমার ভ্রীকে খেতে 
দিচ্ছেন। আমি মরে গেলে তিনিই খাওয়াইবেন।” 

ঠাকুরের দ্বেহাবসানের পর তাহার পৃত চিতাতম্ম সমাহিত করিয়া 
তছুপরি স্বতিমন্দির-নির্যাণের জন্য অন্য কোন উপযুক্ত ভূমি ন! থাকায় 
রামচন্ের আগ্রহে এবং আরামকঞ্ণভক্তদের সম্মতিক্রমে সাতদিন পরে 
জন্মাষ্টমী তিথিতে শোভাযাত্রা করিয়া! তক্তথ্নণ চিতাতম্মপূর্ণ কলসীটি 
কাকুড়গাছির উদ্ভানবাটাতে লইয়া গিয়া! তথায় সমাহিত কৰেন।১ তর্ববধি 
পাঁচ-ছয় মাস কাল শ্রীযুক্ত নিতাগোপাল নিত্যপূজাদি করিতে থাকেন 
এবং রামচন্দ্র সমব্ত ব্যয়নির্বাছ করেন। অবশেষে নিত্যগোপাল অন্ুস্থ 
হইলে একজন বৃত্তিভোগী ব্রাঙ্ষণ বাঁধিয়া সেবা পরিচালিত হয়। 
রামবাবু প্রক্ি্গিন প্রাতঃকালে তথায় যাইতেন এবং ছুটির দিন সেখানেই 
কাটাইতেন। কিন্তু অকম্মাৎ একদিন উপস্থিত হইয়া তিনি দেখেন ষে, 
প্রভুর জন্ত আনীত মিষ্টান্নের উপর পিপীলিক1 রহিয়াছে । সেবাপরাধে 
তীত হুইন্। তিনি তদবধি কাকুড়গাঁছিতে অবস্থানপূর্বক নিজহম্তেই পূজা, 
আরতি, ভোগ-নিবেদন ইত্যাদি অধিকাংশ কার্ধ চালাইতে লাগিলেন। 

তাহার যোগোস্ভানে বাসের সংবাদে আকষ্ট হইয়া! কয়েকটি ধর্মপ্রাণ 
যুবক তথায় আগমনপূর্বক ঠাকুর-সেবায় সাহায্য ও তত্বোপদেশ শ্রবণ 
করিতেন । তাহাদের মধো কেহ কেহ আবার গৃহত্যাগের সন্বল্প লইয়া 
ঘোগোগ্ানেই থাকিতে আরম্ভ করিলেন। এই সকল যুবক তিন্ন অপর 
অনেক তত্বজিজান্থও ছুটির দিনে রামচঞজ্জসমীপে সমবেত হইতেন। 
যুবকবৃন্দ প্রতি রবিবারে কলিকাতার পথে পথে রামকৃষ্ণ নাম-কীর্তনে 
প্রেরিত হইতেন। ক্রমে বামবাবুর প্রচার-প্রচেষ্টা আর একটি রূপ ধারণ 
করিল। ১২৯৯ বঙ্গাব্ষের ১৯শে চৈত্র, শুক্রবার, গুভ ফ্রাইভের দিনে 
তিনি স্টার থিয়েটারে সর্বজনসমক্ষে রামকৃষ্ণ পরমহংস অবতার কিনা 


১ বিশেষ বিবরণ 'উদ্বোধন', ১৭শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ৪৪৭ পৃষ্ঠায় ষ্টব্য। 
০ 


৩০৬ শ্্ীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিক। 


এই বিয়ে বন্ৃতা দিলেন। বক্তৃতার পূর্বে অনেক ভক্তই এরপ প্রকাশ্য 
বক্তৃতায় আপত্তি জানাইয়াছিলেন। কিন্ত রামবাবু সঙ্করচ্যুত হইলেন 
না। শুধু তাহাই নহে; এ দিনের বন্তৃত! সাফল্যমণ্ডিত হওয়ায় তিনি 
ক্রমে স্টার থিয়েটাঁপ, সিটি ধিয়েটার ও মিনার্ডা থিয়েটারে শ্রীরামকফের 
উপদ্েশ-অবলম্বনে মোট আঠারটি বক্তৃত1 দিলেন ( ১৮৯৩-৪৭ খ্রীঃ )। 

প্রীরামকুঞ্চকে জগতে প্রচারিত করার আকাঙ্ক। ছ্র্দমনীয় হইলেও 
রাঁষচন্ত্রের শরীর ভাঙ্গিয়! পড়িতেছিল। ধারাবাহিক ধর্মবন্তীতা আরস্ত 
হওয়ার পূর্বেই তিনি মধুমেহ (ডায়েবিটিপ ) রোগে আক্রান্ত হইয়া" 
ছিলেন। কিন্তু রোগের প্রতি তিনি দৃষ্টি দিতেন না এবং শহ্যাশায়ী 
না হইলে কর্তব্যপালনে পশ্চাৎপদ হইতেন না। এইরূপে পৃষ্ঠব্রণ, 
আমাশয় ইত্যার্দিতে ভুগিয়াও তিনি আফ্কিসের কাজ ও বামকষ্:প্রচার 
সমতাবেই চাঙ্গাইয়া যাইতে পাগিলেন | ক্রমে রোগ গুরুতর আকার 
ধারণ করিল। এই সময়ে একবার উরুদেশে নিদারুণ বোদপাগ্রস্ত হইয়া 
তিনি বু বিনিদ্র রজনী ঘাপন করেন। একপময়ে অবস্থা এরপ 
দাড়াইয়াছিল যে, অনেকে জীবনের আঁশ! পত্রিত্যাগ করিয়াছিলেন । 
রোগশয্যাত্যাগের পর যদিও তিনি বুঝিলেন যে, শরীর গিতান্তই নি:মার 
হইয়া পড়িযাছে, তথাপি শুধু মানসিক বলে যথারীতি আরন্ধ কর্তব্য 
সম্পার্ন করিয়া চলিলেন। কিন্ত চিকিৎসকগণ আর মাসিক বক্তৃতার 
অনুমতি দিলেন না। তাই “তত্বমঞ্চরী'ই হইল তাহার জনসাধা রণে 
প্রচারের একমাত্র উপায় । অবশ্য ভক্কগোীর মধ্যে পূর্ববৎ ছুটির দিনে 
ঘোগোগ্ঠানে ধর্যপ্রসঙ্গ চলিতে লাগিল । তখনও কিন্তু বন্ধুবান্ধবের একান্ত 
অনুরোধে চিকিৎপাবাপদ্দেশে তিনি মধো মধ্যে স্বগৃহে অবস্থান করিলেও 
যোগোগ্ানই ছিল তাছার স্থায়ী বাসস্থল। 

রামবাবুর প্রচারের একট] নিজন্ব ধার ছিল। তিনি নিজে বুদ্ধি- 
বিবেচনাক্জ যেরূপ ভাল মনে করিতেন তাহাতেই গ্লোৎসাছে নিরত 


রামচজ্জ দত্ত ৩০৭ 


হইতেন। এইভাবেই কোঙ্নগরে বকৃতা, ১৮৯০ গ্রীষ্টাবের জুলাই মাসে 
'জ্রবামক়ফ পরমহংসঙ্ধেবের জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশ এবং উপদেশ-সংগ্রছান্ধে 
১৮৮৬ শ্রী: জুলাই যাল হইতে “তত্বপ্রকাঁশিক নামক পুস্তক খণ্ডশ: 
মুত্রিত হইয়াছিল। এই অতুৎসাহ অনেকের নিকট অহস্কাররূপে 
প্রতিভাত হইলেও, উহ! সত্য সত্যই নিছক অহঙ্কার বলিয়া মনে হয়ন।; 
কারণ দেখা যায় যে, শিশ্বা বা শিশ্বন্থানীয়দিগের পর্দসেব! করিতেও তিনি 
পশ্চাৎপদ্দ হইতেন না। বেশভূষায় তাহার কোনও পারিপাট্য ছিল না। 
একখানি থান কাপড় ও একখানি লংকুথের চাদরই তাহার পক্ষে যথেষ্ট 
ছিল। আফিসের পোশাকও অভি সাধারণ রকমের ছিল। 
যোগোানে অবস্থানকালে তীহার পরিধানে একখানি অল্লপরিসর 
প/চহাতী বর মাত্র থাকিত। তিনি এইক্ধপ জনাড়ঘর জীবনই 
অতিবাহিত করিয়াছেন। এতগ্যতীত শ্র্মন্দিবের সমস্ত কার্য তিনি, 
ঘথাসস্ভব শ্বহস্তেই করিতে তালবাসিতেন ; ব্রাহ্দণ নিযুক্ত না করিয়া 
শ্বয়ং রম্ধন করিতেন; প্রভুর নাঁমকীর্তন করিবার জন্ত নগ্রপদে রাজপথে 
বাছির হইতেন ;এমঞ্ কি শরীর অনুস্থ থাকিলেও প্রতি বৎসর 
জন্মাষ্টমীর দিন বৃষ্টিতে ভিজিয়াও শোভাহাআসঙ্ক্াবরে অলাবৃত মস্তকে 
সিমুলিয়! হইতে কাকুড়গাঁছিতে যাইতেন। বন্তত; সুবিবেচকের দৃষ্টিতে 
তাঁহার প্রতিকার্ধে ভক্তির আতিশধ্যই প্রকাশ পাইত। তদ্কির 
প্রেরণাতেই তিনি উপযুক্ত ব্যক্তিকে দীক্ষা দানচ্ছলে্রীরা মক্ণ-চরণে অর্পণ 
করিতেন; তক্তির আবেগেই শীবামকষ্ণ-সেবার সর্বপ্রকার হুবন্দোবপ্তের 
প্রয়াসে যোগোন্তানে ও অন্তর হ্বমত প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যত হইতেন। 
আবার শুধু অধ্যাত্মক্ষেত&রে নহে, জাগতিক ক্ষেত্রেও বছ উপযাচক 
তাহার ঘয়ায় সংসারের অভাব-আঅনটনের মধ্যে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে 
পায়্িত। একবার ছুই ত্রলোক চাকরি যাঁওয়ায় অত্যন্ত বিব্রত হইয়। 
পল্ঠেন। বহু স্থানে চেষ্টা করিয়াও তাহার! অবস্থার উন্নতি করিতে 


৩০৮ প্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা 


পারিলেন না। অথচ রামচন্ত্রের ছারস্থ হইতেও তাহাদের প্রবৃত্তি বা 
সাহস হইল না) কারণ তাহারা ধর্মপাগল রামচজ্জকে উপহাসই করিতেন । 
অবশেষে একদিন দৌবক্রমে রামচজ্জের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিলে তিনি 
কুশলাদি-জিজ্ঞাসাবাপদেশে তাহাদের অবস্থা জানিতে পারিলেন এবং 
বলিলেন যে, ঠাকুরের দয়ায় ব্যবস্থা হইয়া! যাইবে । ফলে নৃতন কর্মপ্রান্থি 
ন] হওয়া পর্যন্ত তিনিই অর্থসাহাধা করিতে লাগিলেন । বামচন্র্রের আয় 
অপেক্ষা! বায় অধিক ছিল; অপিচন্বগৃহ ও যোগো্ঠানেৰ প্রাত্যহিক 
ব্যয়নির্বাহে এবং উৎ্সবাদি-পরিচালনে তিনি খণগ্রস্ত হইয়! পড়িতেন। 
তথাপি তিনি মৃক্তহন্তে দান করিতেন । কত বালকের তিনি শিক্ষাভার 
বহন করিতেন, কত ব্যক্তির পিতৃষাতৃশ্রান্ধে সাহাধা করিতেন, কত 
কঙ্ছাদায়গ্রন্তকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতেন এবং কত ভিখারীর মুখে 
অন্ন তৃলিয়া দিতেন, তাহা লিখিয়! শেষ কর! যায় না। 

গৃহে থাকিয়াও ঠাকুরের উপদেশাহসারে নিলিগ্ত জীবনযাপন করা! 
ও তাহার অর্থ নান! ভাবে তাহাকেই প্রত্যর্পণ কব] ছিল বামচন্্ের 
আদর্শ। যোগোগ্চানে থাকিয়া ধাহারা ঠাকুরের সেবা করিতেন, 
তাহাদিগকেও তিনি এ আদর্শেই গড়িয়া তুলিতেছিলেন ; ত্রাহারাও 
ঠাকুরের সেবায় বায় করিবেন বলিয়! অর্থসঞ্চয় করিতেন । কিন্তু অর্থের 
অনতিক্রমণীয় মোহিনীশক্তি প্ররামকষেঃর কৃপায় নিজ জীবনে অনুভূত হয় 
নাই বলিয়া রামচন্ত্র ভাবিয়াছিলেন যে, সকলেই ইচ্ছামাত্র উহা! অতিক্রম 
করিতে পারে। কার্ধত: ইহার ব্যতিক্রম ঘটিল--অর্থোপার্জনে রত 
যোগোগ্ঠানের সেবকগণ অনেকেই একে একে সংসারে লিপ্ত হইয়া 
পড়িলেন। তখন নিজের ভ্রম বুঝিয়! তিনি অবশিষ্ট সকলকে সর]াসে 
বিশেষ উৎসাহিত করিতেন । কোনও কিছু সত্য বলিয়! বুঝিতে পারিলে 
উহ! নর্বতোতাবে গ্রহণ করাই ছিল বামচন্দ্রের প্বভাব। 'তাই যে রামচন্ত্র 
শীরাষকুফের লীলাবসাসের অব্যবহিত পরে ঠাকুরের ঘুবক তক্তদ্দিগকে 


রামচন্া দত ৩০৯ 


গ্বগৃছে ফিরিয়া! ধাইতে উপদেশ দিয়াছিলেন, তিনি জীবনেম্ব শেষ তিন 
বৎসর লঙ্ন্যানমছিমাখ্যাপনে তৎপর হইলেন। তাঁহারই প্রেরণায় তাছার 
ছইজন শিল্ত এ সময়ে স্যাসগ্রহণ করিয়াছিলেন । 

লীলাসমাপনের কিয়ছ্দিবস পূর্বে এক অপরাহে শ্ররামকঞ্চ পার্থোপবিঃ 
রামচন্দ্র প্রভৃতি তক্তগণকে বলিয়াছিলেন, “দেখ, আমি মাকে বলছিলাম 
যে, আর আমি লোকের সঙ্গে কথ! বলতে পারি না) রাম, মহেন্দ্র, গিরিশ, 
বিজয় ও কেছ্ার--এদের একটু শক্কি দে--এর! উপদেশ দিয়ে প্রস্তত 
করবে, আমি একবার স্পর্শ করে দেব।” প্রীর্থনাচ্ছলে ঠাকুরের এই 
আশীর্বাদ রামচন্দ্রকে অবলম্বনপূর্বক প্রচারক্ষেত্রে কিরূপ কার্যকর হইয়াছিল, 
তাহা আমর] লক্ষ্য করিয়াছি; এতদ্বাতীত রামবাবুর শেষজীবনে অপরের 
মধো তাবসংঞামণের শক্তিও প্রকটিত হুইয়াছিল। প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ 
করা যাইতে পারে যে, তাহার নিকট গমনাগমনকারী এক ব্যস্কি যখন 
তাহাকে এই বলিয়া বিরক্ত করিতে লাগিলেন, “মহাশয়, কিছু অদ্ভূত 
দেখাতে পারেন তো! আপনার কথায় বিশ্বাস করে শ্ীরামকষ্ণকে অবতার 
বলে মানতে পারি,” তখন রামচজ্জ অকস্মাৎ উত্তেজিত হইয়া বলিয়! 
ফেলিলেন, “আজ হতে তিন দিনের ভিতর তোমার মধ্যে নিশ্চয় কিছু 
অদ্ভূত ঘটবে।” এই ঘটনার পর গৃহে প্রত্যাবর্তনকালে পথে এঁ ব্যস্কির 
অন্তর মধিত করিয়া এরূপ এক হূর্দমনীয় হান্তরোল উঠিল ষে পরিচিত 
সকলে সেই অবিরাম হাশ্ড দেখিয়া স্থির করিল, তিনি প্রেতাঝিষ্ট হইয়্াছেন। 
পরে রামচন্দ্রের উপদেশে আস্থাস্থাপনাস্তে তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া 
আসিলেন। কর্মস্থলে যে নিতৃত কক্ষে উপবেশনপূর্বক রামবাবু জবসর- 
কালে শ্ররামরু্-প্রসঙ্জ করিতেন, সেই কক্ষে একদিন এক উকিলবাবু 
ঠিক এরূপ ভাবেই বলিলেন, “এসব ছেঁদো কথায় আমি ভুলি না। 
আপনার কথায় বিশ্বাস হয়, যদি আমার মতে! পাঁধগ্ডের মনকে ভগবানের 
জন্ত কাদাতে পারেন!” রামবাবু বলিলেন, “ঠাকুরের ইচ্ছায় সবই হতে 


৩১০ শীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা 


পারে।” উকিল এ কথাও উপহানচ্ছলে উড়াইয়। দিয়া প্রতক্ষ প্রমাণ 
চাছিলেন। তখন রামচন্দ্র আবেগতরে আরক্তিষনয়নে বলিলেন, “আপনি 
অবশ্তই তিন দিনের মধ্যে ঠাকুরের জন্ত কাদবেন ।” তিন দিনের প্রয়োজন 
হুইল না, তিন মিনিট যাইতে ন1 যাইতে বাবুটি ভাবদ্বরে কাঁদিয়া উঠ্ঠিজেন। 
দ্বেখিতে দেখিতে ১৩০৫ বঙ্গাব্ের হেমন্ত খতু আসিয়া পড়িল। 
বামচন্ত্রের প্রতি অঙ্গে তখন রোগের আক্রমণ হইয়াছে; হৃৎপিণ্ড অতীব 
ছুর্বল ; তদুপরি শ্বাসরোগ আরস্ত হইয়াছে । এই শ্বাসকষ্ট কখন কখন 
এতই ছুরির্ধহ হইত যে, তিনি শয্যায় বসিয়া বহু রাত্রি অনিপ্রায় 
কাটাইতেন। তথাপি এ অবস্থাও প্রতিশ্বাসে রামক্চ নাম উচ্চারিত 
হইত। এই বোগ হইতে কথফিৎ আবোগালাভ করিয়া! তিনি পুনর্বার 
কার্ধে লিগ্ত হইলেন । কিন্তু অচিরেই আবার শয্যাগ্রহণ করিতে হুইল । 
এইভাবে সিমুলিয়ার বাটীতে প্রায় দেড় মাস ভুগ্গিয়া তিনি মনে মনে 
জানিলেন যে, জীবন আর বেশী দিন নাই--এইবার রামকঞ্চলোকে যাত্রা 
করিতে হইবে ; অতএব অবশিষ্ট দিবসগুলি কাকুড়গাছির যোগোঘ্ভানে 
ঞগুকর শেষ স্বতিচি্নের পার্থে বায়িত হওয়া! আবন্তক ৷ বন্ধুবান্ধব ও 
আত্্ীরম্বজন এই সিদ্ধান্ত কিছুতেই মানিতে সম্মত নহেন দেখি রামচন্দ্র 
অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া! পড়িলেন। তখন তাহার দেহ কঙ্কালসার ও 
উদ্ধানশক্তির হিত-"'পার্খপরিবর্তনে রও ক্ষমতা নাই ; কিন্ত সেই দিন তিনি 
যোগ্রোন্তানে যাইবার আগ্রহে মিংহবিক্রমে উঠিয়া বসিলেন। অগত্যা 
পালকি ভাকিয়! তাহাকে তথায় পাঠান হইপ (২৮শে পৌষ )। 
যোগোস্ভানে তিনি মা পাঁচদিন ছিলেন। এখানে আঙিয়] প্রমন্দিরের 
সেবকর্দিগকে বলিয়াছিলেন, “গুরুদেবের কাছে জুড়াতে এসেছি । আমার 
জন্গ তোমাদের একদিন মঙ্গলারতির বিসক্ব হবে। ফি করি, বল? 
একদিন ।” বেলুড় মঠের সাধুর তাহাকে প্রত্যহ দেখ্থিতে আসিতেন । 
চিরবিদায়ের একছঘণ্টা পূর্বে নাভিশ্বাস আরঘ হইলে তিনি গঙ্গাতীরে 
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যাঁইতে চাছিলেন এবং কেহ এ কথা বুঝিডেছে না দেখিয়! বলিলেন থে, 
'বামকঞ্চ কুণ্ডই তাহার গঙ্গ!। সেখানেই তিনি প্রভুপদে মিলিত হইলেন 
(8ঠ1 মাঘ, ১৩৫) ১৭ই জানুয়ারি, ১৮৯৯ শ্রী: মঙ্গলবার, বাজি ১*টা 
৪৫ মিনিট )। তাহার পৃতদেছ যথারীতি সৎকার করিয়া চিতান্ম 
যোগোগ্ঠানে শ্ীঙ্জীরামক্চের মন্দিরের পার্থে সমাহিত করা হ্য়। 

বৈষবকুলভৃষণ রামচন্ত্র প্রীরাধকঞঃকে স্বী্ আবাল্য সংস্কার অনুধাযী 
বুঝিয়৷ থাঁকিলেও নেই বোধের মধো একটা দার্বভৌমিকতাও ছিল; 
কারণ প্ীবামকষ্জের সাজিধো ধাহারাই আসিগ়াছিলেন, তীহছারাই তাহায 
উদার ভাবের অন্তত: কিয়দংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্থতরাং খ|মচন্ত্রের 
কার্ধধারা ও ভাবরাশির সহিত অপর ওক্তের] সর্বদা একমত না হইলেও 
মকলেই ভাহ।র উদ্লিতা তক্তির প্রশংসা করিতেন এবং ্ীবামকঞ্ণগেোঠীতে 
উহাকে অতি উচ্চ স্থান দিভ্নে। তাচাৰ মধো যে ভাগবত জীবনের 
স্মত্তি হইয়াছিল ভাহ! সর্বকালে সর্বজনে শ্রদ্ধা । 


মনোমোহন মিত্র 


“ভক্ত যনোমোহন' গ্রন্থের ভূমিকায় ভ্রীবামকঞ্চ মঠ ও মিশনের 
ত্দানীস্তন সভাপতি শ্রীমৎ্ স্বামী বিরজানন্জী লিখিয়াছেন, “তক 
রামচন্ত্রের জীবনের সহিতমনোমোহনের জীবন অঙ্গাঙ্গি তাবে জড়িত ছিল । 
“বহার! ধুগাবতার শীরামকৃষ্খদেবের নছিত হিপিত হইয়া তাহার দৈবী 
কপ! এবং ভাগবত লংন্পর্শে নিজ নিজ আধ্যাত্তবিক জীবন গঠন ও তাহার 
যুগলীলার আপন আপন ক্ষমতান্যায়ী অল্লাধিক সহায়তা করিবার 
সৌভাগ্যলাত করিয়াছিলেন, মনোষোহন সেই চিহ্নিত তক্তগোীর মধ্যে 
একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন ।--'মনোমোহনের যে বৈশিষ্ট 
সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত, তাহ! ছিল তাহার স্থগভীর 
তেজোদীঞড ভাবাবিষ্টতা । ঠাকুরের কথ! বগিতে বলিতে তিনি খুব মাতির়া 
উঠিতেন। তখন তাহার মধ্যে এশ্বরিক আবেশের উন্মাদন1 বিশেষভাবে 
পরিলক্ষিত হইত। .'.'নামসংকীর্তনের সময়েও তীহার প্রগাঢ় তন্সয়তা 
ও ভাঁবাবেশ ভক্তগণের মধ্যে এক নিবিড় উন্মাদন! হি করিত।” 

মনোমোহনের পিতা ভূবনমোহন মিজ্র এবং মাতা স্তামান্থম্দরী । তিনি 
১৮৫১ গ্রীষ্টাজের ৮ই সেপ্টেম্বর (১২৫৮ বঙ্ষাষের ২৪শে ভাত্র, শুরু 
চতুর্দশীতে ) হুগলী জেলার অক্কংপাঁতী কোর্নগরে জনগ্রহণ করেন। 
ভুবনমোহন চিকিৎসাবিস্তায় পারদর্শা ছিলেন এবং সরকারের নিকট 
রায়বাছাছুর উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি আচাবে একনিষ্ঠ হিন্দু 
হইলেও যুদ্কিপরায়ণ ও সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। ্ডামাহুনারীও 
ধ্যানপরাপণ ছিলেন এবং পরিবারে তাহার অশেষ প্রতিপত্তি ছিল । এই 
দম্পতির একমাজ পুভ্র মনোমোহনের শৈশব অতি আদবৈই যাপিত 
হইয়াছিল । তাঁহার বাল্যকালও সচ্ছগ মধ্যবিত্ত পরিবারের সম্ভানের 
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মতোই কাটিয়াছিল। প্রায় তের বৎসর বয়সে তিনি কলিকাতার ঝামা- 
পুকুর পল্লীতে তাহার মেসো! মহাশয় বায় বাজেন্্রনাথ মিআ বাহাছুবের 
বাটাতে থাকিয়া হিন্দু-স্থলে পাঠাভ্যাস করেন। ব্রাহ্ম নেতা! কেশবচন্ত্র 
প্রাই রাঁজেন্দ্রবাবুর বাঁটীতে আদিতেন এবং বাজেন্বাবুও কেশবচন্রের 
সহিত সাক্ষাৎলাতের মানসে দ্েবেজ্রনাথের সমাজে যাইতেন । এই সবুজে 
কেশব ও দেবেন্দ্র উভয়েরই সছিতমনো মোহন পরিচিত হন এবং তাহাদের 
ভাবধারাঁও অনেকাংশে হৃগয়ঙ্গম করেন। সহপাঠী বাজমোহন বস্থ ও 
এম, এন, ব্যানাঞ্জির ( পরবে মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ) সহিতও 
মনোমোহন এই-সকল বিষয় আলোচনা করিতেন। লগ্দশ বর্ধ বয়সে 
তাহার বিবাহ হয়। এই বিবাহের মূলে হয়তো! ছিল মনোমোহনকে 
্রাহ্মপ্রভাধ হইতে মুক্ত রাখিবার প্রচেষ্টা) কারণ রাজেন্রবাবু ব্রাহ্ম সমাজে 
যাতায়াত করিলেও মনোমোহন এদিকে অধিক ঝুঁকিয়া পড়েন, ইহা 
কাহার অভিপ্রেত ছিল ন1। বিবাছেন্র পর মনোমোহছন পিতার সহ্কিত 
ঢাকাঁয় চলিয়া যাঁন এবং এখানেই প্রবেশিকা-পরীক্ষা পান করেন। 
তাহার বিদ্যাশিক্ষা ইহার পর আর অগ্রসর হয় নাই । বিশেষত: তাহার 
একুশ বৎসর বয়সে ঢাকাতেই পিতার দেহত্যাগের পর পরিবারের দায়িত 
স্বদ্ধে লইয়া তাঁহাকে সংসারে মন দিতে হয়। 

পিতার সঞ্চিত অর্থ অল্পই ছিল ; অতএব শীস্রই অর্থরুচ্ছুতাদেখ' দিল। 
বিশেষত: যে সামান্য পুঁজি ছিল, তাহাও কলিকাতায় পূর্ব হইতে বাকন 
কর! ২৩নং সিমুলিয়! স্রীটের বাটাথানি ক্রয় করিতে প্রায় নিংশেষিত হইল। 
সথতরাং নতুন বাড়ি ভাড়া দিয়া মনোমোহনকে মাতা ওভগিনীদের সহিত 
কোন্নগরে চলিয়! যাইতে হইল । এখানে থাকিয়া ১৮৭৩ হইতে ১৮৭৫ 
শঙ্কা পর্যন্ত তিনি চাকরির অদ্বেষণে ফিবিতে লাগিলেন এবং অবশেষে 
রাজেন্্রবাবুর চেষ্টায় বেক্গ সেক্রেটারিয়েটে ৪* টাঁকার একটি কাজ 
পাইলেন। সেখানে ক্রমে পদোক্নতি হইয়। তাহার বেতন ১৫* টাকা 
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হইয়াছিল। তিনি কোন্নগর হইতে আফিসে যাতায়াত করিতেন বলিয়! 
অৰমর খুব কমই ছিল। যেটুকু নমন্প পাইতেন তাহা তিনি পিতার 
সংগৃহীত পুস্তক ও মন্তবাপাঠে বায় করিতেন। মনোযোগসহকারে 
পিতার যুক্তিপূর্ণ বন্তব্য-পাঠকালে সমাজসংস্কারবিষয়ে তীহ্ার আগ্রহ 
লক্ষ্য করিয়! তিনিও ক্রমে প্রচলিত হিন্দুধর্মকে নির্ধিচারে গ্রহণ করিতে 
পরান্মুখ হইলেন এবং বালো যে ব্রাঙ্গধর্ণের প্রতি আরুষ্ট হুইয়াছিলেন 
যৌবনে তাহাকেই ভারতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া জাঁনিলেন। একটি ঘটনায় 
ব্রাহ্ম সমাজের সহিত ঘনিষ্ঠতব সম্বন্ধে সুযোগ ঘটিল। 

মনোৌমোহনের একটি সপ্ত মাসের কন্! ইহলোক ত্যাগ করিলে তিনি 
এতই অধীর হুইয়া পড়িলৈন যে, কেহই তাহাকে সাত্বনা দিতে পারলেন 
না। সময় পাইগেই তিনি অন্ভের অলক্ষো শ্বাশানে যাইয়া কন্ঠার শেষ 
বিআম-স্থলের অন্বেষণ করিতেন । মাতা শ্বামাস্থন্দরী ইহার অন্য কোনও 
প্রতিকার ন] দেখিয়া স্বানপরিবর্তনের জন্ত কলিকাভার বাড়ির ভাড়াটিয়া 
উঠাইয়া দিয়া সেখানে আদিলেন। তখন মনোমোহনের বালাবন্ধু 
রাজমোহন কেশবচন্দ্রের শিশ্বত্বগ্রহণ করিয়াছেন । ই বন্ধুতে সাক্ষাৎ 
হইলেই কেশবচন্দ্রের গ্রদক্ষ ও ব্রাঙ্মদমাজের উপাসনাদি বিষয়ে আলোচন। 
হইত। এ সময়ে সমাজসংকারের দিকেই মনোমোহছনের ঝৌঁক 
থাকিলেও রাঁজমোহনের মূখে কেশবের যোগমাধনার কথা! শুনিয়া ও 
সাতার উৎসাহ পাইয়া! তিনি উপাপনায় রত হইলেন এবং উহাতে মন 
স্থির করিবার জন্তু ব্রাঙ্মগগণের অনুকরণে ব্যাঞ্রচম,। একতার1 এবং খান-ছুই 
গৈত্দিকবন্্ সংগ্রহ করিলেন । উগাসন1 সম্বন্ধে তাহার তত্কালীন ধারণ! 
তিনি নিজেই এইরূপে বাক্ক করিয়াছেন, “ভাপ ভাগ কতকগুলি বিশেষণ 
যোগ করিয়া পবক্রদ্ধেব আরাধনা করাকেই উপাসনা বলিয়া গণ্য 
করিতাম। '**আমাদের বিশ্বাম এবং ধারণা! যে, মানব+অস্তরে প্রকৃত 
অনুতাপ না জন্মিলে কোন উপাসনাকেই প্রকৃত উপাসনার মধ্যে 
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পরিগণিত করা যায় না। অনুতাপ ব্যতীত, চোখের জল ব্যতীত আত্মার 
মলিন আবরণ ধৌত হয় না। আত্মা শুদ্ধ ন৷ হইলে পবিত্র শুদ্ধাত্থান্বরপ 
ভগবানকে জানা যায় না।” 

এই উপাসনায় বাদ সাধিলেন মনোমোহনেরই মাসতুতো! ভাই বামচন্জ্র 
দত্ত । বিজ্ঞানবাদী ঈশ্বরবিশ্বাসহীন রামচন্ত্রের প্রবল যুক্তির শ্রোভে 
মনোযোহনের অদৃঢ়দংবন্ধ উপাসনা-তেল! বিঙ্নিষ্ট হইয়া গেল। কিন্ত 
বাল্য-সংস্কার নিমূ'ল না হওয়ায় তিনি ভোগে মগ্ন না হইয়া বিশ্বাস ও 
অবিশ্বাসের তরঙ্গে ছুলিতে লাগিলেন। ব্রান্ধ সমাজের সংস্পর্শে আদিয়া 
তিনি শ্রীরামকৃষের নাম শুনিয়াছিলেন--দক্ষিণেশ্বরে যাইবার ইচ্ছাও মনে 
উদ্দিত হইয়াছিল; কিন্তু কার্ধতঃ কিছুই হয় নাই। মনের যখন এইরূপ 
অবস্থ! তখন তান এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলেন। দেখিগেন চারিদিক জলে 
জলময়, আর সে প্রবল্প বন্তাক় তিনি একাকী ভামি্না চলিয়াছেন-_মাতা, 
তত্রী, স্ত্রী, কন্তা, কেহ কোথাও নাই; 'অকম্মাঁৎ অশরীরশ বার্তা বিঘো ধিত 
হইল, “জগতে কেহ বাচিয়া নাই--মকলে মরিয়াছে।” মনে হইল, “তৰে 
আমারই ব! বাচিয়া লাভ?” দৈববাণী উত্থিত হইল, “আত্মহত্যা পাপ।” 
আবার মনে হইল, “কেহই যখন নাই, আমি কাহাকে লইয়া থাকিব?” 
আকাশবাণী কহিল, “ধাহার! ভগবান কি বস্ত জানেন, কেবল তাহারাই 
বাচিয়া আছেন এবং তাহাদের সহিত তোমার শীষ্বই দেখা হইবে।” 
রান্্রশেষে স্বপ্ন ভাঙ্গা গেলেও অপূর্ব স্বপ্নের ঘোর কাটিতে অনেক সময় 
লাগিল। নিদ্রাতঙ্ে তিনি কোথায় আছেন বুঝিতে না পারিয়া নিকটস্থ 
আত্ীয়বর্গকে জিজ্ঞানা করিলেন, “তোমরা কে, আর আমি কোথায়?” 
তরীহার! তে! অবাক্‌। 

মেইদিনই প্রতুধে রামচন্দ্র এক গোস্বামীর সছিত মনোমোহনবাবুর 
গৃহে আপিয়া সদালাপে রত হুইলেন। তাহাদের আলাপে আক হইয়! 
ক্রমে মনোষোহনও উহাতে যোগ দিলেন। গোস্বামী মহাশয় সেদিন 
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উচ্ছুদিতকণ্ে হিন্দুধর্মের এইরূপ প্রশংসা করিতেছিলেন যে, উহাতে 
মনোষোহনের অন্ধ! আকষ্ট হইয়াছিল। রামচজ্্ও তখন অবিশ্বাসের 
ঘৃর্ণিপাক হুইতে উদ্ধার পাইবার জন্ত ব্যাকুল; ন্ুতরাং আলাপ বেশ 
জিয়া উঠিল ও ক্রমে দশটা বাজিয়া গেল। গোম্বামী মছগীশয় বিদায়- 
গ্রহণান্তে মনোমোহনের মুখে স্বপ্রবৃত্বাত্ত শুনিয়! রামচন্দ্র বলিলেন যে, 
সত্য সত্যই সমস্ত জগৎ মায়াঘোরে অঠৈতগ্ত-_কেছই জীবিত 
নাই। কথাগ্রসঙ্গে স্থির হইল যে, সেদিন অবকাশ আছে; অতএব 
উভয়ে দক্ষিণেশ্বরে যাইবেন। যেমন সঙ্বল্ল তেমনি কার্ধ তীহার! 
দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। রামচন্্র-গ্রসঙ্গে আমরা ইহার উল্লেখ 
করিয়াছি । 

জ্রামক্ণের নিকট যাতায়াত করিতে করিতে মনোমোহনের মনের 
পরিবর্তন হইতে লাগিল। ব্রাক্ষ সমাজের সমাজসংস্কারের আগ্রহে মত্ত 
মনোমোছন শ্রীরামকফেের নিকট শুনিলেন যে, তীহারা যে ধর্মের কথা 
বলিতেছেন, তাহা সাঙ়াজিক ধর্য--সমাজের শুভান্তভ লইয়াই তাহার 
কথা, সে ধর্মে ভগবানের সম্থদ্ধে বিশেষ কিছু নাই; কিন্ত তিনি 
(তাহার্দিগকে.) যেধর্মের কথ! বলিতেছেন, তাহা৷ আধ্যাত্মিক ধর্ম। 
জীরামক্ষ আরও শুনাইলেন যে, জাতি আছেও বটে, আবার নাইও 
বটে- জাগতিক দৃষ্টিতে মাহ্ষে মাছে ভেদ অনিবার্য, কিন্ত আধ্যাত্মিক 
রাজ্যে উহা নাই। ফলতঃ শ্রীরামকঙ্গের কপান়্ মনোষোহন ক্রমেই নিজ 
অন্তরে ডূবিয়া যাইতে লাগিলেন । 

মনোমোহন প্রতি ববিবারে দক্ষিণেশ্ববে এবং সপ্তাহে অন্ত ছুই-এক দিন 
ব্রাহ্মদমাজে যাইতেন। ১৮৮০ শ্রীষ্টাববের মধ্যভাগে ঠাকুর কামারপুকুরে 
গমন করিলে মনোঞোহন ছুটির দিনও ব্রাঙ্ধ সমাজেই. কাটাইতেন। 
এতত্যতীত মাসতুতো। ভাই শ্রীযৃত নিত্যগোপাল ও বায়চন্দ্রের নছিত 
মিলিত হৃইয়। তিনি প্রতিসন্ধ্যায় কীর্তন করিতেন । : নিত্যগোপাল 
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পরে জ্ঞানানন্দ অবধূত নাষে পরিচিত হুন। আমর] যে সময়ের কথা 
লিখিতেছি, সে সষরে তিনি রামচন্দ্রেরই গৃহে অবস্থান করিতেন। 

এঁ বৎসর ৮ছ্র্গাপূজার সময় শ্রীরামরষ্। দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন 
করিলে রামচন্দ্র ও মনোমোহনের প্রতি রবিবার দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত 
নিয়মিতভাবে চলিতে লাগিপ। ক্রমে মনোমোহনের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, 
ভীরামকু্*। মান্য নহেন-_অবতার। ধনোৌযোহনের তখন বাসনা 
জাগিয়াছে, ঠাকুরেরসেবা করিবেন। একদিন কোন্নগর হইতে দক্ষিণেশ্বরে 
আসিয়। তিনি দেখিলেন, ঠাকুর শ্রচরপঘ্বয় বিস্তারপূর্বক উপবিষ্ আছেন; 
কিন্ত মনোমোহনের আগমনে উহ! সঙ্কুচিত করিলেন । অমনি অভিম্ধানে 
ফুলিয়া উঠিয়া! মনোমোহন বলিলেন, “বড় যেপা গুটিয়ে নিলেন? 
শীগগির বার +ক্চন, নইলে কাটারি এনে পা ছুখানি কেটে নিয়ে গিয়ে 
কোন্নগরে বাঁখব এবং সকল ভক্তের সাধ মেটাব।” শ্রীরামকষ আর 
দ্বিরুক্তি না করিয়া ত্বাহাকে চরণসেবার অধিকার দিলেন। ঠাঁকুবের 
কপায় ধন্ধ মনোৌমোহন ক্রমে শ্বীয় আত্মীয়বর্গ এবং পরিচিতদ্দিগকেও 
ঠাকুরের শ্রীচরণে টানিয়া আনিতে লাগিলেন। এইরূপে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের 
ডিসেম্বর মানে তিনি নিজ জননী শ্যামাস্থন্দরীকে দক্ষিণেশ্বরে লইয়! 
আসিলেন। শ্রীরামক্চ ইহার অব্যবহিত পরেই ভজিমতী শ্ঠামানুন্দরীর 
আগ্রহে কলিকাতায় মনোমোহন-গৃছে পদার্পনপূর্বক খিষ্টান্নাদি গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । মনোমোহনের চারিটি তগিনী-মনোমোহিনী, সিছ্ছেশ্বরী, 
বিশ্বেশ্বরী ও স্থরেশ্ববী-_সকলেই ঠাকুরের আশ্রয় লইয়াছিলেন। 
সিদ্ধেশ্বরীর পতি শশিড়ৃষণ দে এবং স্থুরেশ্বরীর স্বামী বলরাম সিংহও 
ঠাকুরের ভক্ত ছিলেন। বিশ্বেশ্বরী ও তাহার পতি বাখালচন্দ্ের কথা 
আমরা ব্রহ্মানন্দ-প্রসঙ্গে বলিয়াছি। 

মনোৌমোহনবাবু কয়েকবার কেশবচন্জ্রের সহিত দক্ষিণেশ্বরে 
গিয়াছিলেন, কেশবকে তিনি খুবই শ্রদ্ধা করিতেন ; তাই শ্রীরামরুষ্চরণে 


৩১৮ প্ীরামকৃঞ্চ-ভক্তমালিক। 


তাহাকে প্রণতি ও পুষ্পাঞলি-প্রদান করিতে এবং নীরবে শ্রীমুখের বাণী 
শ্রবণ করিতে দেখিয়া! মনোমোহনের তক্কি যে আরও দৃঢ় হইয়াছিল, 
তাহ। বলাই বাহুল্য । ১৮৮১ অব্ের ওরা ডিসেম্বর যনোমোহন ঠাকুরকে 
ত্বগৃহে আনয়ন করেন এবং এ উপলক্ষ্যে একটি মহোৎসবের আয়োজন 
করেন। তাহাতে অন্তান্ত ভক্তদের সহিত কেশব আসিয়াছিলেন। 
পরবর্জী শনিবারে (১০ই ডিসেম্বর ) ঠাকুর শ্বেচ্ছায় মনোমোহনের 
মেসে। মহাশয় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মিত্রের বাটাতে আমেন এবং সেখানেও 
মহোৎসব হয়। এ দিনও ঠাকুর মনোমোহনগৃছে পদার্পন করিয়া ছিলেন। 
সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পরতাহাকে “বেঙ্গল ফটো গ্রাফার্সের' স্টভিওতে 
লইয়া! হাওয়া হয় এবং সেখানে তীহার ফটে। তোল! হয়। এ দিন সন্ধ্যায় 
রাজেন্দ্রবাবুর বাটাতে যে তক্তসম্মেঙ্গন ও কীর্তন হয়, তাহাতে কেশব 
উপস্থিত ছিলেন। কেশবের একাস্তিক সেবার ভাব সেদিনও অপূর্ব 
আকারে অতিব্যক্ত হইয়া মনোমোহনকে যু্ধ করিয়াছিল। কেশৰ 
বলিতেন যে, সাধারণের সহিত ঠাকুবকেউদ্দাম নৃত্য করিতে দিয়া তাহার 
স্বাস্থ্যহানি ঘটানো! উচিত নছে--তাহাকে অতি যত্বে রক্ষা করিয়! তাহার 
উপদেশাম্বত পান করাই উচিত। এইরূপ কীর্তনে ক্লান্ত হইতে দেখিলেই 
কেশব শ্রীবাষকষ্ককে অন্তত্ধ লইয়া যাইতেন, শ্বয়ং তাহার আননের খর্ম 
অপসারিত করিতেন,পাখ। লইয়।ঙাহাকে বীজন করিতেন এবং মিষ্টাাদি 
স্বহন্তে ও সম্ভর্পণে ভীমুখে তৃলিয়! দিতেন । 

শ্ররামরফের খনিষ্ঠ সারিধ্যলাভের পর মনোমোহনের মন সাধনক্ষেত্রে 
যেভাবে পরিচালিত হইয়াছিল, সম্প্রতি আমর] উহাই ছুই-চারিটি ঘটনা- 
অবলদ্বনে বুঝিতে চেষ্টা করিব। মনোমোহন সাধারণতঃ খুব শান্ত ও 
নিরীহ হইলেও বড় স্পষ্টবন্তা ছিলেন--অন্ঠায় সহ করিতে পারিতেন না। 
একদা! এক ব্যক্তি শ্রীরামকৃষঃলন্বন্ধে অবথথা কট,ক্তি করিতে থাকিলে 
মনোষোছন দৃঢগ্বরে শাসন করিয়া, এমন কি, প্রহানের তয় দেখাইয়া 


মনোমোহন মিত্র ৩১৯ 


তাহাকে নিবৃত্ত করিলেন। কিন্তু ঘটনাটি ঠাকুরের অজ্ঞাত রছিল ন1। 
পরে সাক্ষাৎ হইবামাআতিনি ক্রোধ সন্বদ্ধে মনোমোহনকে সাবধান করি 
দিয়া বলিলেন, “কেউ আমার নিন্দা করল, কি স্থখাতি করল, তাতে 
আম্ারকি! আমি সকলের বেণুর রেণু ।” ইহাতে মনোযোঁহন বিষর্ষ 
হইয়! বসিয়। রহিলেন, কোন কথ। বলিলেন ন1। ঠাকুর ইহ]! লক্ষ্য করিয়া 
কহিলেন, “আমি কি তোমায় বকেছি যে তুমি চুপ করে মৃখ গৌঁজ করে 
বসে আছ? আমি কি তোমাদের বকতে পারি? ক্রোধ না চণ্ডাল। 
শান্ত্রে কামের পরই ক্রোধকে শক্র বলেছে । কাউকে বাগ করতে দেখলে 
আমি তাকে ছ্ুতে পারি না।” ইহার ফলে মনোযোহন অতঃপর 
কাহাকেও স্বমতে আনিবার জঙ্ক বলগ্রয়োগ করিতেন না। কেহ কথা 
ন| শুনিলে ব; দিপিরীত তর্ক করিতে থাকিলে তিনি তাহার সঘ্দ্ধিলাতের 
জন্য গ্রার্থন1 করিতেন মাত্র । 

একবার অসুস্থ! জযোষ্ঠ! কন্তা মানিকপ্রভার প্রায় অস্থিম সময় উপস্থিত 
হইয়াছে দেখিয়া মনোমোহুনবাধু সেইদিন আর ঝামচন্দ্রের সহিত 
দক্ষিণেশ্বরে গেলেন না। কিন্তু মাতা শ্ঠামাস্থন্দরী ইহা! জানিয়া বলেন 
ষে, তাহার যাওয়া! উচিত; কারণ ইছাই বিশ্বাসের পরীক্ষা দেবার সময়। 
মাতা আরও বণিযা দিলেন, মনোমোহন যেন ঠাকুরের নিকট 
মানিকগ্রভার কথ! বলেন এবং ঠাকুরের সাঁধনভূমি হইতে কিছু মৃত্বিক। 
লইয়া আসেন। এরূপ সকাম উদ্দেশে ঠাকুবের কৃপাভিক্ষ1! করা অলঙ্গত 
জানিয়াও মনোয়োহন মাতার আদেশে দক্ষিণেশ্থরে গেলেন। সেদিন 
ঠাকুর কেবল বৈরাগ্যেরই উপদেশ দিতেছিলেন; অতএব মনোমোহন 
নিজ ব্ক্ধবা বলিতে পারিলেন না। পরে অন্তর্ধযামী ঠাকুর শোৌচে 
গঞনকালে যনোষোহনকে সঙ্গে লইয়া গেলেন এবং স্বীয় সাধনার স্থানও 
দেখাইয়া! দিলেন। মগোমোহনের কানে তখনও বৈরাগোর বাণী ধ্বনিত 
হইতেছে-_-তিনি মৃত্তিকা লইতে পারিলেন ন1। ফিরিবার পথে ঠাকুর 


৩২০ শ্রীরামকৃঞ্-ভক্তমালিকা 


নিজেই হৃদয়ের ঘবারা কিছু ধূলি ও একটি ফুল তীছাকে দেওয়াইলেন। 
মনোমোহন বাড়িতে ফিরিয়া মাতাকে উহ! দিলেন এবং বলিলেন, “মা, 
আমায় আর কখনও এমন পরীক্ষায় ফেলে! না।” মানিকপ্রভা সে যাত্রা 
রক্ষা পাইল । 

পিতার আদরের দুলাল মনোমোহন বড় অভিমানী ছিলেন। সেই 
অভিমান কখনও বা প্রবামকষ্চের প্রতিও প্রযুক্ত হইত। একবার 
তাহারই সমক্ষে ঠাকুর প্রীযুত ুবেজ্ত্রনাঁথের তক্তির প্রশংসা করিলে 
মনোমোহুন অভিমানে ফলিক! উঠিলেন। পরবর্তী শনিবার দক্ষিণেশ্বরে 
ন1 গিয়া তিনি কোরগরে চলিয়া! গেলেন এবং পর পর কয়েক সপ্তাহ 
দক্ষিণেশ্বরে গেগেন না; বলিলেন, “তিনি তার ভক্ত নিয়ে সথখে থাকুন, 
আমি সেখানকার কে 1” শুধু কি তাই 1ঠাকুর কোন্নগর হইতে তাহাকে 
লইয়া আমিবার জন্ত রাখালকে পাঠাইলেও তিনি নিজে তো৷ গেলেনই না, 
অধিকম্ত বাখালকেও যাইতে দিলেন ন1; কেবল অপর কোন ভক্তের 
মুখে ঠাকুরকে বলিয়া! পাঠাইলেন, “আগে ভক্তি হোক তবে যাঁব।” কিন্তু 
অভিমাঁনবশে বিপরীত আচরণ করিলেও অশান্ত মন সর্বদা দক্ষিণেশ্বরেই 
ধাবিত হইতে লাগিল; তিনি শয়নে-স্বপনে ঠাকুরের কথাই ভাবিতে 
লাগিলেন--অন্ত কোন বিষয়ে মন স্থির কর] অসম্ভব হইয়া! পড়িল। 
এইরূপ অশান্ত মন লইয়া কোনপ্রকারে দিন কাটিতেছে, এমন সময়ে 
একদিন গঙ্গাত্বানকালে অকম্মাৎ একখানি নৌকায় ভক্ত ব্লরামবাবুকে 
দেখিয়া তিনি বগিলেন, “আঞ্জ প্রাতেই ভক্দর্শন হল-_-আজ আমার 
মহাসৌতাগ্য দেখছি।” বলরাম বলিলেন, “শুধু ভক্ত নয়, গুজরত খোদ 
আসিয়াছেন।” প্রভুর কথ! শুনিঘাই মনোমোহন চষ্ষকিয়৷ উঠিলেন। 
নৌকায় অবস্থিত নিরঞন তাঁহাকে বলিলেন, “জাপনি দক্ষিণেশ্বরে যান না 
কেন? আপনাকে দেখবার জন্য উদগ্রীব হয়ে ঠাকুর স্ব্ং এখানে 
এসেছেম। নৌকা মনোমোহনের নিকটবর্ভী হইলে! ঠাকুর সমাধি্থ 
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হইলেন এবং তাহার নয়নছয় হইতে দরদরধাবে অশ্রু পড়িতে লাগিল। 
সে দৃশ্যে পাষাণ গলিয়! যায়। মনোমোহনও নিজের অভিমান, 
অত্যাচারের কথা ভাবিয়া অকম্মাৎ বিবশ হুইয়। পড়িলেন- দেহ ঢলিয়া 
জলে পড়িতে উদ্যত হইল। তখন নিরঞ্ুন তাহাকে তুলিয়া! ধরিলেন। 
অনন্তর ঠাকুরের পদতলে পড়িয়া ভক্ত মনোমোহন ফোপাইয়া! কাদিতে 
লাগিলেন। সেদিন মলোমোহনের হাটীতে পদধূলি-অর্পপান্তে ঠাকুর 
তাহাকে লইয়] দক্ষিণেশ্বরে ফিরিলেন। 

শীবামকষ্ মনোমোহন প্রভৃতিকে কীর্তন করিতে বলিক্াছিলেন। 
পূর্বে অভ্যাস না থাকিলেও এ উপদেেশের পর তাহার! কীর্তনে মাতিয়া 
উঠিলেন; কিন্তু অচিবেই অন্ুতব হইল যে, ঘর্দিও কীর্তন-অবলঘনে 
তাহাদের আধা*ঝ্জিক শক্তির সাময়িক প্রকাশ হইয়া! থাকে এবং ভাবুকতার 
বৃদ্ধি হয়, তখাঁপি সন্কীর্তনের মন্ততা জীবনের অপর অংশগুলিকে মোটেই 
স্পর্শ করিতেছে না--সেখানে ঘে তিমির সেই তিমির | মনে মনে স্থির 
করিলেন, ইহা বৈরাগোর অভাবেরই সাক্ষ্য দিতেছে, স্থতরাং একদিন 
( ১৮৮২ খ্রীঃ, ১০ই যাঘ ) শ্ররামরুষধ্সকাশে উপস্থিত হইয়! কাতরভাবে 
তাছার কপাভিক্ষা করিলেন, যেন আর তাহাদিগকে সংসারবন্ধনে পতিত 
তইতে না হয়। জ্ীরামকুষ্। শোল মাছের ঝাকের দৃষ্টান্ত দিয় বৃষাইলেন 
যে, ঝাঁকের নীচে মাছটিকে অবলম্বন করিয়াই ষেমন চারাগুলি বাটিক 
থাকে, বড় মাছটিকে সরাইলে সেগুলিকে অপর মাছে খাইয়। ফেলে, 
তেমনি গৃহম্বামীই পরিবারের অবলম্বন_-তীহাকে গৃছে থাকিক়াই সাধন 
করিতে হইবে। তারপর জগন্মাতার উপর সর্ববিষযে নির্ভর করার প্রন 
তুলিয়া তিনি গাছিলেন-_ 

“যখন যেরূপে কালী রাখিবে আমারে । 
সেই সে মঙ্গল যদি না ভুলি তোমারে ॥” 
ভরীরামক্ক্ণ তাহাকে আরও বুঝাইয়া দিলেন যে, প্রত্যেককে নিজ নিজ 
১ 
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তাৰ বজায় রাখিয়া! সাধনপথে অগ্রসর হইতে হয়--শুধু ভেখধারণ 
করিলেই একজনের ভাবরাশি অকল্মাৎ অপরের মনে সঞ্চারিত হয় না। 
তিনি বলিলেন, “কামিনী-কাঞ্চনত্যাগ না করলে ঈশ্বরলাভ করা যায় না 
--একথা সত্য । আবার এও বলছি ষে, কামিনী-কাঞ্চনত্যাগ করলেই 
ঈশ্বরলাভ হয় না। "জেনে রাখ, এ সংসার তোমার নয়--এ সংসার 
ভগবানের ।” এই-নকল কথায় মনোমোহনের ভাবাস্তর উপস্থিত হইল। 
তিনি বুঝিলেন যে, অনাসক্কিই সাধনের সার কথা! এবং উহাই জীবনে 
প্রতিফলিত করিতে কূুতসংকল্প হইলেন । 

এই নিলি ভাবের পরীক্ষা মনোমোহনকে একাধিকবার দিতে 
হইয়াছিল। একদিন রামবাবুর গৃহে মহোৎসব-কালে নামকীর্তন শুনিতে 
শুনিতে মনোমোহনের মাতার শরীর যেন অবশ হৃইয়৷ আসিতে লাগিল। 
শ্ামানুন্দরী মৃত্যুকাল উপস্থিত জানিয়া মনোমোহনকে সংগোপনে ডাকিয়! 
উহা জাপন করিলেন এবং মহোঁৎসবের ব্যাঘাত যাহাতে না হয় তজ্জন্ 
অপরকে বলিতে বারণ করিলেন। অশেষ সংযম-সহুকাঁরে মনোমোছন 
মাতৃবাণী পালন করিয়া এ বিষয়ে নীরব বছিলেন। উৎসবাস্তে ভক্তগণ 
চলিয়া গেলে দেখা গেল, শ্যামাহন্দরী ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। 
মাতৃবিযোগের পর আর একটি কন্তার মৃত্যুকালেও তিনি শ্রীরা়কষ্জের 
উপর নির্ভর করিয় সমভাবে নিলিত থাকিতে পারিয়াছিলেন | এ সময়ে 
বন্ধুগণ সাত্বনা দিতে আদিলে তিনি বলিয়াছিলেন, “ঠাকুরের যা ইচ্ছা 
তাই হবে। আশীর্বাদ ককুন যেন তীর ইচ্ছার প্রতিকূলে না যাই ।” 
কন্যা মানিকপ্রভার মৃত্যুকালে তিনি ঠাকুরের ছবি কন্তার সম্মুখে ধরিয়া 
ৰলিলেন, “ভাল করে দেখ এবং তাঁকে ডাক। ভয় নাই, মা-'তিনি 
মর্বদাই সঙ্গে আছেন। কেদে] না, মা--এখন কাদবার সময় নয়।” 
তিনি কন্যার অশ্রু মুছাইয়া দিয়া কর্ণে মধুর রামকৃষ্ণ লাম উচ্চারণ 
করিলেন। মানিকপ্রভা মুখে বিমলহান্ত ফুটাইয়] ইহ্ধাম ত্যাগ করিলে 
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পিতা বাহিরে আসিয়। বলিলেন, “মাসিক বেঁচে গেল!” এ বিদাযমূহুর্তে 
তিনি যেন প্রত্যক্ষ করিলেন যে, জীরামকৃ্ণ তাহাকে দেখাইয়া! দিতেছেন, 
মৃত্যু বলিয়া কিছুই নাই-_সমস্তই চৈতন্ত, এমন কি মুমৃষু' কন্তাটিও 
চৈতন্কের পুত্তলি মান্র। এই অনুভূতির ফলে তিনি পাগলগ্রায় হুইয়! 
কখন কাদিতে এবং কখন হাসিতে লাগিলেন। বাটীর লোকে ভাবিল, 
কন্তার শোকেই এইরূপ হইয়াছে অন্তরের কথা কেহই জানিল না। 

ভগগিনীপতি ও ভগিনী সম্বন্ধেও তাহার অন্থরূপ নিপ্রিগ্তত। ছিল। 
প্রথমে বাখালের (শ্বামী ব্রহ্মানন্দ ) বৈরাঁগ) দেখিয়া! তিনি ভগিনী 
বিশ্বেশ্বরীর সম্বদ্ধে খুবই চিন্তিত ছিলেন ; কিন্তু শ্রীরামকু্চ যেদিন বলিলেন, 
“মনোমোহন, তুমি রাগই কর আর যাই কর, রাখালকে বললাম, 'ঈশ্ববের 
জন্য গঙ্গায় কাপ দিনে মরেছিস, একথা বরং শুনতে প্রস্তত, তবু কারে! 
দালত্ব করছিস, চাকরি করছিস, একথা যেন না শুনি””--সেদিন হইতে 
তাহার সকল ক্ষোতের অবসান হুইল । বস্ততঃ মনোমোহনের এই অন্ধৃভূতি 
হইয়াছিল যে, তাহার পরিবারের সকলে শ্র়ামরুষ্ণের সেবক ও সেবিকা, 
মনোমোহন শুধু ইহাদের তত্বাবধানে নিষুক্ত। 

এই সময়ে মনোমোহনবাবুর ভাগ্যে ভ্ীরামকৃষ্ণ-মহিমাপ্রচারের এক 
অপ্রত্যাশিত সুযোগ ঘটিল। ১৮৮২ অব্ধের ৩বা ডিসেম্বর বৈষ্ণবচূড়ামণি 
নবচৈতত্ক মিআ মহাশয়ের বাটাতে শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন উপলক্ষে যে 
মছোৎ্সব হয় তাহাতে যোগদান কবিয়া এবং পরমহৎসদদেবকে দর্শন 
করিয়। কোক্নগরবাস্ীর! তাহার প্রতি বিশেষ আকুষ্ট হন। ইহা! লক্ষ 
করিয়া মনোমোহ্নবাবুকে প্রতি সপ্তাহে কোক্গগরে প্রচার করিতে 
বলিলেন। ভক্ত রামচন্দ্র প্রচারের নামে তখন উন্মাদবৎ; কিন্ত 
প্ররামকৃষ্ধের আদেশ ভিন্ন কিছু করিবেন না; তাই তাহার নিকট সমস্ত 
নিবেদন করিলেন। ঠাকুর উনিয়া বলিলেন, “টেনে-বুনে কিছু করো না, 
স্টার যেমন ইচ্ছা! হবে তেমনি করাবেন ।” ইহাকেই আদেশ ষনে কবিরা 
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মলোমোহন ও বামচন্দ্র কোন্গরে প্রচারে ব্রতী হইলেন। এই জন্য প্রতি 
শনিবারে তাহার! কোন্নগরে যাইতেন। স্টেশন হইতে মনোযোহনের 
গৃছে যাইবার কালে কোব্লগরবাষী অনেকে তাহাদিগকে শ্বগৃহে আহ্বান 
করিয়া পরমহংসদেবের কথা শুনিতেন; মনোমোহনের বাটীতেও 
আলোচনাদি চলিত। রবিবার প্রাতে মনোষোহন, রামচন্দ্র ও নবচৈতত্ত 
ংকীর্তনে বাছিব হইতেন--পথে শত শত ব্যক্তি উহাতে যোগ দিতেন । 
এই সমদ্ন একদিন কোন্নগর হইতে কলিকাতাপ্স প্রভাাগমনকালে রামবাবু 
ও মনোমোহনবাবু দক্ষিণেশ্ববে শ্রীরামক্চ সমীপে উপস্থিত হুইলে ঠাকুর 
গভীরভাবে বলিলেন, “এখানে অন্ত কেউ নাই, তোমর1 সকলেই আমার 
অস্তর্গ ; তোমার্দের বলছি, শোন--একটি কথা আছে, “সাঝ পহরে 
ভাতার ম'ল, কাব কত রাত? তোমরা এখনই এত পরিশ্রম করছ 
কেন? এরপর এমন সময় আসবে, যখন তোমর! থেতে-শুতে সময় পাৰে 
ন11” তদবধি সাণ্তাহিক প্রচার বন্ধ হইয়া! গেল। 
ইছার পরেও কোন্নগরবাসীর1 শীধুত বামচন্দ্রকে মধ্যে মধ্যে লইয়া 
যাইতেন। শ্রীরামরুষ্জের আদেশেও তাহার! একবার গিয়াছিলেন। সেবারে 
কোন্নগর হবিসভাপ় বাৎসরিক উৎসবে সভার সভাগণ শ্রীরামকৃষ্ণকে 
নিমন্ত্রণ করিলে তিনি রাঁমবাবু ও মনোমোহনবাবুকে যাইতে আদেশ করিয়া 
বলিলেন, “তোমব1 গেলেই আমার যাওয়া হবে।” রামচন্দ্র তথায় 'সত্যধর্ম 
কি” এই বিষয়ে বন্তৃত। দেন। পরে সন্কীর্তন আরগ হইল। কীর্তনের 
মধ্যস্থলে বামচন্দ্র ও মনোমোহন ভাবে বিভোব তইযঘ! নৃত্য করিতে 
লাগিলেন; কোন্গগববাসীরা তাহাদিগকে ঘিরিঘ়! সেই ভাববিহ্বল নৃত্যে 
যোগদান করিলেন । ক্রমে ভক্ত মনোমোছন বাহুজ্ঞান হারাইয়া উচ্ভহাম্য 
করিতে থাকিলে কয়েকজন তাহার হতচেতন দেহ স্কক্ধে বহন করিয়া 
পল্লীতে হুরিধ্বনিসহুকাবে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । বানি একটা পর্যস্ত 
তাহার মংজা ফিরিল ন1 দেখিয়া! তাহার] তাহাকে স্বগৃহে রাখিয়া 
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গেলেন। এ বাজে প্রায় তিনটার সময় তিনি বাহৃভূমিতে ফিরিয়া! আসেন । 
এই ঘটনার পর তিনি কোম্নগরবাপীদের বিশেষ শ্রদ্ধার পার হইয়া ছিলেন 
এবং অনেকেই তাহার পদধুলি গ্রহণ করিত। শোন] যায়, কোন্নগরে 
হখন এই কীর্তনের উন্মাদন1! চলিতেছিল, তখন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর কেবল 
বলিতেছিলেন, “লাগ ভিল্‌কি লাগ ।” 

এই-নকল প্রচারকার্ধ ভিন্ন শীরামক্জের উপদেশসম্থলিত 'তত্বপার' 
নামক পুস্তিক1 এবং বু খণ্ডে বিভক্ত 'তত্বপ্রকাঁশিক1' নামক পুম্তক- 
প্রকাশে মনোমোহনবাবু রামচন্্রকে বিশেষ সাহাযা করিয়াছিলেন । 
১৮৮৫ শ্রীষ্টাবধের মাঝামাঝি হইতভে পরমহংসদ্দেবের অক্ষ তিক্রষে, 
নবেজ্জনাথ ও গিরিশচন্ত্রের পরামর্শে স্থরেন্দ্রনাথ ফি, কালীপদ ঘোষ ও 
মনোমোহশের অর্থসাহাযো এবং রামচন্দ্র সম্পাদনায় “তত্মঞ্জরী' নামক 
মাসিক পন্্িক! প্রকাশিত হইতে থাকে । উহার অধিকাংশ সংখাই 
ঠান্ুরের ভাবে ও উদ্ভিতে পূর্ণ থাকিত এবং উহ! বিনামূলে] বিতরিত 
হইত। ফলত: এ সয়ে পাছার শ্ররামকষকে যুগাবতার বলিস 
স্্বসাধারপণো প্রচার কবেন, তাহাদের মধ মনোমোহন ও রামচন্দ্র 
অগ্রণী ছিলেন। 

ঠাক্ুর অন্থস্থ হইলে তীছার সেবা চালাই্বার জন্ত অন্থগত তক্ত 
মনোমোহন মুক্তহন্তে অর্থব্যয় করিতেন। এই জন্য একখানি পত্রে সীহার 
সহধর্সিনীকে তিনি লিখিয়াছিলেন, “একটি পয়সাও যেন বাজে খরচ না 
হয়। যেপয়সাটি বাজে খরচ করিবে, জাপিসে সেইটি প্রভুর সেৰাকার্ধে 
লাগাইতে পারিলে না। এখন প্রভুর সেবার জন্ত প্রচুর অর্থের প্রয়োজন । 
হুবকগণ প্রাপপণে দেবা করিতেছে, ভাহাদের সেবাকার্ধ দেখিলে আনন্দ 
হয়। যাহাতে অর্থাতাবে এই সেবাকার্ধটি অচল ন] হইয়া পড়ে তাহা 
আমাদের দেখ! অবশ্ঠ কর্তবা ।” শুধু অর্থদ্বিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত হইতে 
পারিলেন ন।, আঁফিস কামাই ককিয়াও মধ্যে মধ্যে ছই-চাহি দিন 


৩২৬ শ্রীরামকৃষ্*-ভক্তমালিক। 
কাশীপুরে থাকিয়া! ঠাকুরের সেবা করিতে লাগিলেন, অধিকন্ধ চাঁকরি 
ছাড়িয়া! দিবার কথাও ভাবিতে লাগিলেন । প্রীরামকষ্চ তাহার মনোতাঁব 
বুঝিতে পারিয়া! একদিন তাহাকে অফিসে যাইতে বলিলেন এবং 
বৃঝাইয়া দিলেন যে, মুবক ভক্তরাই লব করিতেছে, অপর কাহারও 
সেখানে থাকা অনাবশ্ঠক | মনোমোহন মস্তক পাতিদ্ন। সে আদেশ 
মানিয়া লইলেন। 

ঠাকুরের পৃত দ্বেহাবশেষ কীাকুড়গাছিতে সমাহিত হইবার পর 
মনোফোহনবাবু প্রায়ই সেখানে যাইয়া অনেক সময় কাটাইতেন। বৃষ্টি 
নিবারণের জন্ত সমাধিস্থানের উপর আচ্ছাদন ছিল না। মনোমোহনবাবু 
একদিন স্বপ্নে দখিলেন, তাহার পরলোকগতা৷ জননী বলিতেছেন, 
“ঠাকুরের বড় কষ্ট হচ্ছে।” স্থতরাং তিনি প্রীধৃত রামচন্দ্রকে পরামর্শ 
দিলেন, যাহাতে পাক আচ্ছাদন প্রস্তত কর] হয়। ঠাকুরের ইচ্ছা! ছিল 
যে, তাহার অস্থি গঙ্গাতীরে সমাছিত হয়; অতএব এই প্রস্তাবে আপত্তি 
উঠিল। অবশেষে সমস্তা-সমাধানের জন্য এক সভা আহত হইল এবং 
তক্তগণ এই মর্মে একখানি স্বীকারপত্র শ্বাক্ষর করিলেন যে, কন্মিন্‌ কালে 
কেহ এ অস্থিপূর্ণ কলসটি স্থানাস্তরিত করিবেন না। এই-সকল কার্ধে 
মনোমোহনকে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল । অতংপর মন্দিরের 
নির্মাণকার্ধ আরম্ভ হইলে তিনি প্রতিদিনই তথায় যাইয়া বেল! নয়ট? পর্বস্ত 
কার্ধের তত্বাবধান করিতেন । শ্রীত্রপ্তামাপূজার পূর্বেই মন্দির সম্পূর্ণ 
হইয়া যায় এবং ৬শ্তামাপুজার দিনে উহাতে বিশেষ পুজাদি হয়। 

জন্মাষ্টমীতে কাকুড়গাছিতে প্রীরামকষ্ের অস্থিপূর্ণ কলসটি সমাহিত 
হইয়াছিল। এই ঘটনার প্মরণার্থে গ্রতিবৎলর শ্রীযুত বামচন্দ্রের গৃহ 
হইতে কাকুড়গাছিতে হখন গীতবাস্তদহকারে শোভাষাঁআা যাইত, তখন 
মনোমোহনবাবু থাকিতেন উহার পুরোভাগে। এপ একটি কীর্তন 
(সম্ভবতঃ ১৮৯০ কি ১৮৯১ ব্রীষ্টাবে) সম্বন্ধে স্বামী বিরজানন্দ (তদানীত্তন 


মনোমোহছন মিত্র ৩২৭ 


কালীরুফ) পরে বলিয়াছিলেন, “রাষবাবু, মনোষোহনবাবু, দেবেনবাবু, 
কালীবাবু গ্রভৃতি ঠাকুরের অনেক গৃহী তক্ত এ শোভাধান্্রায় যোগ 
দিয়াছিলেন। “জ্রিতাপে নদ! তন্গ দছিছে'_-এই গানটি ধরা হয়েছিল। 
যোগোস্ানে পৌঁছেও খুব সংকীর্তন হ'ল। রাঁমবাবু ও মনোমোহন- 
বাবুর ভাবাবেশ হু'ল। রামবাবু “জয় রামকৃ্ণ' বলে হুঙ্কার দিয়ে 
সিংহবিক্রমে ঘুরতে লাগলেন । মনোমোহনবাবু ভাবে কি যেন অপূর্ব 
দর্শন বাঁ অনুভূতি করছেন, তাই খিলখিল ক'রে হেমে উঠছিলেন। 
মাঝে মাঝে কুজে! ও আড়ষ্ট হয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে লাগলেন । খুব 
মাতামাতি হয়েছিল। আমরা সকলেই খুব অতিভূত হয়েছিলাম । 

এদিকে বরাহনগবের মঠে ত্যাগী ভক্তের] সমবেত হইয়া! সাধন-ভজনে 
কালাতিপা৬ করিতেছেন; কিন্তু তখন অন্নবন্ত্রের বড়ই অভাব। 
মনোমোহনবাবু ১৮৮৭ গ্রীষ্টাবের প্রথমভাগে একদিন মঠে যাইয়া ক্বচক্ষে 
যে অভাব দেখিঙ্েন তাহাতে আর স্থির থাকিতে পারিলেন নাঁ_ 
কলিকাতায় গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি ভক্তের নিকট উহা! জ্ঞাপন করিয় 
মানিক সাহাযোর ব্যবস্থা করাইলেন। মঠের সাধুদের অন্থখ হইলে 
তিনি তীহাদদিগকে স্বগৃছে বাখিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেন। 
সন্ন্যাসীরা তাঁহার গুরভাই এবং তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও তিনি 
সক্যাপীর মর্ধাদা বিস্থৃত হইতেন না, দেখা হইলেই তীছাদিগকে প্রণা্ 
করিতেন। 

দক্ষিণেশ্বরের প্রতিও তাহার তৃপ্যরূপ আকর্ষণ ছিল এবং এক বৎসর 
কাল তিনি নিয়মিতভাবে তথায় যাইয়া ধানার্দি করিয়াছিলেন। তথায় 
বলিয়া থাকিতে থাকিতে অনেক লময় তাহার চক্ষু লাল হইয়া উঠিত, 
সময়ে সময়ে অশ্রধারা প্রবাহিত হইত এবং শরীর পুলকিত হইত। 
এতস্যাতীত যখনই তিনি ঘাইতেন তখনই মিষ্টাশ্লাদি লইয়। গিয়া ঠাকুরের 
ঘরে এমনভাবে নিবেদন করিতেন, যেন প্রত্যক্ষ ঠাকুর সেখানে বহিয়াছেন। 


৩২৮ জ্ীরামকৃফ-ডক্তমালিকা 


১৮৮৯ শ্রী্টাকে মনোমোহনবাবু এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন। 
একই সঙ্গে তাহার ছুইটি পুত্র ও এক ভাগিনেয় বিচিকায় দেহত্যাগ 
করে। ইন্থাদের দেহত্যাগের অঙ্লকাল পূর্বে এক জ্যোতির্যয় প্রশাস্ত 
মু্তি মনোমোহনের বক্ষ ম্পর্শপূর্বক দেখাইয়! দিলেন যে, এই বিশ্বসংসার 
একটি খেলাঘর মাত্র; এই দর্শনের ফরম্বরূপ লোকে দেখিয়া আশ্চর্য 
কইল যে, মনোমোহন পুত্রশোকে মোটেই বিহ্বল হইলেন না; সন্গ্যাসী 
গুরুভ্রাতার1 সাত্বনার জন্ত আসিপে তিনি তাহার্দিগকে আপ্যায়িত 
করিতেই বাস্ত রহিলেন-_-যেন কিছুই হয় নাই। 

এই সময়ে রামবাবু প্রীরামরুষ্ধের একখানি জীবনী লিখিবার সঙ্ধল্প 
করিলে উহার উপার্দান-সংগ্রহের জন্য মনোমোহনবাবু কামারপুকুরে 
গমন করেন এবং ঞরামকৃষ্ধের লীগাঁসহচরদের নিকট অনেক তথা 
অবগত হইয়া থাটালের পথে প্রত্যাবর্তন করেন । 

১৮৯১ শ্্ীষ্টাৰ পর্বস্ত শ্ররামরঞ্ণলীলাগ্রচার প্রধানত: মহোৎসব ও 
নাম-সংকীর্তন-অবলম্বনেই চলিতেছিল ; ১৮৯২ গ্রী: হইতে যোগোগ্ানের 
মুবকগণ নামকীর্তনসহুকারে নগরভ্রমণ আরম্ভ করেন । পরবৎসব ১৯শে 
চৈত্র রামচন্দ্র স্টার থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চ হইতে বক্তৃতাকালে শ্রীরামকুঞ্ণকে 
অবতার বলিয়া ঘোষণা করেন। এই-সকল কাধে মনোমোহন বিশেষ 
সহায়তা করিতেন। বত্তৃতাস্থলে যাইবার কালে যোগোগ্তান হইতে 
রামচন্দ্রের পুরোভাগে সংকীর্তনের যে দল চলিত উহার নেতা হইতেন 
মনোমোহন। এতদ্বাতীত স্বাহার উদ্যমে পরিচালিত সিমল1-পল্পীর 
সাপ্তাহিক সভায় বিশেষ বিশেষ ভক্তগণ পর্ধযাক়ক্রমে পরমহংসদেবের 
তাবধারায় পুষ্ট প্রবন্ধ পাঠ করিতেন। আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দের 
বিজয়লাতের পর এই প্রচারকার্ধ অধিকতর সহজ হইল এবং ভ্ীরামুঞ্চকে 
জানিবার আগ্রহবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বহু সভাসমিতি গড়িয়া উঠিতে 
লাগিল। ইহাদের অনেকগুলিরই সহিত উদ্যোগী ভক্ত মনোমোহনের 


মনোমোহন মিত্র ৩২৯ 


নংযোগ ছিল। এই স্প্রে তাহাকে কলিকাতার বাহিরে খাটাল, 
যশোহর, ঢাকা, নবহীপ, মুর্িদাবাদ, গয়্া, আরা গ্রতৃতি স্বানেও 
যাইতে হইয়াছিল। ১৮৯৭ গ্রীষ্টাকে ভক্তম্নগুলীর প্রচেষ্টায় “তত্বমণ্তরী” 
নবৰকলেবরে পুনঃ প্রকাশিত হইলে তিনি উহাতে নিয়মিতভাবে প্রবন্ধ 
লিখিতে থাকেন । 

১৮৯৩ হইতে ১৯*২ থ্রীাব পর্বস্ত তাহার গৃহে প্রতিদিন অনেক 
তক্তের সমাগম হইত এবং তিনিও অক্লান্ত ভাবে ভীরামকঞ্ের কথ! 
বলিতেন কিংবা লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া শুনাইতেন। ইহাঁদের মধ্যে 
স্থধীর মহারাজ, রঞ্চলাল মহারাজ, শরৎ চন্দ্র চক্রবর্তী, ভূপেন্দ্রকুষার বন, 
চাকুচন্জ্র বন, চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় ও নিবার ণচন্দ্র দের নাম বিশেষ 
উল্লেখযো/। এডদ্বাতীত ঠাকুরের লীলাপার্ধদগণের ভিতর স্বামী 
অদ্ভুভানন্দ, নিরঞনানন্দ, অ্রিগুণার্তীতানন্, ভবনাথ ও মাস্টার মহাশয় 
তাহার গৃঙে সময়ে সময়ে আ্ভাগমন করিতেন । 

তাহার শেষ কয় বংসর বিষাদে পরিপূর্ণ ছিল। ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দের 
২০শে এপ্রিপ পুত্রবৎ প্রতিপালিত তাহার ভাগিনেয় সত্যানন্দ ঘোষ দশ 
বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিল । তিন-চারি ব্সর পরে তাহার বিবাহিত] 
কন্কা মানিকপ্রভা ্ররামরু্জ নাম ম্মরণ করিতে করিতে মহা প্রয়াণ 
করিল। ইহার অন্ন পরেই (২৩শে যার, ১৯০০) তীহার সাধবী স্ত্রী 
পুকুষোত্তমক্ষেত্রে ইহুলোক ত্যাগ করিয়া! গেলেন । কিন্ত প্রত্োকবারই 
জীরামকঞে অল্লিতপ্রাণ মনোমোহন অচল-অটল রহছিলেন। স্ত্রীর 
শাদ্ছদিবসে মনোমোহুনকে কীর্তনের মাঝে শঙ্ঘধ্বনিসহকাবে নৃতা করিতে 
দেখিয়া একজন কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, “আজ 
আমার মহামাদ়ার গুরু নিপাত হইয়াছে আজ আমি বদ্ধনমৃক্ত।” 
১৯০২ শ্রীষ্টাঝে তাহার ভর্ী স্থরেশ্বরীর মৃত্যু হ়। তখন তিনি সকলকে 
জানাইয় দেন থে, ইহার পরে তাহার পাল! । 


৩৩৪ | গ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিক। 


স্বীবিয়োগের পর মনোমোহনবাবু সমস্ত অবসরসময় ধর্মপ্রসঙ্গ ও 
যোগোস্ভানের কার্ধের তত্বাবধানার্দিতে কাটাইতেন। অনেক সময় সার! 
রাত্রি ধ্যানে কাটিয়! যাইত। সকাল নয়ট' পর্যন্ত গঙ্গাঙ্গান ও পূজাদিতে 
অতিবাহিত হুইত। অফিসেও অবসরকালে অন্থরাগীঙ্দের সহিত 
জীয়ামরঞ্গ্রসঙ্গ চলিত । শনিবারে নিজগৃহে আলোচনা-সতা৷ বসিত এবং 
রবিবারে ষোগোগ্ঠানে অঙ্থরূপ গ্রসঙ্গারি হইত। শেষ বয়সে তাহার বু 
দর্শনা্দিও হইয়াছিল। কোন সময়ে তিনি সর্বত্র শ্রীরামকৃষ্ণের মুখ দেখিয়া 
আত্মহারা হইতেন, কখনও বা শ্বেতপক্ষীর শ্রেণী পৃথিবী হইতে উর্ধে 
উঠিয়া নীল আকাশে মিলাইয়!যাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মন দেশকালের 
উর্ধ্বে ধাবিত হইত, আবার কোন সময়ে বা শ্রীপ্রীমাতাঠাকুরানীকে 
লক্ষমীরূপে দর্শন করিয়া তিনি বাহুজ্ঞান হারাইতেন। কাকুড়গাছির 
মন্দির-বেছিতে প্রতিষ্ভিত ীরাষকু্ের প্রতিকৃতির পশ্চাতে একবার 
তিনি দেখিলেন, ঠাকুর উঁকি মারিতেছেন। বিশ্বাম না হওয়া 
পুনঃপুনঃ চক্ষু মার্জিত করিয়া ।চাহিলেন--দেখিলেন, সেই একই 
মৃত্তি। অমনি তিনি দীর্ঘ ভাবমমাধিতে মগ্র হইলেন। 'সমাধিভঙ্গের 
পরেও স্বাভাবিক অবস্থায় চলিতে-ফিরিতে বন্ুক্ষণ যাবৎ সেই মুততি 
স্তাহার সমন্মুথে জলজল করিতেছিল। একবার পুৰীতে জগন্নাথ-দর্শনে 
যাইয়া তৎস্থলে ঠাকুরকে দেখিয়া তিনি আনন্দে বলিয়। উঠিয়া ছিলেন, 
“বামরুষ্করূপী জগন্নাথের জয় !” আর একবার কাকুড়গাছির মন্দিরসম্মুথে 
দঈাড়াইয়া মনোমোহনবাবু বলিয়া উঠিলেন, “রামরুঞ্চ-ভাবের বন্ত! 
দেশ-দেশীস্তরে ছড়িয়ে পড়বে,” আর বলিলেন, "দেখ, এই যে তিনি; 
তিনি আনন্দে হাততালি দিচ্ছেন, আর ওয়ে মধুর হাসি।” 

পর প্রায় একঘণ্টা! ভাবের ঘোর চলিতে লাগিল-_-নকলে দেখিলেন, 
তাহার চক্ষু আরক্কিম, কপোল অশ্রুসিক্ত আর: দেহ ঘন ঘন 
কম্পিত । ৰ 


মনোমোহন মিত্র ৩৩১ 


কিন পরিশ্রম ও ঠাপানিরোগে তীহার শরীর ক্রমেই ভাঙগিয় 
পড়িতেছিল। ১০০৩ গ্রীষ্টাঝে বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসৰ 
দেখিয়া! তিনি গৃছে আদিয়া শয্যাগ্রহণ করিলেন-_আর উঠিলেন না। 
ডাক্তারদিগের মতে তাহার সন্ক্যাসরোগ হইয়াছিল) কিন্ত স্বামী গ্রেমানন্দ 
বলিয়াছিলেন যে, তিনি শেষ পর্যন্ত যোগস্থ ছিলেন । প্রেমানদা মহারাজ 
তিন দিন প্রায় অবিরাম তীঙ্বার শয্যাপার্থে ই উপবিষ্ট ছিলেন। এই 
তিন দিন তক্তবর মনোমোহনের মুখে অনুক্ষণ আরাম নাম উচ্চারিত 
হইয়াছিল; যখন অধরোঠ্ উচ্চারণে অক্ষম হইল তখনও উহ! ঈষৎ চঞ্চল 
হইয়া জানাইয়া দিতেছিল যে, অন্তরে জপ চলিতেছে । যখন তাহাও 
সম্ভব হুইল না, তখন অপরের মুখে নাম শুনিতে শুনিতে তাহার দেহ 
পুলকিত হুইল এবং ৩*শে জানুয়ারী (১৬ই মাঘ, ১৩০৪) তিনি 
চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন। 


দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার 


ধ্যানল্ধ সত্যকে গার্স্থা জীবনে রূপগ্রদ্ান করা এক বিষম সমস্যা! ; 

অথচ উহা! না করিতে পাবিলে সাধারণ মানব তাদুশ সত্যের মর্ম উপলব্ধি 
করিতে সমর্থ হয় না। অতএব প্ররামকঞ্জর প্রয়োজন ছিল জনকয়েক 
ভক্তের মধো এ সহজবোঁধা আদর্শ স্থাপন কর1। তাই দেবেজ্রনাথ এক দিন 
ঠাকুরের পদতলে পড়িগ1 সর্যাসগ্রহণের আকুতি জানাইলে ঠাকুর তাহাকে 
সঘত্ে ভূমি হইতে তৃলিয়া শচীমাতার তাবে গান ধবিলেন-- 

"কেন নদে ছেড়ে সোনার গৌর দণ্ডধারী হবি? 

ও তোর ঘরে বধু বিষুপ্রির। ভার দশ] কি কথিবি? 

একে বিশ্বরূপের শোকে, 
শতিদ্শেল রয়েছে বুকে, 

তৃইও কি অভাগী মাকে অকুলে ভুঁবাধি 1?” 
বলা আবশ্ক ঘে, দরিপ্র দেবেন্দ্র বৃদ্ধা মাতা তখনও জোয়পুজে করেন 
শোক ভুলেন নাই, আর তাঁহার বরে আছেন সাধ্বী স্ত্রী । 

ঘশোহর জেলার অস্ত:পাতী নড়াইল মহকুমার অধীন জগন্নাথপুর 

গ্রামে ১২৫০ বঙ্গাষের ২৪শে পৌষ (জানুয়ারী, ১৮৪৪) মজুমদার- 
উপাধিধারী বন্দ্যোপাধ্যায় বংশে দেবেজ্রনাথের জক্স হয়। তাহার পিভা 
গ্রনস্ননাথ দেবেন্ের জন্মের ছুইমাস পরে দেহত্যাগ করেন। মাতা 
বায়ান্থন্দরী দীর্ঘকাল বাচিয়াছিলেন। ত্রাক্ষণকুলের সাত্বিক পরিবেশের 
মধ্যেই দেবেছ্ের বাল্যকাল অতীত হইগ্লাছিল। পিতার মৃত্যুর পর 
জোষ্ঠতাত তাহার অভিভাবক হুন। তখন জোঠ ভ্রাতা সুন্নেন্্র কলিকাতায় 
অধ্যয়ন করিতেন ; কিন্ত জোষ্ঠতাত গতান্ব হইলে একবিংশ বসব বয়সে 


দেবেজ্রনাথ মজুমদার ৩৩৩ 


স্থবেন্্ই সংসারভার গ্রহণ করিলেন। তিনি দেবেন অপেক্ষা পাচ 
বখ্সরের বড় ছিলেন । 

পিতৃহীন, গৌরবর্ণ,স্দর্শন দেবেন্দ্র শৈশবে সকলের আদরে একটু 
দুর্দান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। একদিন মাতা তাহাকে দৌরাত্য্ের জন্য 
শান্তি দিতে অগ্রদর হইলে তিনি লম্ষপ্রদানপূর্বক পলাঙুন ককিলেন ; কিন্ত 
বাম হস্তখানি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। উহ ঘোড়া লাগিলেও চিরজীবন একটু 
বাকিয়াই রছিল। পাঠীার্দিতে তাহার মন ছিল না; তবে হস্তাক্ষর অতি 
সুন্দর ছিল এবং হিসাব ও দলিলপত্র লেখায় খুব পটুভা জন্মিয়াছিল। 
সরল দুরন্ত বালক একবার এক গোপবালকের প্ররোচনায় আকাশ 
ধরিতে ইতস্তত: ছুটিয়া ছুটিয়! ক্লান্ত হইয়া পড়িপ। সে অভিজ্ঞতা 
চিন্তপটে মুত থাকিয়া পরে সঙ্গীতাকারে নির্গত হইয়াছিল-_ 

“সটিজোড়া! তোমার মায়, কাফা নয় কেবলই ছায়া, 
মাঠের মাঝে আকাশ ধরা, 
ঘুরে সার! চারিধারে |” 

জ্যেষ্ঠতাতের মৃত্যুব পর দেবেন্দ্র অধায়পার্থে কলিকাতায় আমসিজেন। 
তখন তীহার বয়দ চৌদ্দ-পনর বৎসর | এখানে আনিয়াও তীহার 
পড়াশ্তনা অধিকদদর অগ্রসর হইল না; চারি-পাঁচ বৎসর কোনও প্রকারে 
শিক্ষালয়ে কাটাই! তিনি অধায়ন ত্যাগ করিলেন। 

পুথিগত ধিশাব অবসান হইলেও কাবামোদী স্বরেন্দরের সান্লিধাবশত: 
দেবেন্দ্রের সাহিত্যম্পৃহা বধিত হইল। যৌবনারস্তে স্থরেজ্জ সংসাবের 
তাড়নায় বিদ্যালয় ত্যাগ করিলেও সর্বদূ' বাণীর আরাধনা রত থাকিতেন। 
পরিণত বয়সেও ইংরেজী দর্শন ও ইতিহাস-চর্চায় তাহার আঅবসরকাল 
অতিবাণ্িত হইত, আর অন্তরের সৌন্দর্য কাবারচনায় আত্মপরিচয় দ্িত। 
তৎপ্রণীত “মহিলা”, “সবিতা-স্বদর্শন' ইত্যাদি কাব্য তাহার উচ্চ কবিত্ব- 
শক্তির পরিচায়ক । কবিস্থরেস্ত্রের আমরে নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষের 


৩৩৪ প্রীরামকৃ্-ভক্তমালিক। 


আবির্ভাব হইত এবং উত্তয় সাহিত্ারসিকে অধিক রাত্রি পর্বস্ত 
কাবালোচন! চলিত। দেবেন্দ্র পার্থ বসিয়! সব শুনিতেন এবং বহু বিষয় 
হঘয়ে গীধিয়া রাখিতেন। জোঠ্ঠভ্রাতার আর একটি গুণ ছিল 
ঘোগাভ্যাস। ভ্রাভাব ছার! অন্গপ্রাপত দেবে যোগাভ্যাসে তৎ্পবু 
হইলেনএবংদীর্ঘ সাধনার পর চৌধট্ি প্রকারআসনে তীছার অধিকার জন্মিল। 

এই সময়ে দেবেন্দ্রের জননী ত্বাহাকে ধরিয়া বসিলেন যে, তাহাকে 
বিবাহ করিতে হইবে; এমন কি, পুজ সম্মত” নহেন দেখির্মা তিনি 
প্রায়োপবেশন আবরসত করিলেন। কাজেই ১২৭৭ বঙ্গাব্দের এক স্তভ 
মৃহূর্তে দেবেন্দ্রের বিবাহ হইয়া গেগ। ইহাঁরই আট বৎসর পরে (১২৮৫ 
সালের ওর] বৈশাখ ) স্থরেন্দ্রনাথ আত্মীয়ত্বজনকে শোকসাগরে ভাসাইয়! 
একচল্লিশ বৎসর বয়সে পৃথিবী হইতে চিরবিদায় লইলেন। দেবেন্দ্রে 
জীবন তখন সমন্তাময়- অবর্ণনীয় দারিজ্রোর মধ্যে পরিবারের দায়ি 
তাহাকে স্কদ্ধে তুলিয়া লইতে হইল। বহু দিবস অনশন ও অর্ধাশনে 
কাটাইয়! এবং অযাজনীয়দের গৃহে শ্রান্ধের দান পর্ধস্ত স্বীকার করিয়া 
তিনি অবশেষে জোড়ার্সকোর ঠাকুরদের জমিদারী স্রেস্তায় একটি অল্প 
বেতনের চাকরি পাইলেন। এইরূপ স্থানে অপরের] উৎকোচ গ্রহণপূর্বক 
স্বীয় অভাব মেটায়। দেবেন্্রবাবু কিন্ত এতটা হীনতা শ্বীকার করিতে 
পাঁরিলেন না; অতএব খণ বড়িয়াই চলিল। অবশেষে অবস্থা গুরুতর 
আকার ধারণ করিলে তিনি নিজ মনিবকে সমস্ত খুলিয়! বলিলেন । মনিব 
দেবেজ্রনাথকে যথেষ্ট চিনিয়াছিলেন; তাই হ্বেচ্ছায় তাহার সমস্ত খণ 
পরিশোধ করিয়া ভবিষ্ততে তাহাকে সাবধান ছইতে বলিলেন। তখনও 
ব্যয়সক্কোচের অন্ত কোন উপায় ন] দেখিয়া! দেবেন্দ্রনাথ স্থির করিলেন ঘে, 
বায়বল মহানগরী পরিত্যাগপূর্বক হাওড়া শহরের শালকিয়। অঞ্চলে বাস 
করিবেন। এ স্থান তখন ম্যালেরিয়াসঙ্কুল ছিল। ফলে তিনি অচিরেই 
বোগগ্রস্ত হইলেন এবং চিকিত্সকের পরামর্শে পুনববার কলিকাতায় 


দেবেজ্রনাথ মজুমদার ৩৩৫ 


ফিরিয়া আসিয়া আহ্রীটোলায় নিম গরোম্বামী লেনে বাড়িতাড়। 
লইলেন। 

আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, প্রীত দেবেজ্্নাথ নিয়মিত 
যোগাভ্যাঁন করিতেন। সাংসারিক বিপর্যয়ের মধ্যেও ইহার ব্যতিক্রম 
হয় নাই। একাদিক্রমে একাদশ বৎসর যোগাভ্যাসের ফলে তাছার 
দেবদেবীর সাক্ষাৎকার, অপরূপ জ্যোতিদর্শন কিংবা! অশ্রুতপূর্ব শকশ্রবণ 
হছইত। কখনও শরীর অতি লঘু মনে হইত--যেন ইচ্ছা করিলেই 
আকাশমার্গে চলিতে পারেন ; কখনও বা! জমধ্যে জ্যোতিবিন্দু প্রকাশিত 
হইয়া বিস্তারলাতপূর্বক সমস্ত গৃহ শ্বিপ্ক আভায় উদ্ভাসিত করিত। কিন্তু 
এইরূপ উন্নতিসত্বেও মজুমদার মহাশয়ের অভাববোধ বা বিষয়চিত্তা দৃরীভূত 
না হওয়ার তিশি বুঝিতে পারিলেন যে, তাহার তগবন্ধর্শন হয় নাই। 
আবার এত চেষ্টাও বিফল হুইতেছে দেখিয়া! ভগবানের অস্তিত্ব সন্বদ্ধেও 
তাহার মনে সন্দেহে উপস্থিত হইল। তবে সৌভাগাবশত: জন্মগত 
বিশ্বাম ও সংস্কার তাহাকে এ পথে অধিক দূর যাইতে না দিয়া বরং 
অচিরে গভীরতম সাধনায় মগ্ন করিল। এই সময়ে কিছুদিনের জন্ম 
পারিবারিক সংস্পর্শ পরিত্যাগপূরক তিনি পাথুরিয়াধাটার ঠাকুরবাড়ির 
ভ্রিতলের এক নির্জন কক্ষে ভগবদ্ধাঁনে দীর্ঘকাল কাটাইতেন। ঈদৃশ 
নিভৃত চিন্তার ফলে তাহার এই অনুভূতি হইল যে, ভগবদ্দর্শন তগবানেরই 
কপাসাধ্য ; অতএব তিনি লিখিলেন__ 


কে তোমারে জানতে পারে 
তুমি না জানালে পরে? 
বো-ব্দোস্ত পায় ন1 অন্ত, 


_ খুঁজে বেড়ায় অন্ধকারে । ইত্যার্দি 
অত:পর ঈশ্বরসাক্ষাৎকাঁরে ব্যাকুল দেবেন্ত্রবাবু যেখানে এ বিষয়ে 
সাহাধ্যলাতের সম্ভাবন। দেখিতেন, সেখানে যাইতে লাগিলেন। এইরূপে 


৩৩৬ জীরামকৃষ্$-ভক্তমালিকা 


কেশবচজ্ের সমাজে যাতায়াত আবস্ত হইল। একদিন মাতুপগৃে 
উপস্থিত হইয়া তিনি বৈঠকখানায় “সাধু অঘোরনাথের জীবনচরিতে' 
পড়িপেন--এক বার অঘোরনাথ ডাকাতের হস্তে পড়িয়াছিলেন, প্রাণনাশের 
যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু তাহার ভক্তিদর্শনে দন্থার! তাহাকে ছাড়িয়া 
দিল। বিবৃতি পড়িয়া মজুমদার মহাশয় উন্মত্ডের সায় চীৎকার করিয় 
উঠিলেন, “কে বলে ভগবান নাই? এই যে ভগবান আছেন দেখছি, 
নইলে অঘোরনাথকে কে বাঁচালে ? তখনই আপন গৃহে ফিরিয়। ছার 
রুহ করিয়! তিনি কাতর প্রার্থন। জানাইতে লাগিলেন, আর ব্যাকুলতার 
আবেগে কেশ ছিন্ন করিতে করিডে ও দেওয়ালে মাথা ঠঁকিতে ঠুকিতে 
বলিতে লাগিলেন, “কোথায় কে আছ, দেখা দাও।" তিন দিন 
তিন রাঙ্জি অনাহারে অনিদ্রায় কাটিল। চতুর্থ দিবস প্রত্যুষে ছাদে 
পদ্দচারণকালে অরুণরাগে ঢলমল বালার্ককে উদীয়মান দেখিয়া! তিনি 
উচ্চৈঃম্থরে বলিয়া! উঠিলেন। “কে বলে ভগবান নাই ? এ যে ভগবানের 
নিদর্শন |” আর মন হইতে স্বতই বাণী উঠিল, “গুরু চাই ।” 

গুরুর সন্ধানে তিনি প্রথষে কালনাঁয় ভগবানদাঁস বাবাজীর নিকট 
যাইতে উদ্যত হইলেন; কিন্ত কালনার স্টীমার সেদিন চলিয়া! গিয়াছে। 
অতএব ক্ষুপ্রমনে পূর্বপরিচিত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গৃহে উপস্থিত 
হইয়া সন্ফুথে প্রাপ্ত “ভক্তি চৈতস্বচক্জিকা” নামক একখানি পুস্তক পড়িতে 
লাগিলেন। উহার এক স্থানে পরমহংস শ্রীরামকৃষদেবের উল্লেখ ছিল। 
পরমহংস বাম 1--কথা দুইটির মধো না জানি কি মোহিনী শক্তি 
লুক্কা়িত ছিল! অজ্ঞাতপারে নবালোকে উদ্বোধিত দেবেন্দ্রবাবু ভাবিলেন, 
“পরুযহংস তো! খুব উচ্চ অবস্থা! ভগবদর্শন নাহলে এমন অবস্থা হয় 
না। তিনিকি আমার লহায় হবেন?” এই চিস্তায় অভিভূত হইয় 
গৃহে প্রত্যাগমনকালে দৈবক্রমে এক পরিচিত ব্যঞ্ির নিকট তিনি 
পরমহংমের সন্ধান পাইলেন। অতঃপর বাসায় ফিরিয়াই দক্ষিণেশ্বর 
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অভিমুখে ঘান্জা করিলেন ! আহিরীটোলার ছাট হইতে অন্তান্ত ঘাত্রিসহ 
নৌক। পাল তুলিয়! বেগে উত্তরাভিযূখে চলিল। 

আবেগতরে সহল৷ গৃহীত নক্কল্লাঙ্ছসারে দেবেন্দ্র চলিয়াছেন ভীরামকৃ- 
সন্দর্শনে ; কিন্তু পপ চল| ঠিক হইয়াছে তে? তাই তিনি ভাবিতে 
লাগিলেন, “হয়তো! না আমিলেই ছিল ভাল। কিরূপ সাধু ইনি ? নাখিয়। 
পড়াই ফি উচিত নয়?” এইগপ আন্দোলন মনোমধ্যে চলিতেছে, এমন 
সময় নৌকা! দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে আসিয়া পাঁগিল। স্পন্দিতহদয়ে দেবেজ্র- 
বাধু তীরে নামলেন এবং গ্নানরত নিবঞ্চনের নির্দেশ অন্থমারে ঠাকুরের 
কক্ষের পশ্চিম দিকের গোল বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন । কক্ষ 
তখন শুষ্ক ; কিন্তু অচিরেই ঠাকুর আগমন করিলেন। দেবেজ্রের মন 
বলিয়া দিল, ইানই গ্ররামকঞ্চ। তিনি ভূমিষ্ঠ প্রণাযান্তে পদধুলি গ্রহণ 
করিলে ঠাকুর তাছাকে অন্ত দিক দিয়! ঘুৰিয়া! এবং পাছুক। বাহিরে 
রাখিয়া ঘরে আসিতে বলিলেন। দেবেজ্রবাবু প্রবেশ করিয়া পুন: 
প্রণামাস্তে মারের উপব বসিলেন। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর জিজ্ঞাম! 
করিলেন, “কোথা থেকে আসা হচ্ছে?” দেবেন্্--"কলকাতা৷ থেকে ।” 
সঙ্গে লঙ্গে শ্রীরাম বংশীধাবী পীকুষেের স্কায় ভ্রিভঙ্গঠামে দণ্ডায়মান হুইয়! 
বলিলেন, “কি এমনি দেখতে 1” দেবেন্র--“না। আপনাকে দেখতে ।” 
অমনি ঈষৎ ক্রন্দনন্রে ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, “আর আমায় কি দেখবে 
বল? পড়ে গিগ্নে আঙ্গার হাত ভেঙ্গে গেছে । হাত দিয়ে দেখ না--এই 
জায়গাটি । দেখ দেখিছাড় ভেঙ্গেছেকিনা? বড়যন্ত্রণা,কি করি?” 
দ্বেবেন্্রবাবু স্পর্শ করিয়া দেখিলেন! ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, “হাগা, 
সারবে তো?” দেবেজ্জ বলিলেন, “আজে দেবে যাবে ।” মরল বালকের 
স্বায় ঠাকুর অমনি সোৎসাহে সকলকে অকিয়1 বলিলেন, “ওগো, ইনি 
বলছেন আমার হাত সেরে ঘাবে। ইনি কলকাতা থেকে এসেছেন ।” 
দেবেন্ত্র ভাবিতে লাগিলেন, “এ ঢং নয় তো? কোথায় আমি সাধুদর্শনে 
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এলাম, জার ইনি আমায় সাধু বানিয়ে দিলেন! ইনি ধেন আমায় 
বাকসিদ্ধ পেলেন। কী এর বিশ্বাস! এত সরল বিশ্বাস কি মানুষে হতে 
পারে? না, হয়তো! এ সমস্ত লোক-দেখানে চং ।” অনিষেষনেজে তিনি 
ঠাকুরকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন । ইতোমধ্যে ঠাকুরের আদেশে হয়িশ 
সন্দেশ ও জল আনিয়া দেবেন্্রকে দিলেন । জলযোগের পর ভগবতপ্রেম 
সম্বন্ধে আলাপ চলিল। পরে ঠাকুরের উপদেশাছুসাঁরে তিনি দ্বিপ্রহবে 
বিষুমন্দিরের প্রসাদ গ্রহণ করিলেন, সেদিন আর ন্নান করিলেন ন1। 
ঠাকুরের মধুধ আলাপ ও ততোধিক মধুর ব্যবহারে মজুমদার মহাশয়ের 
হৃদয় সম্পূর্ণ মুগ্ধ হইল। তিনি দেখিলেন, ঠাকুর আস্তর্যামিবৎ তাহার 
কষ্ণগ্রীতি ও নিরামিযাহাবের কথা জানিতে পারিয়াছেন, কৌশলে তাহার 
শ্ীঅঙ্গ স্পর্শ করাইয়াছেন ও সম্মেহে আহারাদ্দি করাইয়াছেন। সাধু 
সন্বপ্ধে তাহার এযাবৎ যে-সকল ধারণ] ছিল, তাহার অনেকটাই বর্তমান 
ক্ষেত্রে অন্ুপত্থিত থাকিলেও এওখালে এমন একটা দেবছুর্লত ভাঁব ছিল 
হাহা সর্ব কল্পনার অতীত । 

আহাবাস্তে বিশ্রাম করিয়াও দেবালগ্াদি দর্শন করিয়া ঘখন দেবেলুনাথ 
পুনর্বার ভীরামরুষ্ষসমীপে আসিলেন, তখন ঠাকুর দেখিলেন যে, তীহার 
মুখ শক এবং দেহ উত্তপ্ত । ঠাকুরের সমুত্হক প্রশ্নের উত্তরে তিনি 
জানাইলেন যে, তিনি অনুস্থ বোধ করিতেছেন । ইহাতে ঠাকুর বিচলিত 
হইলেন এবং সমীপাগত বাবুরা্কে সঙ্গে দিয়া দেবেন্্রকে নৌকাযোগে 
কলিকাতায় পাঠাইয়। দিলেন। কলিকাতায় আসিয়া টলিতে টলিতে 
দেবেন্ত্রবাব এক আত্মীয়গৃছে আশ্রয় লইলেন এবং স্বগৃছে ঘাইবার জন্য 
পালকি আনিতে বলিলেন। কিন্তু স্বগৃহে জার যাওয়া হইল না। প্রবঙ্গ 
জরে অজ্ঞানপ্রায় ও চলচ্ছক্তিহীন হওয়ায় এ গৃছেই তাহার. এক চল্লিশ দিন 
কাটিরা গেল। রোগযন্ত্রণাধো তিনি অচৈতন্ত অবস্থায় বলিতেন, 
“ঠাকুরবাড়িতে শৌচ-প্রত্রাব করা ভাল হচ্ছে না।” মধ্যে মধ্যে পরম- 
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হংপদেবের নামোচ্চারণপূর্বক অহ্চ্চম্থরে কত কি বলিতেন এবং যেমনই 
বোগঘক্ত্রণায় অস্থির হইয়] চক্ষু উর্ধদিকে ফিরাইতেন, অমনি যেন শিক়রে 
্ীরামকষ্চকে দেখিতে পাইতেন। অথচ আত গ্যলাভান্তে দক্ষিণেশ্বরের 
নামে তাহার আতঙ্ক উপস্থিত হইত, আর তিনি মনকে বুঝাইতেন, 
“সেখানে গেলে বুঝি" তিনি তোমায় চতুভূজ দেখিয়ে দেবেন--ন1? 
এই তো গিয়েছিলে-কেমন ভগবান দেখে এলে? বাপ! প্রাণ নিয়ে 
টানাটানি! তার চেয়ে যারুয় সয় তাই করনা কেন? ব্রাহ্মণের 
ছেলে, নিসহায় তো নও? গায়ত্রী ভপটাই বেশ ক'রে কর না কেন?” 
তাহাই হইল--দক্ষিণেশ্বরে তিনি গেলেন না; তবে গায়ত্রী-জপের 
সময় বৃদ্ধি পাইয়) ক্রমে পাত্রি কাটিয়া যাইতে লাগিল। 

বছুদিন পর এক সন্ধান প্রান্কাপে নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 
বৈঠকখানায় বসিয়া! দেবেন্দ্রবাবু “হ্থলভ সমাচার” পড়িতে পড়িতে দেখিলেন 
এক স্থানে আছে, “অগ্য বেলা পচ টিকার সময় রামকৃষ্ণ "রমহংস 
মহাশয় বাগবাজারে শ্রীযুক্ত বলরাম বস্থ মহাশয়ের বাটীতে তক্তপহ 
মিগিত হইবেন।” পর্মহংস-নামের বিষোহিনী শক্তি আবার তাহাকে 
বিচলিত করিল -_তিনি দ্রুতপদবিক্ষেপে বলরাঁম-মন্দিরে উপনীত হইলেন। 
ঠাকুর তখন কীর্তনানন্দে হেলিয়া দুলিয়! নাচিভেছেন | সহসা তিনি 
সমাধিস্থ হইলে সকলে সাদরে পদধূলি লইতে লাগিলেন । দেবেন্দ্র এযাবৎ 
আপনাকে পৃথক্‌ রাখিয়াছিলেন; কিন্তু এখন ভাঁবিলেন, এই তো 
স্থযোগ, এই সময়ে পদধূলি লইলে ঠাকুর লক্ষা করিবেন না-_সুতরাং 
সুদীর্ঘ অনুপস্থিতির কারণ দেখাইতে গিয়া! ভক্তসমাঁজে লঙ্ষিত হইডেও 
হইবে না। কিস্তৃকি আশ্্ঘ! গ্রণাঁমের সঙ্গে সঙ্গেই দেবেজের পৃষ্ঠে 
হস্তস্থাপনপূর্বক ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিগো, কেমন আছ? 
এতদিন ওখানে ঘাঁওনি কেন? আমি ঘে তোমার কথা প্রায়ই ভাবি।” 
ধর! পড়িয়া! লঙ্জাবনতবদনে মজুমদার মহাশয় জানাইলেন, “আজে, 
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তাল আছি। বড় অসুখ করেছিল, তাই হাওয়। টে ওঠে নি।” ঠাকুর 
পুনবায় সঙ্গেছে বলিলেন, “এখন থেকে যেও, ওখানে যেও। কেমন, 
যাবে তে! 1” “আজে, যাব বৈকি” বলিয়! দেবেজ্র চুপ করিলেন। 
ঠাকুর তাঁহাকে ভুলেন নাই, তিনি তীহাকে চাহেন। --তিনি তদবধি 
ঘন ঘন দক্ষিণেশ্বরে যাইতে লাগিলেন। 

মজুমদার মহাশয় একদিন ভ্ীরাষকঞ্কে বলিলেন, “আমার বড় ইচ্ছ! 
আপনার কাছে মস্তর নিই।” ঠাকুর উত্তর ছিলেন, “কি করব বাপু, 
আমি তো কাউকে মস্তর দিই না।” ইছাতে হুঃখিত হইলেও দ্বেবেন্্ 
নিরাশ না হইয়! হযোগের অপেক্ষায় রছিলেন এবং অবিলম্বে একদিন 
গঙ্গান্ছানাস্তে শুদ্ধ পটব পরিধান করিয়া এবং পুষ্প, মাল্য ও একটি 
ফলের তোড়া হাতে লইয়। মন্ত্রগ্রহপোদ্গেশ্ে উপস্থিত হইলেন । দেখিয়! 
প্রীতিসহকারে ঠাকুর বলিলেন, “বেশ ফুল, বেশ মালা তো! যাও, 
ঠাকুরদের দিয়ে এস।” দেবেন্দ্র জানাইলেন, এই মাল! তাছারই জন্য । 
ঠাকুর কিয়ৎক্ষণ তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া! বলিলেন, “ফুলে দেবতার ও 
বাবুদ্ধের অধিকার । তুমি আমায় কি ঠাওরাও?” বাধা-অনহিফু 
দেবেন্দ্র অতিমানভরে কহিলেন, *এ ছুয়ের মধ্যে একট] মনে করেছি ।” 
অমনি ঠাকুর ফুলের'তোড়াটি হাতে লইয়া বলিলেন, “আচ্ছা, আমি একটি 
নিচ্ছি, বাকীগুলে। মায়ের ঘরে দিয়ে এস।” অগত্যা তাহাই হইল। 
কিন্তু মন্ত্রনা পাইলেও তিনি তদবধি কিছুকাল যখন তখন ঠাকুরের 
দর্শন পাইতে লাগিলেন--পথ চলিতে ঠাকুফ তীহার অগ্রগামী, গৃছে 
তিনি পার্খে দণ্ডায়মান, চলিতে-ফিবিতে সর্বদা তিনি রক্ষাকর্তা। 

দক্ষিণেশ্ববে বালক-ভক্কগণকে ঠাকুরের সেবা করিতে দেখিয়া 
দেবেন্ত্রের মনেও একদ| অনুরূপ ইচ্ছার উদয় হইল।. সুযোগ পাইয়! 
ভিনি একদিন ঠাকুরের শৌচে গমনকালে গাড়্-গামছা লইয়া পশ্চাতে 
চলিলেন। কিছু দুর যাইয়াই ঠাকুর পশ্চাতে ফিছনিয়া উ্রাহাকে দেখিলেন 


দেবেজ্রনাথ মজুমদার ৩৪১ 


এবং জিব কাটিয়া বলিলেন, “এ! তৃষি কেন নিক্নে এসেছ 1? তোমায় 
সঙ্গে যে আমার ও-তাবৰ নয় ।” অভিমানী মজুমদার মহাশয় ভাবিলেন, 
“আহমিকি এতই হীন যে, গাড়ু-গামছ। বইবারও অধিকারী নই?" 
অগত্যা! গাড়ু নাষাইয়া অপরাধীর ভ্তায় নিমদৃিতে দাড়াইয়! থাকিলেন 
এবং ঠাকুর দূরে চলিয়! গেলে পঞ্চবটীমূলে বসিয়! চিন্তায় মগ্ন হইলেন। 
চিন্তা ধানে পরিণত হইয়া তাঁহাকে নিম্পন্দ করিল-_বৃক্ষলতা, বাটী, গঙ্গা 
সব অস্তহিত, নিজের অস্ভিত্বজঞানও নাই | জ্ঞান হইলে ছেখিলেন, ঠাকুর 
সম্মুখে ছাড়াইয়। ক্ষিপ্ধ মধূর ম্বরে বলিতেছেন, “দেখ, তোমায় কিছু করতে 
হবে না, তৃমি কাল বেল! আর সন্ধো বেল! হাততালি দিয়ে হরিনাম 
কলর) তা হলেই হবে। হরিনাম চৈতস্তদেব প্রচার করেছিলেন--বড় 
সিদ্ধ নাহ । আগ এখানে আনাগোনা! করলে সব হয়ে ঘাবে |” 

আর একদিন ঠাকুর তীহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “স্থ্যা গা, তুমি যে 
এখানে আসছ যাচ্ছ, তাকি বুঝলে? কি হ'ল?” চিস্তা করিয়া 
দেবেজ্্রবাবু উত্তর দিলেন, “তা মশাই, এমন কিছু বিশেষ তো! বুঝতে 
পারছি না) তবে ধর্মসম্বদ্ধে, কি ঈশ্বরসন্থদ্ধে জানবার জন্ আর কোথাও 
যেতে ইচ্ছা] হয় না, আর মনটা তেমন হাকপাক করে না।” 
ঠাকুর ছুই হাতের অঙ্গুলিতে অঙ্গুলি বন্ধ কৰিয়! দেবেন্্রকে বলিলেন, 
“তুমি অনেক করেছ বটে? কিন্ত খাপে খাপে লাগেনি । কি জান 1-- 
যে ঘরের ষে।' 

পূর্ণ বিশ্বাস লইয়া দেবেন তধবধি হরিনামজপে মন দিলেন । জপ 
তখন তীহার এমন অত্যন্ত হইয়াছিল যে, নিভ্রাবস্থায়ও মুখ হইতে - 
“হরি হয়ি” ধ্বনি উঠিত। তখন জমিদারি সেরেম্তার কার্ধ পরিত্যাগ 
করায় সমক্বেরও অভাব ছিল না। অন্তের প্রবেশরছিত গৃহে তিনি আপন 
সাধনায় প্র থাকিতেন--আছহার সেখানেই পৌছাইয়া দ্বিতে হইত। 
ধ্যানাবস্থায় তখন তাহার বিবিধ দর্শন হইত। একদিন শ্বেতবস্পরিছিত। 


৩৪২ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা। 


ও তিপকভূষিতা কয়েকটি স্ত্রীলোক একে একে তাহাকে প্রণাম করিয়া 
চলিয়! গেল। ঠাকুর শুনিয়া বপিপেন,.“ওব] অবিদ্ার সহচবী-_-তোমায় 
প্রণাম ক'রে চলে গেল।” একদিন তাহার বোধ হুইল, তাহার দেহ 
পৃথক্‌ হইয়! পড়ি! আছে--তিনি দাড়াইয়! উহা! দেখিতেছেন । অকল্মাৎ 
কেমন ভয় হইল, “তবে কি দেহত্যাগ হইল?” অমনি শরীর কম্পিত 
হইল-_তিনি পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিলেন। দীর্ঘ সাধনার ফলে এই 
সময়ে তাহার দেহে পুলকাদি সাস্বিক বিকার প্রকাশ পাইত, আর বাহ্‌ 
ব্যবহার উন্মাদপ্রায় হইয়াছিল--বিষয়ীর সংস্পর্শ অসহা বোধ হইত, 
আত্মীয়স্বজন কাগসর্পবৎ ও গৃহ অন্ধকৃপসদৃশ প্রতিভাত হুইত। কিন্তু 
গুকত্রাতাদের প্রতি প্রীতি বর্ধিত হইয়। এমন হইল যে, তিনি তাহাদের 
বিচ্ছেদ লহ করিতে পারিতেন না, কেহ আসিলে বলপূর্বক দীর্ঘকাল 
ধরিয়! রাখিতেন । সব জানিযা অবশেষে ঠাকুর প্রত্ীজগদন্বার নিকট 
প্রার্থনা করিলেন, “মা, ওকে এত দিস না। আহা, ও ছা-পোষ| লোক, 
ওর মুখ চেয়ে অনেকগুলি রয়েছে ।” অনন্তর দেবেজ্রনাথেব মন 
সহজাবস্থায় ফিরিল ; নংসারপালনের জন্ক তিনি ভ্রাতৃজামাতা যোগেশ- 
প্রকাশ বাবুর জমিদারিতে কার্ধ গ্রহণ করিলেন । 

ইহার পর স্বয়ংকৃতার্থ দেবেন্দ্র অপরকেও শ্রীরামকঞ্চচরণে টানিয়া 
আনিতে লাগিলেন । এইরূপে একদ্দিন বামচন্দ্রের গৃহে ঠাকুরকে 
দর্শনান্তে গমনোগ্ত গিরিশবাবুকে তিনি দক্ষিণেশ্বরে যাইতে বলিলেন। 
পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাটীর এক যুবক তাহার প্রেরণায় সম্গান অবলম্বন 
করিল। দ্েেবেজ্েরই টানে তাহার মাতুপ হরিশচন্জ্র মুস্তফী এবং 
বীরভূমবাসী বিহারী নামক এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত 
হইলেন তীহাঁরই কৃপায় অক্ষয় মাস্টার প্রারামকুষ্চচজরণে আশ্রয় 
পাইলেন । 

শ্রীরামরুষ্কে পৰীক্ষার্থে দেবেজ্বাবু একদিন তাছার্‌ অন্গপন্থিতিকালে 


দেবেজনাথ মজমদার ৩৪৩ 


তাহার বিবার ছোট চৌকির তোশকের কোণ তুলিয়! উহ্থার তলায় 
একটি রূপার ছু-আনি রাখিয়া দিলেন । ঠাকুর ফিরিয়া আসিয়া বারংবার 
বাসিতে চাছেন, কিন্ত বগিতে পারেন ন1; অগত্য! দেবেন্দ্রের দিকে 
তাকাই প্রশ্ন করিলেন, “হাগা, এমন হচ্ছে কেন? আমি বিছানা 
ছুতে পারছি না কেন?” লজ্জায় ভিয়মাণ দেবেশ হ্বীয় অপরাধ শ্বীকার 
করিলে ঠাকুর সহান্তে বলিলেন, “কি, আমায় বিড়ে দেখছ নাকি? তা 
বেশ, বেশ।” কাঞ্চনপরীক্ষায় উত্তীর্ণ ঠাকুর তখনও ভক্কের নিকট 
কাঠিনীবিষয়ে পরীক্ষা দেন নাই । দক্ষিণেশ্বরে সমাগত দেবেন্্রকে তিনি 
একদিন বলিলেন যে, একজন মহিলার জন্ তাহার মন কেমন 
করিতেছে--অনেক দিন তাহাকে দেখেন নাই। তারপর রসগোল্লা 
আনাইয়। দেবেন্রকে খা ওয়াইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জানাইয়! দিপেন যে, 
উক্ত মহিগ্াই উহ] দিশ্াছেন এবং তিনি ঠাকুরকে বড় ভালবাসেন । 
দেবেজের সন্দেহ জাগিয়াছিদ ; তাই অনিচ্ছাক্রমেই ইহা গলাধঃকরণ 
করিলেন । অবশেষে ঠাঞুর গাড়ি করিয়া উক্ত মহিলার গৃহে চলিলে 
দেবেন্্রও 'আমস্তিত হইয়া গাড়িতে উঠিলেন। পথে ঠাকুর নারীমৃততি- 
দর্শনে “মা আনন্দময়” বলিদ্রা প্রণাম করেন, আর দেবেন্দ্রের গা টিপিয়া 
জানাইয়! দেন, পম্সামি কারে! ভাব নষ্ট করি না।” ক্রমে সদলবলে 
শ্রীযুক্ত যচ্‌ মল্লিকের গুহে উপস্থিত হই! ঠাকুর একাকী সটান অন্গর্মহছলে 
চঙ্গিয়! গেলেন । দেবেন্দ্রের সন্দেহ তখন চরয়ে উঠিয়াছে, আর এদিকে 
সঙ্গী মাস্টার মহাশয় গান ধ্রয়াছেন-- 

আমার গোরার সঙ্গী হয়েও ভাব বুঝতে নারলুম বে, 

গোরা বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে, 

গোরা কার ভাবেতে মীতোয়ার (ভাববুঝতে নাবলুষ রে)। 
ইতোমধো ঠাকুরও বাহিবে আসিয়া অসমাপ্ত গানের বাকী অংশ গাছিতে 
লাগিলেন। একটু পরেই ভিতর হইতে আহ্বান আসায় তিনি জলযোগ 


৩৪৪ জীরামকৃষ্-ভক্কমালিকা 


করিতে গেলেন। স্বপ্ন পরেই আহত হইয়া দেবেন্জরািও ভিতরে 
প্রবেশপূর্বক দেখেন এক বৃদ্ধা বাৎসলা/ভাবে জাঞুতা হই! সঙ্গলনয়নে 
শ্রীরামককঞ্চপার্থে উপবেশনপূর্বক তাহাকে খাওয়াইতেছেন এবং ঠাকুরও 
পাঁচ বছরের ছেলের যতে! আলুথালু অবস্থার বসিয়া আছেন । এই প্রকার 
ব্গীয় দষ্ঠ-দর্শনে দেবেনের সন্দেহাকুল মন ধিন্কারে পূর্ণ হইয়া গেল এবং 
ছুট মনের প্রায়শ্চিত্ের জন্ত কিমৎক্ষণ জলঘোগের কথা ভুলিয়া সেই 
ৰাৎসলা-মাধুর্ব আত্বাদন করিতে লাগিলেন। দেবেন্্র পরে জানিলেন, 
এই তক্কিমতী মহিল! যছুবাবুব মাসী । 

দেবের এই সময়ে যে কর্মে নিযুক্ত ছিলেন, উহ্থার খাতিরে তাহাকে 
বিদেশ পোশাক পরিয়া মধ যধ্ে আদালতে যাইতে হইত; এ বেশেই 
আদালতের নঙিপঞ্জ সহ তিনি একদিন দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হয়] 
প্ীবামকষের কক্ষের বাছিবে দণ্ডায়মান রহিপেন 7 কারধ তিনি জানিতেন 
যে, ঠাকুর আদালতের কালিমালিগ দলিঙ্সপত্র পছন্দ করেন নাঁ। ঠাকুর 
কিন্তু তীহাকে ভিতরে ডাকিয়া লইলেন এবং তাহার আপত্তি গ্রাহথ ন। 
করিয়া বলিলেন, “তোমাদের ওতে কোন দোষ হবে না তুমি তিতবে 
এম।* আর একদিন হঠাৎ গ্রিরিশচন্্ প্রভৃতির অন্গুরোধে অন্তটি বন্পেই 
দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হুইয়! দেবেন স্থির করিলেন যে, সেদিন ঠাকুরকে 
ম্পর্ণ করিবেন না; কিন্তু ঠাকুর তীছাকে আপন সন্নিকটে টানিয়। 
বলাইলেন। আর একদিন গরষ মিহিদান। লইয়া দক্ষিণেশ্বরে আসার 
সময় স্থানাভাববশতঃ দেবেজ্রকে জনৈক দীর্ঘশৃশ্র বিধর্মীর নিকট বসিতে 
হয় এবং সে ব্যক্তি অনর্গল কথ! বলিতে থাকিলে দেবেজ্জ দেখিলেন যে, 
বক্তার মূখ হইতে অবিরাম থুৎকারবিন্দু নির্গত হইতেছে । অতএব 
সদেছ জন্মিল যে, হয়তে| মিছিদানা অপবিজ্র হইয়াছে । কাজেই 
দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছয়! উহা! এক কোণে রাখিয়া! দিলেন ।; এদিকে ঠাকুর 
ক্ুধাবশে খাত অন্বেষণ করিতে করিতে উদ! দেখিয়া: আনদ্দসহকারে 
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খাইতে লাগিলেন | ভাবদৌষ, ম্পর্শদোষ ইত্যাদি সম্বন্ধে অভিমান সচেতন 
ঠাকুরের এরূপ আচবণঘুষ্টে গ্বতই মনে হয়, “সত্যই তো, তগবানও যদি 
তক্ষের ভাব না দেখিয়া আচারমাআ দেখেন, তবে দূর্বল মাছষ দাড়ায় 
কোথায়?” 

শ্রীরামকঞ্চকে শ্বগৃহে আনিয়া তক্তগণ আমোঁদ-আহমাধ করেন দেখিয়া 
দেবেস্ত্রেরও একদিন অনুরূপ ইচ্ছা! হইল। তাহার অবস্থা! বিবেচনা কৰিয়া 
গিরিশচন্দ্র সমস্ত বায়ভার বহন করিতে চাছিলে দেবেন্দ্র তাছাতে স্বীরুত 
হইলেন লা। শ্রীবামরঞ্জ অনুরুন্ধ হইয়া বলিলেন, “গাঁড়িভাড়া যে অনেক 
লাগে, তোমার আয় তেন নয়।” দেবেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, “তা হোক 
মশাই, খণং কতা ঘ্বৃতং পিবেৎ।” বস্ততঃ সেদিন ীরামকফ ও তৎসহ 
আগত ভক্তবৃ"' দে'বজের সেবা ও আতিথো বিশেষ পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। 
আহারকালে, দেবেজ্দ্রের পরিবারবর্গের ভক্তিসনদর্শনে ঠাকুর বিশেষ প্রীত 
হইয়! দেবেন্দ্রকে বলিলেন, তিনি যেন একদিন সকলকে দক্ষিণেশ্বরে লইয়া 
যাঁন। সপরিবারে দেবেজ্জ যথাকালে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলে দেবেজ্রের 
মাতাকে শ্রীরাম়রুঞ্জ দ্বীয় জননীর স্তায় সম্মানে গ্রহণ করিলেন। বৃদ্ধা 
দেবেজ্রজননীও ঠাকুর এবং শরীশ্রীমাভাঠাফুরানীর সহিত আলাপাস্তে 
শ্রীরামকুষণ সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা লইয়! গৃহে ফিরিলেন। ইহার কিছুদিন 
পরে ঠাকুর অঙ্গুলি দ্বার দেবেজ্রের জিহ্বায় কি যেন লিখিয়! দিলে 
দেবেন্রের বিশ্বাস জঙ্গিল যে, ঠাকুর তাহাতে শক্তিসঞার করিয়াছেন। 

বরাছনগর মঠ প্রতিষ্ঠার পর দ্বেবেজ্্রবাবু প্রায়ই তথায় যাইতেন। 
একদিন স্বামী বিবেকানন্দ ধরিয়া বসিলেন যে, তীহাকে সন্গ্যামী হইতে 
হইবে। দেবেজ্রবাবু যদিও জানাইলেন যে, ইছা ঠাকুষের অস্থমোদ্দিত 
নছে, তথাপি শ্বামীজী তাহাকে লক্যাসীর বেশে সাজাইলেন। ইহাতে 
অস্তবের বৈবাগা উদ্দীপিত হইয়া দেবেজ্্রনাথকে এতই বিভোর করিল ষে, 
তিনি সঙ্গী মাতুপকে জানাইলেন, আর "আমি বাড়ি যাব ন1।” মামা 
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অবশ্ঠ নানাগ্রকার যুক্তি দেখাইয়! তাঁহাকে গৃহে লইয়া আদিলেন ; কিন্তু 
সন্্যাসের মে খোর কাচিতে প্রায় একমাম লাগিঙ্গ । 

দেবেজরনাথ প্রায়ই ভাবে বাহুজঞান হারাইতেন। একদা গ্রিরিশবাবুর 
বাড়িতে নারিকেলবৃক্ষের শাখা বাছুতবে ছুলিতেছে দেখিয়া তাছার গ্ররুষ্ের 
শিখিপুচ্ছচূড়ীর কথা মনে পড়ায় তিনি কাঠপুত্তলিকাবৎ নিম্পন্দ হইয়া 
গেলেন। জ্ঞান হইলে গিরিশচস্ত্র ভাবুক দেবেজ্জকে দাবধান করিয়া 
দিলেন, “দেখ, দেবেনবাবু, আমার এখানে ভাব-টাব করে] না--ওতে 
আমার বড় ভয় করে।” আর একদিন সশিষ্ক এক নৈয্জায়িক পণ্ডিত 
আসিয়! বলিলেন, “সীম মনের দ্বারা অসীম ভগবানের ধারণা কিজুপে 
হইতে পারে 1? প্রশ্শ্রবণে দেবেন্্রনাথ মা-কাঁলীর ছব্র দিকে এক পুষে 
নিরীক্ষণ জরিতে করিতে বাহজ্ঞান হারাইলেন। তাহার জানলাভাস্তে 
পণ্ডিতের শিস্ত যখন আবার এ প্রশ্থের কথা ম্মরণ করাইয়া দিল, তখন 
পণ্ডিত কহিলেন, “বাপু, তোমার চেয়ে মূর্খ তো আর দেখিনি । চোখের 
সামনে দেখলে কি করে মনের দ্বারা ঈশ্বরের ধারণ! হ'ল-_তবু আধার 
দ্রিজানা! করছ?” 

আয় অপেক্ষা বায় অধিক হওয়ায় দেবেন্ত্রকে বড়ই বিব্রত থাকিতে 
হইত। তাই“মিনার্ভ! থিয়েটারের কর্তৃপক্ষের অনুরোধে ১৮৭৩ খ্রপ্কাবের 
প্রানে তিনি তথায় ক্যাসিফ্জারের প্দ গ্রহণ করিলেন। তখন ভইতে 
দিনে জমিদারি সেবেস্তায় এবং রাত্রে থিছ্জেটারে কাজ চলিতে লাগিল । 
থিয়েটারের অঙ্গুরোধে তাহাকে বন উচ্চৃত্খপ যুবক-যুবতীর সংস্পশশে 
আদিতে হইত; এমন কি, অনেক মময় নটাদিগকে গৃহ হইতে ডাকিয়। 
আনিতে হইত। ইহার ফলে দেবেজ্রের মনে কুচিস্তার উদ্ভব হইয়া ক্রমে 
উহা আত্মুনানি ও অস্থশোচনার আকারে দেখাদিল। অতএব তিনি 
১৮৯৫-এর মার্চ মাসে এ কার্য পরিত্যাগপূর্বক ভক্তদের নিকট সাস্বনা 
তিক্ষ! করিতে লাগিলেন | অবশেষে নাগ মহাশয় বলিলেম, “কাজলের 
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ঘরে কাঞ্জ করতে গেলে গায়ে দাগ লাগেই; তা ভব কিসের? গুরু সঙ্গী 
আছেন, ধুয়ে নিবেন।” এতদিনে দেবেন সৃত্যকার আশ্বাসবাঁণী শুনিয়া 
শান্ত হইপেন। ঠাকুরই তীছাকে রক্ষা করিপেন। পরে তিনি সকলকে 
বলিতে লাগিলেন, “লোকে আমার জীবনের এই সময়কার ঘটন। জানতে 
পারলে বুঝতে পারবে যে, জীবনে একবার মন্দ কার্ধ করলে যে তাকে 
ভগৰানেবপথ হুতে জন্মের মতো! বিচাত হতেহবে তার কোন কারণ নাই। 
আমি সেই সময়ে কত গছিত কাজ করেছি, তথাপি দয়াময় ঠাকুর আমার 
ত্যাগ করেননি 1” জীবনের এই অধ্যায়ের কণা শুনিয়া শ্বামীজী 
বলিয়াছিলেন, “একটান1 উন্নতিই প্রকৃত মহ্ত্তবের পরিচায়ক নহে, 
প্রত্যত প্রতি পদস্থলনের পরে যে পুনরভ্াখান উহাই প্ররূত মহত্ব।” 

১৮৪৪ আট্টাজে জমিদারির কার্ধ পরিত্যাগ কবিয়! দেবেন্দ্র প্রায় এক 
বৎসর বেকার ছিলেন ; এই সময়মধো তীহার মাঁতৃবিয়োগ হওয়ায় 
পরিবারে অতপর রছিলেন তীছান স্হধর্সিণী ও ভ্রাতৃজায়া। নিদারিণ 
অর্থকচ্ছুতার মধ্যে চাকরিহীন থাক অসস্থব জানিয়া তিনি ১৮৯৬ গ্রীষ্টাবের 
৯ই জুন তারিখে ইটালী অঞ্চলের মহেজ্্রবাবুর জমিদারিতে চাকরি 
লইলেন ; বেতন ধার্ধ হইল মাসিক ২৫ টাকা । এই কর্মগ্রহণের প্রায় 
পাঁচ-ছষ় মাস পরে তিনি সপরিবারে ইটালী ৩৩নং দেব লেনের বাটীতে 
আসিয়! বাদ করিতে লাগিলেন । 

কার্ধের অবসরকালে দেবেজ্রনাথ জমিদারবাবুদের পুণ্পোস্যাঁণে নিভূতে 
জপধ্যানে রত থাকিতেন; কখন ব! তিনি কেওড়াতলার শ্শানে 
সাধন করিতেন; কিন্তু তখনও গ্রকাস্তে আপনাকে সাধক বলি পরিচয় 
দিতেন না, কিংবা প্রীরামকঞ্চ-মহিমাও প্রচার করিতেন না; বরং তীাছার 
আয়ের তুঙ্গনায় পোশাকের পারিপাটোর আধিকাদর্শনে লোকে মনে 
করিত, তিনি ঘোর বিষয়ী গ বিলাঁমী। ইতোমধ্যে আচার্য বিবেকানন্দের 
বিজয়লাতের পয কলিকাতাবাসীব। শ্রীরামরুষপার্ধদগণের অন্থেষণে 
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ফিরিতেছে এবং তাহাদের নিকট ঘে গুপ্তধন আছে, তাহা জাবিকষার 
করিয়া উহার অংশগ্রহণে ব্যাকুল হইয়াছে । তাই মজুমদার মহাশয়েরও 
মনে হইল যে, তিনিও যখন শ্রীরামকৃষ্ণের পৃত্নঙ্গে ধন্ত হইয়াছেন. 
তখন প্রগুরুর মহিমাখ্যাপন তাঁছারও অবশ্ট কর্তব্। এই ভাবেই 
মহেন্্রবাবৃর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা উপেন্ত্রবাবুকে লইয়া! প্রবামকঞ্গ্রসঙ্গ আবস্ত 
হইল। উপেন্দ্র শৈশবে পরম্হংসদেবকে কয়েকবার দেখিয়াছিলেন ; 
জুতরাং দেবেজ্রবাবৃকে পাইয়া সেই-সব স্বৃতি পুনরুজ্জীবিত করিতে ও 
অতৃগ্$ আকাজ্ষ। মিটাইতে অগ্রসর হইলেন। ইহাই দেবেজ্ের 
গ্রচারকার্ধের আরম্ভ। ধীরে ধীরে তিনি তীছার বাটার পার্স্থ 
হুর্গাচরণ ভট্টাচার্য মহাশয়ের চালাথরে সঙ্গাগত লোকদিগকে লয়! 
লগ্রন্থপাঠ ও তগবংপ্রসঙ্গ আরভ্ভ করিলেন। এই প্রকারে তিন-চাবি 
বৎসর কাটিয়া! গেল। 

তখনও মজুমদার মহাশয় আচার্ধের আসন গ্রহণ করেন নাই; সে 
হ্ুযোগও শঈঅই আদিল। একদিন মহেম্ত্রবাবুর জোট্ঠপুজ স্থরেন্রবাবুর 
বিশেষ অন্থরোধে তিনি অনিচ্ছাসত্বেও উপরের বৈঠকখানায় এক 
সন্গাসীর মূখে শ্ঠামাপঙ্গীত শুনিতে যাইয়! তাবে এতই বিভোর হইলেন 
যে, জাত্মসংবরণে অসমর্থ হইয়া! সভামধো উঠিয়া দীড়াইলেন। সেদিন 
হইতে ইটালী অঞ্চলে তিনি সকলের তক্ি-শ্রদ্থা আকর্ষণ করিতে 
লাগিলেন এবং ক্রমে অনেকে তীহাকে গুরুপদে বরণ করিল। 

প্রাগ্ুক ঘটনার অল্প পরে (১৮ই ডিসেম্বর, ১৮৯৯) দ্নেবেজ্সবাবৃর 
সহ্ধর্িী দেহতাযাগ করিলে তাহার জ্যোষ্ঠা ভগিনী আসিয়া! তাহার গৃহে 
বাম করিতে লাগিলেন । ১৯০৫-এর শেষভাগে ইছারও দেহাস্ত হয়। 
এই কয় বসবের মধোই দেবেন্দ্রনাথের যশ সুগ্রতিচঠিত হইয়| পিয়াছে। 
হেমচন্্র নামক এ অঞ্চলের এক যুবক তাহার অনথরাগী গুন হইয়া স্বীয় 
আঁবাসবাটী ৪৩নং দেব লেনে কীর্তনাদির ব্যবস্থা করিয়া! দিয়্াছেন। 


দেবেজ্নাথ মঞ্জুমদার ৩৪৯ 


নিি্ই গৃছে পরামকফের প্রতিকৃতি রাখিয়া তক্তগণ ১৯০* হ্রদের 
৬ই মে সন্ধ্যার মনন মহানন্দে নিয়মিত কীর্তন আর্ত করিয়াছেন। 
ইছাই বর্তমান 'উষ্রীবামকণ অর্চনালয়ের' প্রতিষ্ঠার দিন। এইরূপে 
প্রতাছ সন্ধ্যার পর দেবেন্দ্রবাবু তক্তবৃন্দসঙ্ষে যোগদানপূর্বক কীর্তন এবং 
স্থমধুর গল্প ও সরল উপদেশাবলীতে সকলের মন হরণ করিতে লাগিলেন। 
অচিরেই তাহার উপলদ্ধি হইল যে, উপস্থিত তক্তদের উপযুক্ত সঙ্গীত 
অভীর বিরল; অতএব স্বনিপুণ লেখনি-অবলদ্বনে গভভীরতভাবপূর্ণ 
আীরামকফ-সঙ্গীত রচনায় অগ্রনর হুইলেন। এই-সকল গান পৰে 
“দেবগীতি' নামে পুষ্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 

'ইটালীর অর্চনালয়' অচিরে ্রীরামকৃষ্ঃ-তক্তগোষ্ীর দৃষ্টি ও শ্রদ্ধা 
আকর্ষণ করিল। স্বামী সাবদানন্দ একসময়ে প্রায় ছই মাস কাল প্রতি 
শনিবারে সেখানে শান্ত্রপাঁঠার্দি করিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দেরও 
তথায় শুভাগমন হইয়াছিল (১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯০১)। ক্রদ্ধানন্, 
প্রেমানম্দ, শিবানন্দ প্রভৃতি স্বামীজীদ্দের এবং গিরিশবাবু ও মাস্টার 
মহাশয় প্রভৃতি বিশিষ্ট ভক্তদেরও প্রায়শ: আগমন হুইত। দ্বামী 
অথণ্ডানন্দের সারগাছি আশ্রমের জন্ত দেবেক্্বাবু নিয়মিতভাবে অর্থসংগ্রহ 
করিতেন। আর বিবেকানন্দের সঙ্গে ছিল তাহার এক অপূর্ব সৌহার্। 
গোপীভাবে বিভোর মজুযদার মহাশয়কে স্বামীজী অনেক দময় সধী' 
বলিয়। সম্বোধন করিতেন? আর তাহার নৃত্যন্র্শনের আকাঙ্ষা জাগিলেই 
গান ধরিতেন : 

“্আামি মধুরানগরে প্রতি ঘবে ছরে 
খুঁজিব যোগিনী হয়ে।” ইত্যাদি 
অমনি দেবেজ্রের পদছয় বৃত্যচঞ্চল হইয়] উত্রিত। কিন্তু শ্বামীজী অধিক 
তাবপ্রবণতা পছন্দ করিতেন না) তাই শ্রাস্ুমণ্ডগী দৃঢ়করপার্থে তাহাকে 
আমিষাহারের পরামর্শ দিতেন । দেবেন্দ্র আজীবন নিরামিষাশী হইলেও 


৩৫০ জীরামকৃষ্-ভক্তমালিক 


স্বামীজীর এই কথাকে আদেশরূপে গ্রহণপূর্বক মতন্তাহার আরম্ভ করেন; 
কিন্তু মাংসভোজন তাহার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। 

১৯০১ শ্রীগ্াবের ৭ই মে অর্চনালয়ে প্রথম শ্রীরামকষ্ধ-মছোৎ্মব হয়। 
তদ্ববধি প্রতিবসরই উহা হইয়া আসিতেছে। পর বৎসর ফেব্রুয়ারি 
মাসে অর্চনালয়ে বর্তমান ৩৯নং দেব লেনের বাটীচি ভাড়া করা হইলে 
ফেবেভ্রবাবু উহ্নাতে উঠিয়া আঁসিলেন। এ বৎসরই দোলের সময় হইতে 
সেখানে ঠাকুরের নিতাপুজা! ও ভোগবাগাদি আরস্ত হয়। ১৯০৪ খ্রীষ্টাবে 
হেমচজ্জ ঠাকুরকে বথে বসাইয়া আনন্দোৎসবের পরিকল্পনা কবিলেন। 
তদনুসারে সুসজ্জিত বাঁলকদিগকে দেবেন্্-বিরচিত একটি গান শিখাইয়া 
দেওয়া হইল। যথাসময়ে শ্ীঞ্ীমা উৎসবে যোগদানের জন্ত আমিয়। 
রথপুরোবর্তী নৃত্যুপরায়ণ বালকগণের মুখে গান শুনিলেন-_ 

“এল তোর দুষ্ট ছেলে, তুষ্ট করে নে মা কোলে। 

যাব আর কার কাছে মা? বাবা নিদয় গেছেন ফেলে ! 
বেড়াই বলে যেখা সেথা, মা বুঝি ভাই কস্নে কথা, 
শুনি নাই এমন কথা-_নাই ব্যথা কুপুত্র মলে !” 

শীত্ধার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, বালকমুখে দেবেন্দ্র স্বীয় আঁতি 
তাহারই চরণে নিবেদন করিতেছেন। তিনি পূর্বে তাহার সম্মুখে 
ঘোমটা খুলিয়া! কথ! বলিতেন ন1; আজ কিন্তু উহার বাতিক্রম হইল--. 
তিনি দেবেজুকে সম্মুখে ভাকাইয়! প্রাণ খুলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। 

দেবেন্রবাবুর প্রেরণায় অনেক যুবক এ সময়ে শিবজ্ঞানে জীবসেবায় 
লিরত ছইতেন। তীহাদেরই মধ্যে শ্রীযূত নফর্চন্দ্র কু একদিন এ 
অঞ্চলের চাকা নর্দমা-পরিষ্কারে নিযুক্ত মরণাঁপন্ন ছুইটি ধাঙ্গড় বালককে 
বাচাইবার জগ্ত নার্মার ভিতর বাঁপাইয়! পড়িলেন ; ফলে তাহারও মৃত্যু 
হইল। অতঃপর দেবেন্রবাবু সভালমিতির সাহাযো তাহার শ্বৃতিরক্ষা ও 
পরিবারবর্গের ভরপপোষণের বাবস্থা করাইলেন। ৰ 


দেবেজ্্রনাথ মজুমদার ৩৫১ 


শেষ বয়সে মন্তুমদার মহাশয়ের স্বাস্থ্য ভাগ ছিল না। স্বাস্থোদ্ধানের 
জন্য ১৭০৬-এর ডিসেম্বর মাসে তিনি পুরীতেকি ছুর্দিন বাস করিয়াছিলেন । 
১৯৭ অকে তিনি যীরাটে গমন করিলে তাঁহার গুণমূত্থ অনেক সম্তাস্ত 
ব্যক্তি শিশ্ত্ব গ্রহণ করিলেন। পরে হৃষীকেশাদি-দরশনাস্তে পর বৎলর 
জানুয়ারি াসে তিনি কলিকাতায় ফিরি আসিলেন। অতঃপর ভক্তগণ 
সাহাকে হুর্বল শরীরে পরের দালত্য হইতে মুক্তি দিবার জন্য গাহার 
ংলারের সমস্ত দাঙ়িত আপনাদের স্বন্ধে তুলিয়া লইলেন। তদবধি তিনি 
শুধু ভগবংপ্রসঙ্গ লইয়াই রছিলেন। ১৯১৮ অকেও তিনি ষীরাটে 
গিয়াছিলেন । সেখানে শীতপচন্দ্র মি নামক এক ভক্তের মাতা পীড়িতা 
হইলে দরিদ্র ্াতলচন্ড্র ভাবিয়া আকুল হইলেন যে, মাছের সেবা! ও চাকরি 
কিরপে একদ্ক্ষে চলিবে । সব শুনিয়া দেঁবেজ্রনাথ সেবাকার্ধ স্হান 
গ্রহণ করিলেন। কিন্ত শতপ্রধান স্থানে বারংবার বাহিবে ঘাতায়াতের 
ফলে অচিবেই স্বয়ং অস্থগ্থ হইয়া শয্যাগ্রহণ করিলেন । ভাক্তার বলিলেন, 
ডবল নিউমোনিয়া, প্রাঁণসংশয় | যাহা হউক, ভক্তদের যবে ও ভগবাপের 
কপায় এ যা রক্ষা পাইয়া! ভিনি পন্য বৎসর মার্চ মাসে কলিকাতার 
ফিরিলেন। 
কলিকাতীয় শ্বান্থ্ের উন্নতি নাহইয়! অবনতিই হইতে লাগিল। 
অঞ্চচ ভক্তসমাগম ও উপদেশদাশ বাড়িয়াই চলিল। ইছার প্রতিকারকলে 
তিনি বিভির সময়ে তবানীপুর, হেতমপুর, মধুপুর প্রভৃতি শানে 
গিয়াছিলেন। এই সময়ে ভক্তগণ স্থির করেন যে, অর্চনালযের বাটা 
অন্বাস্থাকর ; অতএব উপযুক্ত স্থানে বাড়ি ক্রয় করিবেন। বাটী নির্বাচিত 
হইয়া বারন! পর্বস্ত হইয়া গেল; কিন্তু দেবেজ্রনাথ বলিলেন যে, বহু 
মহাপুরুষের স্থৃতিজড়িত ও তীর্থীভূত বর্তমান বাটা তিনি ত্যাগ 
করিবেন ন1। স্ৃতরাং সমস চেষ্ট। পণ্ড হইয়া গেল। 
ক্রমে ১৯১১ শ্রীষ্ঠা আদিল। মজুমদার মহাশয়ের বস়ংক্রম তখন 


৩৫২ শ্রীরামকৃষফ্ণ-ভক্তমালিক 


৬৮ বতনর। তাঁছার শরীর ভিল ডিঙ্গ করিয়! ক্ষয় হইতেছে, দেছে দূর্বলত। 
আছে, তদুপরি শ্বাসগ্রশ্বাসের কষ্ট ওসায়েটিকার যন্ত্রণা, অথচ সবল বাক্তির 
স্কায় তিনি তখনও ঘণ্টার পর ঘণ্টা তক্তদিগকে উপদেশ দিতেছেন। 
এপ্রিল মাসে গুড ফ্রাইডের ছুটিতে মহাপমারোহে তীঁহার জীবনের 
শেষ প্রীরামকোৎসব হইয়া গেল। দেবেজ্রবাবু পূর্বসংস্কারাম্যাী 
নৃতাগীতে পূর্ণোৎ্সাহে যোগ দিপেন এবং সমাগত হিন্দু, মুপলমান, 
্রীষ্টান প্রভৃতি বহু সম্প্রধাের গুণগ্রাহীদিগকে উতৎ্পবাননে মাতাইলেন। 
কিন্তু অচিরেই তিনি বুঝিলেন যে, আর অধিক দিন তিনি থাকিবেন 
না--তক্তদ্রিগকে তাহা জানাইয়াওড রাখিলেন। অনভ্ভর ২৭গশে আশ্বিন, 
শনিবার, ১৩১৮ বঙ্গাবে (১৪ই অক্টোবর, ১৯১১) বেল! ১ট1 ৫৫ মিনিটে 
অক্র-পুলক-কম্পমধো রামকঞ্চনাম শ্রবণ করিতে কবিতে তিনি বাঞ্ছিত 
লোকে মহাগ্রয়াণ করিলেন। 


পীরামকৃষ্জের লীলাকালে ধাহার। তাহার উপদেশমধ্যে একট] শাশ্বত 
সৌন্দর্য ও অমুতরসের আব্বাদলীভে স্বয়ং কৃতার্থ হইয়া সর্বসাধারণের 
উপকারার্থে উহ! প্রকাশপূর্বক শ্রীরামরুষ্চ-ভক্তমণ্ডলী ও হিন্দুসমাজের 
কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত হুরেশচন্দ্র দত্ত সেই অগ্রণিবুন্দের 
অন্যতম । আবার গৃহস্থ হইয়াও যাহার! অমায়িকভা, সতাবাদিতা, 
স্যায়পরায়ণতা, স্বাবলম্বন, সরলতা প্রভৃতি সাধূচিত গুণরাশি নিজ “জীবনে 
প্রকটনপূর্বক সেই উপদেশলাভের সার্থকতা দেখাইয়াছিলেন, হথরেশবাবু 
ভাহাদেরও দে) অভি উচ্চাসনের অধিকান্ী। 

তিনি ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার অস্তঃপাতী হাটখোলার প্রসিদ্ধ 
দবত্তবংশে জন্মগ্রহণ করেন। “পরমহংস রামকষেের উক্তি” 'সাধকসহুচর” 
'নারদস্থত্র' (বা 'ভক্তিজিজ্ঞাসা' ), 'শ্ররামকৃষ-সমালোঁচন1, “বেদ ও 
বাইবেল', ভগবান পবামকষ্ ও ব্রা্মমমাজ', 'শ্রীরামকৃষ্ণলীলা ম্বত' 
“কাজের লোঁক' প্রভৃতি পুস্তকের সংগ্রাহক বা রচয়িতাকূপে তিনি 
খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন । প্রথম পুস্তকখানি এখনও শ্রীরামকুঞ্ণসঙ্জে 
সাদরে পঠিত হুইয়। থাকে । গ্রস্থখানির প্রথম ভাগ ১৮৮৪ শ্্রীষ্টাব্ের 
ডিসেম্বর মাসে পরমহংস বামকৃষ্ণের উক্ভি' নাষে প্রকাশিত হয় এবং 
১৮৮৬ খ্রীষ্টা্ধে উহার দ্বিতীয় ভাগ মুদ্রিত হয়। পরে ১২৯৭ সালে উহা! 
'পরমহংস শ্রীমদ রামকৃষ্ণের উপদেশ' নামে ছুই ভাগে পরিবর্ধিতাকারে 
বাহির হয় এবং ১৮৯৪ খ্রীষ্টান শ্রীরামকৃষ্ণের সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ ছয় খণ্ডে 
প্রকাশিত হয়; তখন উহার প্রতিখণ্ডে একশতটি উপদেশ ছিল। এই 
কার্ধে প্রীরামকৃষের অন্ততম ভক্ত শ্রীযু্ষ হরমোহন মিত্রের অদম্য উৎসাহ 
ও সহায়ত] ছিল এবং তিনিই ছিলেন গ্রন্থের প্রকাশক । প্রতি সংস্করণ 
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নি:শেধিত হইয়া গেলে তিনি আরও নৃতন উপদেশ-সংযোজনের জন্ 
স্থরেশবাবুকে অন্থরোধ করিতেন ও গ্রন্থের আয়তনবৃদ্ধি ন৷ হওয়া পর্ধস্ত 
ষুদ্রণকার্ধে অগ্রদর হইতেন না। ইহার ফলে নৃতন সংস্করণপ্রকাশে 
বিলম্ব হইয়া! যাইত। চতুর্থ সংস্করণের সময় অধিক বাধা ঘটিল এই যে, 
হরমোহুনকে ঠাকুর স্বধামে টানিয়া লইলেন। স্থতরাং নবকলেবর লইয়া 
্রস্থখানি ১৩১৫ সালের পূর্বে জনমমাজে উপস্থিত হইতে পারে নাই। 
অতঃপর ১৯১২ শ্্রীষ্ঠটাকের ১৮ই নভেম্বর বাজে ৬২ বৎসর বয়সে স্বরেশচন্ত্রও 
বাঞ্িত লোকে প্রয়াণ করিলেন । বর্তমানে 'ত্রীরামকষ্দেবের উপদেশ? 
নামে এ গ্রন্থখানি একখণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে এবং উহাতে 
পরমহংসদেবৰের জীবনী ও ৯৫০টি উপদেশ আছে। গ্রস্থখানির প্রারস্তে 
প্রদত্ত “প্রকাশকের নিবেদন'-পাঠে জানা যায় যে, সরেশবাবু সমস্ত 
উপদেশ হ্বকর্ণে না শুনিলেও নির্ভরযোগ্য তক্তগণের নিকট হইতে উহ! 
সংগ্রহ করিয়াছেন। সুতরাং ইহার প্রামাণ্য অবিসংবাদিত । 

হুবরেশবাবু সম্ভবত: ১৮৮২-৮৩ খ্রীষ্টান্ের কোনও একসময়ে নাগ 
মহাশয়ের সহিত দক্ষিণেশ্বরে যাইয়। শরামকষ্েের প্রথম সাক্ষাৎকারলাভ 
করেন। এই ঘটন1 ও নাগ মহাশয়ের সহিত হুরেশের সৌছার্দযের কথা 
আমর!1 নাগ মহাশয়ের প্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। স্থবেশ নাগ মহাশয়কে 
“মামা বলিয়া ভাকিতেন। তিনি ব্রাঙ্ধ সমাজের সংস্পর্শে আসিয়া 
সাকারে শ্রদ্ধা! হারাইয়াছিলেন ; স্থতরাৎ “মামার” সহিত তাহার প্রায়ই 
তুমুল তর্ক হইত। দক্ষিণেশ্বরে প্রথম দিনে আগত সরেশবাবু মন্দিরের 
দেবদেবীকে প্রণা্ করেন নাই । পরে একাকী বা নাগ মহাশয়ের 
সহিত তিনি অনেকবার তথায় গিয়াছিলেন এবং নাগ মহাশয় তাহাকে 
ঠাকুরের নিকট দ্বীক্ষা লইতে বলিয়াছিলেন। স্থরেশবাবুর উহাতে 
বিশ্বাম ন! থাকার প্রীরাঙকষের মত জানিবার জন্ম উভয়ে তৎসম্মীপে 
উপস্থিত হুইলে তিনি সথরেশকে দীক্ষার প্রয়োজন বুঝাইয়া দি্লাছিলেন। 
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কিন্তু ব্রাহ্মমংস্কারাপন্ন স্থবেশ জানাইলেন, “আমার তো মন্ত্রে বা ঈশ্বরীয় 
রূপে বিশ্বাস নেই।” তখন শ্রীরামকুষ্চ বলিলেন, “তবে ভোমার এখন 
দীক্ষার দূরকার নেই। পরে তুমি এর প্রয়োজন বুঝবে; সময়ে তোমার 
দীক্ষা হবে।” 

ইহার পরে যখন তাহার মনে দীক্ষার আগ্রহ জাগিল, তখন তিনি 
কোয়েটার ইংরেজ সরকাবের লমরবিভাগে মাসিক দুইশত টাঁকা বেতনে 
চাকরি করেন। তখন (১৮৮৫ শ্রী) আফগান ঘুদ্ধ চলিতেছে এবং 
সরকার এজন্য অকাতরে অর্থবায় করিতেছেন। যুদ্ধকালীন অনিশ্চয়তার 
মধ্যে দ্রুত কার্ধসম্পাদনের জন্য মুক্তহত্তে অর্থবায় করিতে হয় বলিয়। 
উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের উপর যথেষ্ট ক্ষমতা অলিত হয়; বহু বিষয়ে 
তীহাদের খঞ্জুরী থাকিলেই আয় ব্যয়াদির যাথার্ঘ্য সন্বস্ধে গ্রশ্ন উঠে ন1। 
এই স্থযোগে অসাধুভাবৃদ্ধি পাওয়া অস্বাভাবিক নছে। স্থরেশবাবুব 
উর্ধতন জনৈক কর্ষচারীও এই প্রলোভনের বশবর্তী হইয়া কিঞ্চিৎ 
অর্থ আত্মসাৎ করিতে অগ্রসর হইলেন এবং লভাঁংশের এক তৃতীয়াংশ 
হুবেশচন্দ্রকে দিবার প্রতিশ্রতিতে তাহার সাহাঁযা চাহিলেন। স্থবেশবাবু 
উহা! অন্বীকার করিলে কর্মচারী ভয় দেখাইলেন যে, অবাধ্যতাদির 
অভিযোগ আনিয়! তিনি তাহাকে সামরিক আইন অন্থযায়ী 'বন্দী 
করিবেন অথবা বলপূর্বক হ্বকার্ধ সিদ্ধ করাইবেন। স্থরেশবাবু তখন 
চাকরিত্যাগে উদ্ভত হইলেন; কিন্তু কর্মচারী জানাইলেন যে, যুদ্ধের 
প্রয়োজনে তীহছাকে অব্যাহতি দেওয়া হইবে না। নিরুপায় স্থরেশবাবু 
তখন এক সহৃদয় ইংরেজ ডাক্তারের শরণাপন্ন হইয়া সবিশেষ বুঝাইয়। 
বলিলেন এবং উক্ত ভদ্রলোক তীহার সততায় মুগ্ধ হইয়1 সার্টিফিকেট 
লিখিয়া দিলেন যে, সথবেশচন্ত্র সমরবিভাগের কার্ষের অনুপযুক্ত । এইরূপে 
অব্যাহতি পাইলেও তীছার স্থলে নৃতন লোক না আসা প্বস্ত আরও 
কিছুদিন তাহাকে যমযস্ত্রণা ভোগ করিতে হইল। 
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মুক্তি পাইয়া স্থরেশচন্দ্র কলিকাতায় চলিলেন; কিন্ত তাহার সম্থল 
তখন স্নাতত্র কুড়ি টাকা। কাশীতে পৌছিবার পরেই এ সাধান্ত অর্থ 
নিঃশেধিত হওয়ায় তিনি অতঃপর পদব্রজে করপিকাতাভিমুখে অগ্রসর 
হইলেন। পথে তিনি অযাচিত অন্নে উদরপৃত্তি করিতেন এবং বিশ্রামস্থলে 
পথের সহায় “গীতা'খানি খুলিয়া অধ্যয়ন করিতেন। এইভাবে 
ভাগলপুরে উপনীত হইলে জনৈক সদাশয় বাকি তাহাকে কলিকাতা 
অবধি একখানি টিকেট কিনিয়! দিলেন। বাড়িতে যখন তিনি আমিলেন 
তখন তিনি নিঃম্ব, আর ত্রাতাঁর মানিক আয় মাত্র পঁচিশ টাকা। 
স্থরেশবাবুর পোষ্য তখন তাহার স্ত্রী এবং একটি কন্তা। ইহাদের 
গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তিনি কুপি সাজিয়! কলিকাতার রাস্তায় আত্মীয়দের 
অজ্ঞাতসারে আলু ফেরি করিয়া দৈনিক সাত-আট আনা গৃহে আনিতে 
লাগিলেন। এইভাবে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়া গেলে তিনি মাসিক যাট 
টাকা বেতনে একটি চাকরি পাইলেন। ঈঈশ্বরভাবে ভাবিত অনাড়ত্বর 
জীবনেই তিনি আনন্দ পাইতেন ; অতএব অল্প আয়ই তাহার পঙ্গে হথেষ্ 
হইল। স্বল্লে তৃষ্ট থাকিয়া! তিনি ধর্মকর্মে অধিকতর মন দিলেন এবং 
শ্ররামকষ্ধের নিকটও যাঁতায়াত আরম্ভ করিলেন। ঠাকুর তখন অস্থস্থ 
হইয়' কাশীপুরে আছেন। অতএব স্থরেশের মনে এখন দীক্ষার তীব্র 
আকাজ্ষ! জাঁগিলেও বর্তমান পরিস্থিতিতে তিনি উহার সম্ভাবন। 
দেখিলেন না। বস্তত: তাহার ইচ্ছ! অপূর্ণ রাঁখিয়াই ঠাকুর শ্বধামে প্রয়াণ 
করিলেন। 

স্থবেশের অন্তর তখন অস্কৃতাপানলে দগ্ধ হইতেছে । নিশীথে তিনি 
ভাগীরথী-তীরে যাইয়। ব্যাকুল প্রার্থন! জানান, অথব। একাকী কাদিয়া 
বুক তাসান। মনে রাখিতে হুইবে যে, তিনি নিরাকারবাদী হইলেও ভক্ত 
ছিলেন । ঠাকুরের নিকট আগমনের পূর্বেও তিনি ব্রাহ্ম সমাজে ঘাইতেন 
এবং গঙ্গাতীরে ব্রাক্ধ বন্ধুদিগকে লইয়া উপাননাদি করিতেন । অধুন! 


স্বরেশচজ্ দত্ত ৩৫৭ 


্রামকঞ্চ ও নাগ মহাশয়ের পৃভ সঙ্গে সাকারোপাসনা ও দীক্ষার্দির 
প্রয়োজনবোধ তাহার হৃদয়ে উদ্দিত হওয়ায় পূর্বসঞ্চিত ভক্তিসংস্কার এ 
নবভাবগুলিকে অচিবে পরিপু করিয়া তুপিল। এইবপ অশাস্তচিত্তে 
শয়ন করিয়া এক বাত্রিশেষে তিনি স্বপ্র যোগে দেখিলেন, পরমহংসদেব 
গঙ্গাগর্ড হইতে উঠি! তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন । কি হইতেছে 
বুঝিবার পূর্বেই বিশ্মিত স্থরেশচন্ত্রকে অধিকমাত্রায় বিশ্মিত করিয়া] ঠাকুর 
মন্ত্রেচ্চারণপূর্বক দীক্ষা দিলেন । শ্রন্ধাভক্তিপূর্ণ-হৃদয়ে স্বরেশবাঁবু অবনত- 
মন্তুকে প্রণামান্তে তাহার পাদম্পর্শ করিতে উদ্ধত হইলেন ; কিন্ত ঠাকুরকে 
আর দেখিতে পাইলেন না। ভোরের স্বপ্র, বিশেষতঃ দেবন্বপ্ন মিথ্যা 
হয় না; অতএব তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না! যে, ্রীরাঁমরুষের প্রকট- 
লীল। সমাধ €হলেও তাহার নিত্যপীলার আরম্ভ মাত্র; কারণ তিনি 
যুগাবতার। ইহার পর লক্বমন্ত্রীবলদ্ধনে তিনি সাধনায় অধিকতর মগ্ন 
হইলেন । 

স্থরেশবাবুর পরবর্তী জীবনও লোতশৃন্তা ও ভক্কিপরায়ণতায় 
ভরপুর । স্বাধীনচেতা তীহাকে প্রায়ই সততারক্ষার জন্ত বেকার সাজিতে 
হইত; একবার কলিকাতায় এরূপ কর্মবিহীন অবস্থার কাঁলে লিপটন 
কোম্পানি ঘোষণা! করেন যে, চায়ের সম্বন্ধে যিনি ইংরেজীতে সর্বোত্তম 
প্রবন্ধ লিখিবেন, তাহাকে ৫০০ টাকা পুরস্কার দেওয়1 হইবে । স্থরেশবাঁবু 
যে প্রবন্ধ লিখিলেন লগুনের বড় “সাব উহাকে নবৌত্বম বলিয়। গ্রহণ 
করিলেন এবং তাঁহাকে ২৫* টাকা বেতনে চাকরিতে ভন্তি করিতে 
আদেশ দিলেন। তিনি চাকরি পাইলেন। কিন্তু কলিকাতার এক 
সাহেব চায়ের মিশ্রণে অনাধূতার পরামর্শ দেওয়ায় তিনি সে কাজ 
পরিত্যাগ করিলেন। 

শ্ীুক্ত শরচ্চন্ত্র চক্রবর্তী মহাশয় স্বামীজীর নিকট দীক্ষালাভের পর 
একদিন মঠে ঠাকুবকে তোগ দিতে চাহছিলেন। কিন্তু স্বামীজী এই বলিয়া 


৩৫৮ প্রীরামকৃঞ্খ-ভক্তমালিকা। 


নিষেধ করিলেন যে, কঙ্গিকাতা হইতে জিনিসপত্র আনিয়! সময়মত ভোগ 
দেওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। স্থরেশবাবু এই সংবাদ পাইয়া 
শরতবাবুকে আশ্বাস দিলেন যে, তিনি সব ব্যবস্থা করিয়া দিবেন । পরদিন 
ভোরবাজি চারিটার সময় শরৎ্বাবৃকে লইয়া তিনি নৃতন বাজারে উপস্থিত 
হইলেন এবং পরিচিত লোকদের নিকট হইতে সমস্ত সংগ্রহান্তে গ্রভ্যুষে 
শরত্বাবুকে একখানি গাড়ি করিয়া আলমবাজার মঠে পাঠাইয়। দিলেন । 
স্নবেশবাবুকে গাড়িতে উঠিতে অনুরোধ করিলে তিনি বলিলেন, “না হে, 
আমি দই হাতে করে ছেঁটে যাব; না হলে গাড়ির ঝাকুনিতে চলকাবে। 
ঠাকুরের ভোগে লাগবে কিনা!” সুর্ধোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই শরৎ্বাবুকে 
মঠে উপস্থিত এবং ঠাকুর যে-সব জিনিস পছন্দ করিতেন সেই সবই 
আসিয়াছে দেখিয়াই গ্বামীজী সবিশ্ময়ে বলিলেন, “এ নিশ্চয়ই তোর কাজ 
নয়। কেবাজার করেছে বল তো?” শরৎবাবু স্থরেশবাবুর লাম 
করিলেন। স্বামীজী বলিলেন, “তীকে আনপি না যে?” শরত্বাবু কারণ 
বলিলে গ্বামীজীর চোখ ছলছল করিতে লাগিল, আর তিনি আবেগভবে 
বলিলেন, “দেখলি, ঠাকুর যাদের ছু যেছেন, তারা সোনা] ছয়ে গেছে।” 
স্থরেশবাবুর এই গুণাবলী লক্ষ্য করিয়াই ১৩১৯ সালের পৌঁধ মাসের 
উদ্বোধনে” লিখিত হইয়াছে__“নাধু হুর্গাচরধ নাগ মহাশ্বয় পঠদ্দশা হইতে 
স্থরেশবাবুকে প্রিয় স্হচব্রূপে প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে বহুকাল পর্বস্ত 
বিশেষভাবে জানিবার অবসর পাইয়াছিলেন এবং আমার্দের জনৈক বন্ধুর 
নিকটে ুরেশবাবুর সন্ধে একসময় বপিয়াছিপেন যে,নিজ চরিত্র একেবারে 
সাদ] (বিশুদ্ধ) রাখিতে তিনি বেশে স্তায় বিবল ব্যক্তিকে দেখিয়াছেন। 
নিঃস্ব অবস্থায় পতিত হইলেও স্থরেশবাবু আপন স্বাভাবিক আভিজাত্য 
ও স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় সর্বদা প্রদান করিয়াছেন ।-*-আবামকষ্জের 
পবিজ্র সঙ্গগুণে সুরেশবাবুর তগবল্লাভেচ্ছ! ও মাধনাম্থরাশ উত্তরকালে এত 
পরিবর্দিত হইয়া উঠে যে, তিনি প্রায়ই মধ্যে যধ্যে নিষ্জা পরিবারবর্গের 


সুরেশচজ্জ দত্ত ৩৫৯ 


জন্ত কয়েক মাসের অন্্ের সংস্থান করিয়। দিয়া দংসারের সকল কার্ধ 
হইতে অবসরগ্রহণপূর্বক নির্জনে ঈশ্বরারাধনায় কালাতিপাত করিতেন। 
চাকরি নাই, গৃছে অন্ধের সংস্থান নাই, পাগল হইল ভাবিয়া আত্মীয়বর্গ 
নিরস্তর তাড়ন! করিতেছে; অথচ হষটচিত্ে ঈশ্বরে বিশ্বান ও নির্ভর 
করিয়া স্থির নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া আছেন- এরূপভাবে কাল কাটাইতেও 
আমরা স্থরেশবাঁবুকে অনেক দিন দেখিয়াছি ।..'ঈশ্বরে নির্ভরশীল কর্মদক্ষ 
স্থরেশবাবু ঈশ্বরারাধনায় কিছুকাল কাটাইবাঁর জন্ত অনেকবার 
স্বেচ্ছায় চাকরি ত্যাগ করিয়াছেন; পরে এ কালের অবসানে পরিবার- 
বর্গের অভাব দেখিয়! গুনবার স্বল্প দিনেই অন্ধ চাকরি জুটাইয়। লইয়াছেন। 
এবূপে মোট! ভাত-কাপড়মাতেই সন্ধ্ট থাকিয়া কাম-কাঞ্চনময় সংসারের 
সাদরাহবান সর্ব) উপেক্ষা কিয়! এই গৃহী-উদামীন নিজ জীবনের গতি 
সর্ঘদা ঈশ্বরাভিমুখে বাখিয়াছিলেন। লোঁকনয়নের অস্তরালে অনুষ্ঠিত 
তাহার এই নীরব নিরবচ্ছিন্ন পাধনাম্ুরাগ আজ লফলীরুত হইয়া তাহাকে 
দিবাধামে পৌছাইয়। দিয়াছে এবং নির্ভরশীল ভক্তি-বিশ্বাম-সমস্থিত নিফাম 
কর্মজীবনের একটি জপস্ত ছবি আমাদের বায় সাধারণ মানবের জন্ত 
ইছলোকে রাখিয়] দিয়! আমাদিগকেও ধন্ট করিয়াছে ।” 


অক্ষয়কুমার সেন 


শীদুক্ত অক্ষয়কুমার মেন বাকুড়1! জেলার ময়নাপুৰ গ্রামে জন্মগ্রহণ 
করেন। তাহার পিতার নাম হগধর সেন এবং মাতার নাম বিধুমুখী | 
তিনি ছুইবার দারপরিগ্রহ করেন। তাহার প্রথম বিবাছ হয় ইন্দাসেরু 
নিকটবর্তী বোলগোপালনগরে । এই পত্রী পনর বদর বন্দদে অপুত্রক 
অবস্থায় দেহত্যাগ করেন। বীকুড়ার নিকটবর্তী স্থধীষ্ঠা গ্রামে তিনি 
দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। এই পক্ষে তাহার ছুই পুত্র ও এক ক্যা! ছিল। 
'পুি'-পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, স্বামী বিবেকানন্দ প্রীদুক অক্ষয়কুমার 
সের্নকে শ্ঠামপুকুরে শিণাকচুর্রী মাস্টার” আখ্যা দেন--. 

"জনে জনে আখ্যা দিল! নরেন্দ্র এখানে । 
সৌভাগ্যবিদিত হৈম্থ শাকচুন্নী নামে ॥” 

তীহার বর্ণ ছিল ঘনকুষ্চ এবং শরীর কুণগ্ন ও মধামাকৃতি- সমস্ত যিলিয়া 
প্রায় কাকার বলিলেই হন । স্বামীজী সম্ভবত: এইজন্ই রুহুশ্যপূর্বক 
তাহাকে এই নাম দিগ্নাছিলেন। কলিকাতায় ঠাকৃরদের বাড়িতে 
বালকদ্দিগকে পড়াইতেন বলিয়! তাহার অপর নাম ছিল “অক্ষ মাস্টার" । 
ভ্রব্ররামক্ণপুথি' রচন। করিয়া ইনি অক্ষয়কীত্ি লাভ করিয়াছেন । 
এই 'পুঁধি'র প্রশংসায় ম্বামীজী শতমুখ ছিলেন তার কণ্ঠে তিনি 
আবির্ভাব হচ্ছেন । ধন্ত শাকচুন্লী। ".*আগি তাঁর পুখিপড়েযেকি 
আনন্দ পেয়েছি তা আর কি বলব! -**আরে মোর শাকচুন্নী, তোরে 
প্রাণখুলে আশীর্বাদ করছি, ভাই! ."'শাকচুন্নী বাঙ্গলার জনসাধারণের 
ভাবী বার্তাবহ।” 

অক্ষয়কুমার শ্রীরামক্কফ-নামে আকুষ্ট হইয়াছিলেন £ কিন্তু অপরের 
অনুগ্রহ ব্যতীত সহপা তাহার সঙ্গিধানে যাইতে সাহদ পাইতেছিলেন না । 


অক্ষয়কুমার সেন ৩৬১ 


তখন জোড়ার্সাকোর ঠাকুরদের বাটীতে তিনি কার্ধোপলক্ষ্যে বাস 
করিতেছিলেন এবং শ্রীরামকঞ্চ-পদীশ্রিত শ্রীযৃত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারও 
তথায় নিযুক্ত ছিলেন । অক্ষয়বাবু স্থির করিলেন যে, তাহাকে মধ্যন্থ 
ধরিয়। তিনি শীগ্রভূর দর্শন পাইবেন; তাই তিনি মজুমদার মহাশয়ের 
অনুগ্রহলাঁভের জন্য তামাক সাজিয়। ও অন্যভাবে তাহার মনস্ততির চেষ্ট! 
করিতে থাকিলেন। অবশেষে মহিম চক্রবর্তী মহাশয় একদিন কাশীপুরে 
স্বগৃহে শ্রীরামকুষ্ণের পদার্পণ উপলক্ষে “ঘট! ছটা' সহকারে মহোঁৎ্সবের 
আয়োজন করিলেন এবং ভক্তদিগকে আমন্ত্রণ জানাইলেন। তদনুসারে 
শ্ীযৃত দেবেন্দ্রাদি ভক্তগণ গাড়িতে চড়িয়া তথায় যাইতে উগ্যত হইলে 
অক্ষয়বাবুও সঙ্গে যাইবার অন্মতি পাইলেন। পরবে যথাস্থানে উপনীত 
হইয়া তানি দোখলেন যে, শ্রীরামকৃ্ণ ভক্তবুন্দমধ্যে উপবিষ্ট রহিয়াছেন | 
দেবেন্্রাদির সহিত তাহার শ্রীপদপ্রান্তে গ্রণতি জানাইয়া তিনি আমনগ্রহণ 
করিলে শ্রপ্রভু তাহার প্রতি রপাদৃষ্টি করিলেন। সেই-_ 


“ককুণ কটাক্ষপাতে জানি নাকি আছে তাতে 
বর্ণনায় নহে বিবার । 

প্রীমৃত্তি নয়নঘ্বারে প্রবেশি হাদয়পুরে, 
হৃদয় করিল অধিকার ॥:." 

আপনে আপন-হাঁর! বিল নৃতন-ধার 
সেই দেহে হইন্ু নৃতন।"-- 

কিছুই না পাই খুজে যেন কোন নবরাজো 


স্বপনে হয়েছি আগুয়ান ॥” 

__ পুথি, ৩৯৭ পৃঃ 
শ্প্রভূর লীলাসন্দর্শনে কৃতকৃতা্থ হইয়! অক্ষয়কুমার সেদিন গৃহে ফিরিলেন 
এবং অতঃপর পুনঃপুনঃ শররামকষ্ণসকাশে যাইতে লাগিলেন। মজুমদার 
মহাশয়ের কৃপায় এই দর্শনলাভ হইল বলিয়া! এখন হইতে অক্ষন্নবাবু 


৩৬২ জ্রীরামকৃষ্খ-ভক্তমালিক। 


তীহাকে গুরুবৎ শ্রদ্ধা করিতেন । তাহারই পরামর্শে তিনি 'পু থি-রচনায় 
অগ্রনর হুইয়াছিলেন এবং এ কার্ধে তাহার সাহাঁধ্যও পাইয়াছিলেন। 
তাহার ম্বোক্তিতে আছে-_ 


“প্রথসতঃ গুকরূপে দেবেন্দ্র ব্রাহ্মণ । 
হীহার কপায় হইল গ্রভুদরশন ! 

লীলাগীতি গ্রস্থারস্ তাহার আজ্ঞায়। 

কিন্কর জন্মের মত বিকি তার পায়” 


পুথি? ৬২৬ 


কাশিপুরে “কল্পাতরু'-ছিবসে সৌভাগাক্রমে অক্ষয়কুমার উপস্থিত 

ছিলেন। তাঁহার! কয়েকজন তখন গাঁছের ডালে বাঁনর-বানর 
খেলিতেছিলেন। আ্রামকষ্ষ এ দিকে আসিলে ঝটিতি বৃক্ষ হইতে 
অবতরণপূর্বক তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন। অক্ষয়কুমার দুইটি 
চম্পক পুষ্প হত্কে পইয়া আলির়াছিলেন | ঠাকুর যেমন পথের উপর 
দাড়াইয়| সমাধিস্থ হইলেন, 

“পদপ্রান্তে গিয়া মুই এমন সময়ে । 

তোলা ছুটি চাপা ফুল দিহু ঢুটি পায়ে ।* 
তারপর সাধারণ ভূমিতে নামিয়া ঠাকুর দক্ষিণহত্ত উত্তোলনপূর্বক 
“তোমাদের চৈতন্ত হোক” বলিয়া সকলকে আশীর্বাদ করিলেন । 
'কথাম্বৃত'-পাঠে (৩।১৩।৪ ) যদিও জানা যায় যে, দেবেজ্রের গৃগে 
অক্ষযৰাবু ীগ্রভূব পদ্সেবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, তথাপি 
ভক্তগো্ঠীতে ইহ! বিদিত ছিল যে, ঠাকুর তাহাকে এ ভাবে শ্রীঅঙ্গম্পর্শের 
অধিকার সাধারণতঃ: দিতেন না; বলিতেন, “মনের অগ্ললা কাটুক, 
তারপর হুবে।” আলোচা দিবসে কল্পতরু-লীলাবসানে ঠাকুর যখন 
ঘরে ফিরিতেছিলেন, তখন অক্ষঘ্বাবুকে দূরে দণ্ডায়মান দেখিয়! 


অক্ষয়কুমার সেন ৩৬৩ 

“দূর থেকে সভ্ভাবিয়! কি গো! বলি মোরে। 

পরশিয়। হস্ত দিল! বক্ষের উপরে ॥ 

কানে কিবা বলিলেন আছছ়ে স্বরণে । 

ম্থামস্্র বাক্য তাই রাখি গোপনে ॥” 

পু ধি” ৬৭৭ 

সে অপ্রত্যাশিত, স্থদুর্লভ ও সগ্রেষ স্পর্শের আবেগ সহ করিতে না পারিয়া 
অক্ষয় মাস্টার মহাশয়ের দেহ বাঁকিয়া-চুরিয়া অদ্ভুত আঁকার ধারণ করিল 
এবং তিনি কাদিয়া ফেলিলেন। 

যে-রাজে ঠাকুরের মহাসমাধি হয়, সে-রাত্রে অক্ষয়কুমার নরেন্দ্রনাথের 
আজ্ঞামত প্রভুর নেবার জগ্ঘ কাশীপুরে ছিলেন । অধিক রাঞ্ত্রে ঠাকুর 
লীলানংব্ণে $গ্ঠত হওয়ায় তিনি কলিকাভায় গমনপূর্বক গিরিশচন্ত্র , 
ও রামবাবুকে ডাকিয়া আনেন। এইরূপে শেষ দিনেও ্রগ্রভূর 
সেবার কিঞ্চিৎ অধিকার পাইয়া! অক্ষয় মাস্টার মহাশয় চিরককতার্থ 
হইলেন । 

'পুথি"রচনাসম্বন্ধে কৰি স্বয়ং লিখিয়াছেন (৬২৫-৬ পৃঃ) ফেওগ্রস্থবন্ধ 
হইলে দ্বামী বিবেকানন্দ তাহাকে ববাহুনগর মঠে আহ্বানপূর্বক বাল্যলীলা 
শ্রবণানস্তর সন্ত্টচিত্তে আশীর্বাদ করিলেন, গ্রন্থ বৃহুৎকলেবর হইবে। 
অধিকন্ত এই শুভকার্ধে গঞ্মাতাঠাকুরানীর শুতাশীর্বাদ আবশ্টক বোধ 
করিয়া তিনি অন্থান্থ সন্গাসী গুরুত্রাতা ও কবির সহিত জীত্রীমায়ের 
পাদপন্মে উপস্থিত হছলেন। মা তখন বেলুড়ে ছিঙেেন ; তিনি আশীর্বাদ 
করিলেন, 'পুথি' নিধিক্ষে সমাধ্ধ হইবে। ম্বামীজীর কৃপায় মায়ের 
জচরণাশ্রয় পাইয়া অক্ষয়কুমার তীহার সহিত ঠাকুবের লীলালোচন! 
করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ একবার কামারপুক্থরে অবস্থানের দুযোগে 
জমা ঠাকুরের সময়কার সমস্ত গ্রামবানীকে জাহ্বানপূর্বক অক্ষয়ের ছার! 
'পু'থি' পড়াইয়া শুনাইলেন এবং ছুই হাত তুলিয়া. সাফল্যকাষন। 


৩৬৪ শ্ীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিক 


করিলেন। এতছ্বাতীত পুম্তক-রচনায় দেবেন্দ্র, গিরিশচন্্র, যোগানন্দজী, 
নিরঞগ্চনানন্দজী ও রামকষ্চানন্দজীর নিকট উপাদানার্দি পাইয়াছেন বলিয়া 
কবি স্বীয় গ্রন্থে কৃতজ্ঞতা শ্বীকার করিয়াছেন । 

পরিণত বয়সে তিনি বস্থমতী" আফিসে কাজ করিতেন। বুদ্ধাবস্থায 
এ কাজ ছাড়িয়! স্বগ্রামে চলিয়া যান এবং অবশিষ্ট জীবন প্রায় সেখানেই 
অতিবাহিত করেন। কেবল একবার ভাক্তার উম্লেশবাবু এবং আরও 
ছুই-তিনজন ভক্ত আসিয়! তাঁহাঁকে ময়মনসিংহ লইয়! গিয়াছিলেন এবং 
তিনি সেখানে ভক্তদের বাড়িতে সাত-আঁটমাস কাটাইয়া দেশে 
ফিবিয়াছিলেন। ময়মনসিংহের এই সকল ভুক্ত ছাড় মাদ্রাজ, লক্ষী, 
ঘারভাঙ্গা, ঢাক! প্রভৃতি স্থানের কোঁন কোন তক্ত তাহাকে মাঝে মাঝে 

। অর্থার্দি ছার! সাহাধা কহিতেন। 

দেশের বাড়িতে থাকাকালে তিনি সাংসারিক ঝঞ্াটে মন ন] দিয়া 
ভীঞীঠাকুরের শ্মরণ-মননেই দিন কাটাইতেন। প্রাতে উঠিয়া নিজহাতে 
ঠাকুরের বাসন মাজিতেন ও ফুল তৃপিতেন। তারপর একতারা বাজাইয়' 
নামগান করিতেন। বুদ্ধ বয়সেও তাহার স্বর বেশ মিষ্ট ছিল। ইহার 
পরে তিনি ত্নান করিয়] ঠাকুরের পূজা করিতেন এবং পুজা হইয়া! গেলে 
“লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ করিতেন অথব1 কিছু লিখিতেন । তখনও তাহার 
চক্ষের জ্যোতি অব্যাহত ছিল--চশমার প্রয়োজন হইত ন1।. গ্রীক্মকালে 
ছুপুরবেল1 ঠাঁকুরঘরে বপিয়া তিনি ঠাকুর ও মাকে বাতাস করিতেন। 
শেষ বয়সে তিনি হ্বাপানিতে ভুগিতেছিলেন ; তাই দূর্বল শরীরে এত 
কাঁজ করা সম্ভব হইত ন! বলিয়া পূজার পূর্বে চা পান করিতেন। 
দেছত্যাগের তিন-চারি বৎসর পূর্ব হইতে তাহাকে পূজার কাজে বিদায় 

লইতে হয়। ূ 

্রঞীমায়ের প্রতি অক্ষয়কুমারের অগাধ ভক্তি ছিল। 'পুথি'তে তিনি 

তাহাকে এইভাবে প্রণাম করিয়াছেন-- 


অক্ষয়কুমার সেন ' ৩৬৫ 


“জয় জয় জীপ্রীমাতা জগৎ্জননী | 
রামরষ্খ-ভক্তিদাত্রী ঠচতন্তদায়িনী ॥” 

প্রায় দেশে থাকিলে অক্ষয়কুমার ছোট একখানি কাপড় পরিয়া, দীর্ঘ 
যষ্টি হস্তে লইয়া, নানাবিধ ব্রব্য শ্বমস্তকে বহন করিয়া, খালি পায়ে 
টিপা মাতৃমমীপে উপস্থিত হুইতেন এবং প্রঞ্রীমায়ের চরণতলে পড়িয়া 
বৃদ্ধ বয়সের রোগ ও পারিবারিক অশান্তি হইতে মুক্তিলাভের জন্য আকুল 
প্রার্থন] করিতেন । শ্রীশ্রীমাও তখন তাহাকে সময়োচিত সাত্বন! দিতেন। 

মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি হাপানিতে অসহৃ হন্ত্রণাভোগ 
করিতেছিলেন ; সঙ্কে পারিবারিক অশান্তিও ছিল। এ সময়ে একজন 
যুবক তাহার নিকট গেলে তিনি বলিয়াছিলেন, “শ্রম! আঙ্গুল দিয়ে 
দেখিয়ে বলেছিলেন, “তোমার শেষ বয়সে একটু তোগ আছে।' মেই 
একটুতেই যা যন্ত্রণা! তিনি যদি আঙ্গুলটা আর একটু লম্বা করে 
দবেখাতেন, তৰে এ শরীরে আর সহ্য হত ন1।” দেহত্যাগের চারি দিন 
পূর্বে তাহার সামান্ত জর ও রক্ত-আমাশয় হুইয়াছিল। চতুর্থ দিন 
(১৩৩০ সালের ২১শে অগ্রহায়ণ, ৭ই ডিসেম্বর, ১৯২৩ শুক্রবার ) 
প্রাতে বেল! নয়টার সময় তিয়াত্বর বৎসর বয়সে তিনি বাঞ্চিত লোকে 
চলিয়া! যান। এ সময়ে তীহার ছোট ভাই তাহাকে শ্ররামকষ্ণনাষ 
শুনাইতেছিলেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, “তোমরা চুপ কর, 
আমি ঠাকুর ও মাকে দেখতে পাচ্ছি ।” চরম মুতে দেখা গেল, তাহার 
চক্ষু অর্ধনিমীলিত, আর আনন্দে মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত। এই বিমল 
আনন্দের মধ্যেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস তাগ করিলেন। 


নবগোপাল ঘোষ 


শ্রীযূত নবগোঁপাল ঘোঁধ মহাশয় ১৮৩২ খ্বীষ্ঠাবে হাগুড়1 জেলার 
বেগমপুর গ্রামের প্রসিদ্ধ থোষবংশে জন্মগ্রহণ করেন । শ্রীরামকৃষ্ণের 
সহিত সাক্ষাতের পূর্বে তিনি কলিকাতায় বাছুড়বাগানে বা করিতেন 
এবং হেগারসন্‌ কোম্পানির উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া মাসিক তিন 
শতাধিক টাঁক৷ পাইতেন। তিনি বড়ই ভক্তিমান, উদ্দার ও সরলগ্রকৃতির 
লোক ছিলেন এবং তজন-কীর্তনাদিতে তাহার খুব অনুরাগ ছিল। 
তাহার বর্ণ শ্াম এবং চেহার1 দোহার1, মুখ সদ! হাম্যময় এবং স্বাস্থা উত্তম 
ছিল। ছৃইবার বিপত্বীক হইবার পর তৃতীয়বার যে তিনি ভাগ্যবতীকে 
গৃহের লক্ষমীরপে পাঁইলেন, তিনি নিজে যেন ভক্তিমতী, পরিবারের 
সকলের মধোও তেমনি অচল! ভক্তির সঞ্চারপূর্বক উহাকে একসময়ে 
শ্রীরামকুষ্গ্রেমে পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন । কুলীন কায়স্থ নবগোপালবাবু 
পদমর্যাদা] ও সদাশয়তার জন্ভ পল্লীবাসীর নিকট বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন 
ছিলেন। 

নবগোপালবাবু প্রথম ফেদিন সন্তানবৃন্দ ও পত্বীর সহিত প্রীরামকৃ্ণ- 
পদতলে উপস্থিত হন, সেদিন নাম ধাম ও কুশলপ্রশ্নদি বাতীত বিশেষ 
কোনও প্রসঙ্গ হয় নাই। তবেঠাকুর তাহাকে বলিয়া দেন ষে»তিনি 
যেন নিত্য কীর্তন করেন। তদহুসারে তিনি প্রত্যহ পরিবারের বালক- 
বালিকাদিগকে লইয়া খোল-করতালসহ কীর্তন করিতেন। ইহার পর 
প্রায় তিন বর অতীত হইলেও নবগোপালের আর দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া 
হয় নাই। ঠাকুর কিন্তু তাহাকে ঠিক মনে করিয়া রাখিয়াছিলেন; তাই 
একদিন ভক্ত কিশোরীকে প্রশ্ন করিলেন, “হা! হে, তোঁমার সঙ্গে প্রায় 
তিন বছর আগে যে একজন এসেছিল-_বাছুড়বাগানে বাড়ি, আক্ষিসে বড় 
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কাজ করে, আর গরীবদের বিনামূল্যে উধধ দেয়--সে কোথায়? তার 
সঙ্গে দেখা হলে অন্ততঃ একবার আনতে বলো! তো৷।” কিশোরীর মৃখে 
সে-সংবাদ পাইয়া নবগোপালের আনন্দ ও বিশ্ময়ের অবধি রহিল ন1। 
তিনি ভাবিলেন, “ইনি সর্বজনসম্মানিত অবতাররূপে পূজিত হইয়াও 
আমার ন্যায় দীন ব্যক্তিকে এই দীর্ঘকাল শ্মরণ করিয়া রাখিয়াছেন।” সে 
অহেতুক দয়ার কথা ভাবিয়! তাহার নয়নঘয় অশ্রপরিপূণ হইল। পরের 
রবিবারে সম্তানবৃন্দসহ সপতীক নবগোপাল প্রভুদর্শনে চলিলেন। ঠাকুর 
তাহাদিগকে পাইয়া! এতর্দিন না আদার কাঁরণ জিজ্ঞাসা করিলেন। 
নবগোপাল জানাইলেন যে, তাহার উপদেশান্যায়ী এই তিন বৎসর 
নামকীর্তনে কাটিয়াছে। ঠাকুর সব শুনিয় তাহাকে আশ্বাস দিয়া 
বলিলেন যে, তাহাকে আর বৈধী সাধনামার্রের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে 
হইবে না। বার তিনেক শ্ররামরু্চ সমীপে গমনাগমন করিলেই তিনি 
ভক্তির উচ্চতর স্তরে উঠিতে পারিবেন। 

এই খিলনের প্রভাব নবগোপালবাবুর জীবনে এমন এক আঁমুল 
আলোড়ন আনিয়া দিল, যাহার ফলে ইহার পরে তিনি সর্ব! প্রীরামকৃষ্ণ- 
চিন্তায় মগ্ন হইলেন এবং স্থযোগ পাইলেই শ্ত্রীপুত্রাদিসহ পুনঃ পুন: 
দক্ষিণেশ্বরে আনিতে লাগ্রিলেন। এখন হইতে ভরীরামকষ্ তাহার 
ও তাহার পরিবারের সকলের হৃদয় জুড়িয়া বদিলেন। রুত্বগর্ড। 
নবগোপালপত্বীর প্রথম পুত্র হুরেশের বয়স তখন পাঁচ-ছয় বৎসর 
মাত্র। জন্মাবধি তাহার এমনই ভালবোধ ছিল যে, অল্পবয়সেই কীর্তনের 
সঙ্গে খোল বাজাইতে পারিত। শ্রীরামরুঞ্চ এই শিশুটিকে বিশেষ নে 
করিতেন ।৯ 

তখন প্রায় প্রতি বৰিবারে কোন-নাকোন তক্তের বাড়িতে 


১ নবগোপালবাবুর অন্যতম পুত্র সন্ন্যাসগ্রহণ করেন । 


৩৬৮ স্ত্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা 
শ্ররামকঞ্*মহোৎনব হইত। নবগোপাঁলবাবুর মনেও একদিন মহোৎসব 
করিবার বামন। জাগিল। শ্ীরামকষ্ণের অন্ুমতিলাভাস্তে যথাবিধি 
আয়োজন হইল এবং তক্তবর্গ নবগোপালবাবুর চণ্তীমণ্ডপে আগমনপূর্বক 
ভাগবতপাঠ শুনিতে লাগিলেন। অনস্তর যথাসময়ে ভক্তবাঁথা কল্পতরু 
শ্ররামকের পদ্ধার্পণ হইলে পাঠ বন্ধ হইল। পরে বনোয়ারী নাঁমক 
একজন বৈষ্ণব আপনার দল লইয়। প্রাঙ্গণে পদাবলীকীর্তন আরম্ভ 
করিলেন। ঠাকুর চত্তীম্গ্পে বলিয়া ছিলেন; কীর্তনারভের সঙ্গে সঙ্গে 
সিংহবিক্রমে কীর্তনমধ্যে আপিয়! ভ্রিতঙ্গমুবলীধারী হুইয়! মহাতাৰে 
অবস্থান করিতে লাগিলেন। নবগোপালবাবু পূর্ব হইতেই সুগন্ধি ফুলের 
বড় গড়ে মাল! আনাইয়] রাখিয়াছিলেন। এখন উচছ! ঠাকুরের গলায় 
পরাইয়া দিলেন--মাল! লক্বিত হইয়া চরণম্পর্শ করিল। ভক্কেরা যে 
যেখানে ছিলেন ক্রমে সেখানে সম্বেত হইয়া ঠাকুরকে ঘিরিয়! কীর্তন 
করিতে লাগিলেন ; তাহাদের কাহারও কাহারও ভাব হইল। ঠাকুরের 
দেহেও তখন ভাব, মহাভাবের উদ্দাম লীলা চলিতেছে । সমাধিতঙ্গ 
হইলে তিনি আসনগ্রহণ করিলেন এবং নবগোপাল সতৃষ্ণনয়নে তাহার 
ভুবনযোহন রূপন্থধ! পান করিতে থাকিলেন। অকন্মাৎ তাহার মনে হুইল, 
ঠাকুরের লীলাদেছে যেন চার্দের কিরণ খেলিয়। বেড়াইতেছে। তিনি 
তাবিলেন, ইহ! হয়তো দৃষ্টির বিভ্রম ; তাই অপর সকলের প্রতি নয়নপাত 
করিয়া দেখিলেন, তাহাদেরও বদন তুল্যরূপ সমৃজ্জল কিন1। কিন্তু সেরূপ 
জোতি কোথাও ছিল না। তিনি মধ্যম ভ্রাতা জয়গোপালকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “আজ প্রভুর চেহারায় বিশেষ কিছু দেখছ কি1”ভ্রাত| উত্তর 
দিলেন, “না। অগ্ভ দিনের মতো সাফই দেখছি।” নবগোপাল তখনও 
জোতি দেখিতেছেন ; অথচ সন্দেহ দুর হইতেছে না। তাই তিনি শীতল 
জলে নয়নছয় ধৌত করিয়া ীরামকঞ্চ-সমীপে উপস্থিত চুইলেন; কিন্ত 
তখনও দেখেন, প্রভুর মুখমগ্ডলে পূর্বেরই মতো দীপ্তি রহিয়াছে 


মবগোপাল ঘোষ ৩৬৯ 


অবশেষে তীহার সংশয় বিনষ্ট হইল এবং তিনি বুঝিলেন যে, ইহা কেবল 
তাহারই প্রতি জীগ্রভুব বিশেষ রুপ1। 

এদিকে ভক্তিমতী ঘোষগৃহিণী ছ্িতলে ভোজনের সমস্ত আয়োজন 
করিয়া গ্রতিবেশিনীদের সহিত শ্রীরামরু্জের দর্শনাকাজ্ষায় প্রতীক্ষা 
করিতেছিলেন। তাই ঠাকুর আমন্ত্রিত হইয়। উপরে চপিলেন। তথাত্ন 
মহিলাগণ প্রণাম করিতে থাঁকিলে ঠাকুর পদযুগল সম্কুচিত করিলেন এবং 
“মা” “মা? বলিতে বলিতে সমাধিস্থ হইয়া! পড়িলেন। গৃহিণীর কিন্ত প্রাণের 
ইচ্ছা যে, তিনি চরণধুলি গ্রহণ করেন। ঠাকুর তাহা বুঝিতে পারিয়া 
অনুমতি দিলেন। নবগোপাল-পত়ী মনে মনে প্রার্থনা জানাইলেন যে, 
তিনি নিজহস্তে প্রীশ্রঠাকৃরকে খাওয়াইবেন। ঠাকুর অমনি প্রশ্ন করিলেন, 
“কি, তুই আমাকে হাতে করে খাওয়াবি 1”--এই বলিয়া একটু স্থির 
হইয়া কহিলেন, “আচ্ছা, দে।” ঘোধজাক্া। ঠাকুরের মুখকমলে মিষ্টান 
দিতে যাইয়! দেখেন, যেন তাহার ভিতর হইতে কি একটা বস্ত “আক"+ 
করিয়া ওষ্ঠপ্রাস্ত পর্বন্ত আসিয়! উহা গ্রহণ করিতেছে । দর্শনমান্র মিষ্টান্ 
শ্রামুখে প্রদান করিয়া! তিনি কম্পিত-কলেবরে নিরম্ত হইলেন। অতঃপর 
ঠাকুর স্বাভাবিকভাবে কিফিতভক্ষণান্তে তাহাকে প্রসাদ লইতে বলিলেন । 
অপর নকলের পূর্বে তাহার উহা! গ্রহণে আপত্তি থাকিলেও ঠাকুরের 
আদেশে তিনি কিঞ্চিৎ স্বীকা রপূর্বক সমস্ত প্রসাদ নীচে পাঠাইয়। দিলেন । 
প্রেসাদ ও তৎসহ উপরের লীলার সংবাদ নীচে পৌছিবামাত্র সেখানে মহা 
রোল উঠিল--সকলে সাগ্রহথে প্রসাদ লুটিয়! লইতে লাগিলেন । সেই শব 
শুনিয়৷ ঠাকুর ঘোষগৃছিণীকে বলিলেন, এই জন্েই তিনি ত্বাহাকে তখনই 
লইতে বলিয়াছিলেন। অবশেষে ঠাকুর নিম্নে অবতরণ করিলে আরও 
কীর্তন হইল। তাহার পর তোজনাস্তে সেদিনের মহোৎসব সমাগত হইল। 

একবার নবগোপালবাবু ৬গঙ্জাপূজার দিনে পান্সি ভাড়া করিয়া 
গিরিশবাবু প্রভৃতির সহিত দক্ষিণেশ্বরে যান। পথে, গঙ্গা্গান করিবেন 


৪ 


৩৭০ শ্ীরামকৃফ্-ভক্তমালিক! 


কিনা, এই বিষয়ে তাহাদের মধ্যে বিচার উঠিল। গঙ্গার ঘাটে তখন খুব 
ভিড় এবং বৃষ্টিও হইতেছে, অতএব দ্ানে স্বভাবতই প্রবৃত্তি হইল না। 
অধিকপ্ধ তাহাদের মনে এই বিশ্বাসও ছিল যে, ঠাকুরকে দর্শন করিলেই 
গঙ্গা্ানের পুণ্য হইবে। এইরূপ ভাবিয়া তাহার! শ্ররামকঞ্জলকাশে 
উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর কিন্ত তাহার্দিগকে দেখিয়াই বলিয়! উঠিলেন, 
“সেকি গো--তোমর] নাইবে না? আজ দশহুরা1--আজকে গঙ্গাঙ্ছান 
করতে হয়।” অগত্যা সকলেই গঙ্গা্ান করিলেন। 

রামকৃষ্ণ ঘখন কাশীপুরে বিরাজ করিতেছিলেন, সম্ভবত: এ কালে 
একটি বিড়াল শাবকসহ তাহার নিকট আশ্রয় লইলে তিনি বড়ই চিস্তিত 
হইয়া পড়েন। এমন সময় একদিন ঘোষপত্বী তথায় আদিলে ঠাকুর 
সঙ্কোচপূর্বক তাহাকে বলিলেন, “স্থ্যা গা, তোমায় একট] কথা বলব? 
দেখ, আমার এখানে একট] বেড়াপ আছে; তার আবার কতকগুলি 
বাচ্চ হয়েছে। এখানে মাছ নেই, দুধ নেই) তাহাদের বড় কষ্ট হচ্ছে। 
তাবাপু। তোমায় যদি দিই, তুমি নিয়েযাবেকি? তোমাদের কোন 
অস্থবিধা হবে না তো?” ঘোষজায়া। বলিলেন, “এ তে! আমার পরম 
সৌভাগা |! আমি সাধারণত: বেড়াল ভালবাসি । আর আপনি দিচ্ছেন 
--এ আমার" প্রতি আপনার কত অনুগ্রহ!” ঠাকুর আরও জানিয়া 
লইলেন যে, ইহাতে বাঁড়ির কর্তাদের অমত হইবে কিন1। সব জানিয়া 
যখন নিশ্চিন্ত হইলেন তখন ঘোষগৃছিণীকে উহাদিগকে লইয়া যাইতে 
বলিলেন এবং তিনিও সানন্দে তাহাই করিলেন । ঠাকুরের দান জানিয়। 
তিনি ই্হাদিগকে সযত্বে পালন করিতেন এবং কাছাকেও প্রহারাদি 
করিতে দিতেন ন1। 

কাশীপুরে ঠাকুর যেদিন 'কল্পতরু' হইয়াছিলেন € ১লা জানন্লারী, 
১৮৮৬), সেদিন অপর অনেকের২ সহিত নবগোপালবাবুধ উপস্থিত ছিপেন 


জ্রী্ৎ 'লীলাপ্রসঙ্গ' কার এই কয়েকটি নান শ্মরণ রাখিতে পায়িরাছিলেন গিরিশ, 


নবগোপাল ঘোষ ৩৭১ 


এবং ঠাকুরের কপাঁলাতে ধন্ত হুইয়াছিলেন। এদিন ককপামুগ্ধ বামবাবু 
নবগোপালবাবুকে সাগ্রহে বলিয়াছিলেন, "মশায়, আপনি কি করছেন-_ 
ঠাকুর যে আজ কল্পতরু হয়েছেন । যান, যান, শী যান। যদি কিছু 
চাইবার থাকে তো এই বেল! চেয়ে নিন ।” শুনিয়া নবগোপাল ভ্রুতবেগে 
যথাস্থানে গমনপূর্বক ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া ঠাকুরকে বলিলেন, *প্রভু, 
আমার কি হবে?” ঠাকুর একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন, “একটু ধ্যান-জপ 
করতে পারবে 1? নবগোপাল উত্তর দিলেন, .“আমি ছা-পোষ! গেরস্ 
লোক; সংসারের অনেকের প্রতিপালনের জন্য আমায় নান! কাজে ব্য 
থাকতে হয়, আমার সে অবসর কোথায়?” ইহাতে ঠাকুর পুনর্বাত্ব একটু 
চুপ করিয়া থাকিয়! কহিলেন, “তা একটু-একটু জপ করতে পারবে ন! 1?” 
উত্তর--“ভরই খা অবসর কোথায় 1” “আচ্ছা, আমার নাম একটু একটু 
করতে পারবে তো?” উত্তর-_“তা খুব পারব ।” ঠাকুর তখন কহিলেন, 
“তা হলেই হবে--তোমাকে আর কিছু করতে হবে না।* 

নবগরোপালের বন্দ তখন পঞ্চাশ অতিক্রম করিয়াছে । ইছার পর 
তিনি যে কয়দিন বীচিয়াছিলেন, লর্বদা শবামকঞ্চনামে মগ্ন থাকিতেন। 
তাছার আফিস হইতে ফির্িবার সময় একজন ভৃত্য বাতাস! লইয়া 
দাড়াইক়া! থাকিত এবং স্তাহাকে দেখিয়া সমবেত বালক-বালিকারা 
উচ্চৈ:ন্বরে “জয় রামু বলিতে বলিতে নৃত্য করিতে থাকিলে তাহাদিগকে 
বাতাস! দেওয়। হইত। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, প্রত্যহ এইরূপ 
করিতেন বলিয়। সকলে তীহার নাম দিয়াছিল 'জয় রামকৃষ্ণ | এ নাষে 


অতুল, রাম, হরমোহন, বৈকুষ্ঠ, কিশোরী (রায়), হারাণ, রামলাল, অক্ষয়, মাস্টার (1) 
( দিব্যভীব, ৩৩৮ )। শ্রীধুত রামচন্ত্র দত্ব-প্রণীত “পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত (১৪৬ পৃঃ) 
অঙ্গয়, নবগোপাল, উপেন্্র মজুমদার, রামলাল চট্টোপাধ্যায়, অতুলকৃ্ ঘোব, গাঙ্গুলি 
ইত্যাদি এবং হরমোহন মিত্রের উল্লেখ আছে । “তিনি হরমোহনকে স্পর্শ করিয়া! বলিলেন, 
“তোমার আজ থাক'।” 


৩৭২ প্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিক। 


তিনি পল্লীতে স্থপরিচিত ছিলেন । দূর হইতে তাহাকে দেখিতে পাইলেই 
ছেলেমেয়ের বলিয়! উঠিত “জয় রামরুষ্খ আসছে রে", আর বাতাসাদির 
জন্ত রাস্তায় নামিয়৷ পড়িত। 

প্রযুক্ত ব্রন্ধানন্দজী ও তৃৰীয়ানন্দজী যখন বৃন্দাবনে ছিলেন, তখন 
নবগোপালবাবু তাহার পুজ নীরদের সহিত বৃন্দাবনে যান। ইহার! 
কালাবাবুর কু্জে থাকিতেন এবং অন্ত কুঞ্চে প্রপাদ পাইতেন। ইহার! 
ফিরিবার সময় ব্রন্ধানন্দজীর সহিত প্রয়াগ ও বিস্ক্যাচল হইয়া আমেন। 
বিদ্ধ্যাচলে তাহার] যে বাটাতে উঠিলেন, সেখানে ্রীপ্রঠাকরের সমদ্নের 
ভক্ত প্রযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সেন মহাশয় বাস করিতেন। উহাদের ইচ্ছা 
ছিল যে, মার তিন রাত্রি তথায় থাকেন; কিন্ত সেন মহাশয়ের আগ্রহে 
তাহাদিগকে পঁচিশ-ছাব্বিশ দিন থাকিতে হুইয়াছিল। 

নবগোপালবাবু জীবনসন্ধ্যায় বাছুড়বাগানের বাটা ত্যাগ করিয়া 
হাওড়ার অন্তঃপাতী রাষরুষ্চপুরে একটি বাড়িতে চলিয়া আসেন। ঠাকুরের 
নামের সহিত সাদৃশ্ববশতঃ নবগোপালবাবুর নিকট বরামকৃষণপুর নাষের 
একটা আকর্ষণ ছিল। এ আকর্ষণের ফলেই তিনি.এ বাড়ি কিনিলেন 
এবং উহাতে শ্ররামককষ্ের প্রতিকৃতি বসাইবার জন্্র একট! নৃতন অংশ 
্রস্তত করিয়। লইলেন। পরে আচার্ধ শ্বামী বিবেকানন্দ তাহার আমগ্রণে 
১৩০৪ সালের মাঁধী পূর্ণিমায় (২৫শে মাঘ ) নৌকাযোগে বেলুড় হইতে 
রামরুঞ্চপুরের ঘাটে উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতে “ছুখিনী ক্রাঙ্ছণী 
কোলে কে শুয্ে্ছে আলো করে, কেবে ওরে দিগন্বর এসেছে 
কুটারঘরে”-_ এই গানটি ধরিয়া ম্বয়ং খোল বাজাইতে বাজাইতে কীর্তনসহ 
অগ্রসর হইলেন এবং ক্রমে ৮১নং রামক্কৃপুর লেনের নৃতন কক্ষে পদার্পণ 
করিলেন। সেখানে শ্বহত্তে ঠাকুরের প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া! শ্বহস্তে 
পূজা করিলেন। পরে নিরাজনান্তে পূজাগৃছে গর ্রামকষ্ের 
প্রণামমঞ্জ রচনা করিয়। দিলেন 


নবগোপাল ঘোষ ৩৭৩ 


“€ স্বাপকায় চ ধর্মশ্ত সর্বধর্মস্বরূপিণে। 
অবতারবরিষ্ঠায় বামকৃষায় তে নম: 8” 

এদিনের আর একটি ঘটনা উল্লেখযোগা ৷ গৃছিগী ঠাকুরাঁনী ঘখন 
স্বামীজীর নিকট নান ক্রটি-বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করিলেন, তখন 
শ্বামীজী রহম্তনহকারে বলিলেন, “তোমাদের ঠাকুর তো] এমন মার্বেল- 
মোড়া ঘরে চৌন্দপুরুষে বাস করেননি "এখানে এমন উত্তম সেবায় 
যদি না থাকেন তো আর কোথায় থাকবেন!” যাহা হউক এ বাড়িতে 
আজও ঠাকুরের নিয়মিত পূজা হইয়া! থাকে । এ দিনের স্মরণে বহুকাল 
যাবৎ ঘোধভবনে প্র্তি সর উৎসব ও লাধূতক্ের সমাগম হইত । 

নবগোপাপবাবু যেমন অতি তক্তিমাঁন ছিলেন, তাছার সহধর্সিণীও 
তেমনি অতি উচ্চ আধ্যাত্মিকশক্তিসম্পন্না ছিলেন । ্রপ্রীমাতাঠাকৃবানী 
বুন্দাবনে ৬রাধারমণ দর্শন করিতে গিয়! দেখিঘ়াছিলেন-_-যেন নৰগোপাল- 
বাবুর শ্রী ৮রাধারমণের পার্থে দাড়াইয়া হাওয়া করিতেছেন । ফিরিয়া 
তিনি যোগীন-মাকে বলিয়াছিলেন, “যোগেন। নবগোপালের পরিবার বড় 
শুদধ। আমি এই রকম দেখলুম |” 

ঝন্থখের সময় অনেক সাধূই ঘোষ-জায়ার মাতৃহাদয়ের দ্েহস্পর্শে ষুগ্ধ 
হইতেন। অন্ুস্থ সাধুকে তিনি শ্বগৃছে রাখিয়া ওউধধ, পথ্য ও সেবাদির 
দ্বারা অচিবে নিরাময় করিতেন ।১ 

রামকষ্ণপুরে আষ1 অবধি নবগোপালবাবু প্রত্যহ গঙ্গাঙ্গানাস্তে কীর্তন 
করিয়া! বাড়ি ফিরিতেন এবং যাহাকে পাইতেন বলিতেন, “বল, জয় 
রাঁমকষ্চ”' এবং নিজেও “জয় রামকৃষঃ* উচ্চারণ করিয়। দোকান হইতে 
সংগৃহীত বাতাস! বিলাইয়া দিতেন । পরে দাতব্য চিকিৎসালয়ে বলিয়া 

১ এই-সকল কথা স্মরণ করিয়া বৃদ্ধা! যৌবজায়ার শেষ অহুখের সময় বেলুড় যঠের 


কর্তৃপক্ষ াহার সেবার ব্যবস্থা করেন। তখন তিনি ছিন্নসস্তার ভাবে ভাবিত1 ছিলেন 
এবং অপবিত্র কাহারও স্পর্শ ল্ করিতে পারিতেন ন|। 


৩৭৪ স্ীরামকৃষ্*-ভক্তমালিক। 


রোগীদিগকে উঁধধ দ্বিতেন এবং সামর্ধাহীনদিগের পথ্যেরও ব্যবস্থা 
করিতেন। তিনি প্রতিবেশীদের লইয়। নিতা ভজন করিতেন এবং ঠাকুবের 
মহিমা, বাণী ও ভাবধারা গ্রচার করিয়া! সকলের মধ্যে ীরামকঞ্চগ্রীতি 
জাগাইতেন। তীহার সংস্পর্শে আসিয়া ডাক্তার রামলাল ঘোষ, নগেন্্র 
ঘোষ, হারাণবাবু গ্রতৃতি অনেকে শ্রীরামরষ্ভক্ত হইয়াছিলেন । 

শ্ররামকঞ্*গতপ্রাণ নবগোপালবাবুর মন হুইতে জাগতিক আবর্ধণ 
কতটা দূরীভূত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ তাহার এক বিবাহিতা কণ্তার 
মৃত্যুকালে পাওয়। গিয়াছিল। সেই সময়ে সকলেই যখন শোকে মৃহ্মান, 
তখন সদাপ্রসঙ্গ হান্তময় নবগোপালবাবু তামাক খাইতে খাইতে 
বলিলেন, “সবই তীর ইচ্ছা) এতে ছুঃখ করবার কিছু নেই।” 

১৯০৯ শ্রী্ান্ধের বৈশাখ মাষে সাতাত্তর বলয় বসে তিনি বাঞ্ছিত 
ধামে চলিয়৷ যান। মৃত্যুর কাল তিনি পূর্ব হইতেই জানিতে পারিয়া 
মকলকে নিকটে ভাকিয়] ও আশীর্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, “তোমরা 
ছুংখ ক'রে! না। দেছের নাশ আছেই । আমি কর্তা নই, ঠাকুরই কর্তা। 
জামর! তার সস্ভান--তিনি তোমাদের দেখবেন | স্োমর শোক ছেড়ে 
তীঁর নাম করু।” ইহার পর তিনি ঠাকুরের নাম করিতে কবিতে স্ব্জানে 
শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন । দেখা গেল, তীফাঁর মুখ তখন এক দিবা 
জ্যোতিভে উদ্ভাসিত- মৃত্যুর কালিম! তাহাতে নাই। 


হরমোহন মিত্র 


জীযুক্ত হরমোছুন মিত্র মহাশয় পুজ্যপাদ স্বামীজীর সহাধ্যায়ী ছিলেন 
এবং অতি অল্প বয়সেই শ্রীরামকঞ্ধের সাক্ষাৎলাভে ধন্ত হইয়াছিলেন। 
পপুধি' হইতে (৩৬০ পৃঃ) জানা যায় যে, তাহার চেহার] "পরম জুম্দর+ 
ছিল। 'কথাম্ৃতে” তাহার একাধিকবার উল্লেখ আছে। শ্রীমুক্ত মাস্টার 
মহাশয় ভীরামকষ-তক্তবৃন্দকে সাঙ্গোপাঙ্গ ও দর্শক এই ছুই শ্রেণীতে 
বিভক্ত করিয়া হরমোহনকে প্রথম দলে স্থান দিয়াছেন । শ্রীরামকঞ্চ গ্রথমে 
তীহাকে অতি দেহের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার বিবাহের 
পর কতক খর্দাসীগ্ত দেখাইয়াছিলেন-_ ইহ] তীহার শ্রীমখের কথায়ই 
প্রকাশ পায়। একদিন (৩র| জুলাই, ১৮৭৪ ) ব্লরাম-ভৰনে বসিয়া 
তিনি ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন, “হরমোহন যখন প্রথমে ( দক্ষিণেশ্বরে ) 
গেল, তখন বেশ লক্ষণ ছিল, দেখবার জন্য আমি ব্যাকুল হতাম । তখন 
বয়দ ১৬১৮ হবে। প্রায় ভেকে পাঠাই, আর যায় ন1। এখন মাগকে 
এনে আলাদা বাসা করেছে। মামাদের বাড়িতে ছিল, বেশ ছিল, 
সংসারের কোন বঞ্ধাট ছিল না। এখন আলাদ। বান! ক'রে পরিবারের 
রোজ বাজার করে [সকলের হাম্ত ]। সেদিন ওথানে গিয়েছিল। 
আমি বললাম, 'যা, এখান থেকে চলে যা--তোকে ছুঁতে আমার গা 
কেমন কচ্ছে'” [ কথামত, 91১৫৩ ]। 

হরমোহন দরিদ্রের সম্তান, তাই কলিকাতার নিমলা-অঞ্চলে মাতুল 
শ্রীযুক্ত রামগোপাল বন্থ মহাশয়ের গৃহে মানুষ হইয়াছিলেন। তাহার মাতা 
কয়েকবার শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনলাতে ধন্তা হইয়াছিলেন। তিনি অতি 
তক্কিমতী ছিলেন এবং পুত্রকে ঠাকুরের নিকট যাইতে উৎসাহ দিতেন। 
ফলতঃ বিবাছের পরও হরমোছন বহুবার শ্রীরামকষের নিকট গিয়াছিলেন 


৩৭৬ শবীরামকৃষ্-ভক্তমালিক। 


কাশপুরে 'কম্পতক' দিবসে তিনি উপস্থিত ছিলেন কিন্তু যে-কোন 
কারণেই হউক, ঠাকুর সেদিন তীহাকে সম্পূর্ণ কূপ! করেন নাই 7 শ্ধু 
বক্ষ স্পর্শ করিয়া বলিয়াছিলেন, “আজ থাক” (পুথি? ৬০৭ পৃঃ )। 
হরমোহনবাবু উত্তরকালে জনৈক তক্তকে বলিয়াছিলেন যে, ঠাকুরের 
দিবাম্পর্শের ফলে তাহার বহু অনুভূতি ও জ্রধুগলমধো অনেক দেব-দেবী 
দর্শন ঘটিয়াছিল। ইহ! সম্ভবতঃ তাহার দক্ষিণেশ্বরে প্রথমাগমন কালের 
কথা-_-হখন তিল্গি ঠাকুরের বিশেব প্সেছপাত্র ছিলেন | পরবর্তী জীবনেও 
তিনি ঈশ্বরাহ্থরাগ, উদারম্বভাব ও মিষ্ট আলাপনের জন্য ভক্তদমাজে 
হপবিচিত ছিলেন এবং স্বানীজী ও অদ্যান্ত সন্নাসীদের সহিত প্রাণ খুলিয়! 
মিশিতেন। শ্রীঠাকুরের কৃপায় কথা বলিতে বলিতে তিনি আত্মহাঁর! 
হইয়া সময়ের কথ! ভুলিয়া যাইতেন। অহশ্নিশ প্রীরামকষ্কের চিন্তা, 
তাহার দ্দিবা লীলার অনধান ও নাম্গগুণগান করিতে করিতেই তিনি শেষ 
জীবন অতিবাহিত করেন এবং এ ভাবেই প্রীরামরুষ্পদে বিলীন হুন। 
শ্বামীজী তাঁহাকে খুবই ভালবানিতেন। বালাবন্ধু হিসাবে ইহার! 
পরম্পরকে তুমি বলিয়া সম্বোধন করিতেন। শ্রী্ঠীকৃর ও স্বীমীজীর 
ভাব-প্রচারে হরমোহনবাবু বিশেষ সহযোগিতা! করিয়াছিলেন । শ্রীধু্ 
স্বরেশচন্জর দত্ত প্ররামকষেের উপদেশ-সংবলিত যে পুস্তক মুদ্রিত করেন, 
তাহার প্রকাশক ছিলেন, হরমোহন বাবু_ইছা! আমরা স্থরেশ-প্রসঙ্গে 
পূর্বেই বলিয়া! আসিয়াছি। ১৮০৩ শ্রীষ্টা্ছে স্বামীজী চিকাগো ধর্মমহাসভায় 
যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, হরমোহ্‌নবাবু উহা! নিজজব্যয়ে পুস্তকাকারে 
ছাপাইয়! বিনামূল্যে বিভরণ করেন । ন্বামীজীর বন্তৃতা ছাড়া উহাতে 
আলঙবাজার মঠের উল্লেখ ছিল এবং উক্ত মঠে পীত্ীঠাকুবের নিকট যে 
গুরুস্তোত্রের আবৃত্তি হইত তাহাও মৃদ্রিত হইয়াছিল। পরে দ্বাীজীর 
অন্যতিক্রমে তিনি তাহার অন্যান্য ব়্ৃতাও ছাপা্যাঁছিলেন ॥ এ 
সকলের সঙ্গেও ্ররামক্চের সংঙ্গিত্ধ জীবনী এবং আলগবাজার মঠের 


হরমোহন মিত্র ৩৭৭ 


পরিচয় থাকিত। প্রযুক্ত প্রতাপচন্জ মভূমদার শ্রীবামরুফ সম্বন্ধে যে সত 
পুম্তিক] লিখেন, উহাও ভিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং স্থানে 
স্থানে পাদটীকারপে নিজ মন্তব্য ও সমালোচনা সংযোজিত করিয়া 
দিয়াছিলেন। 

হৃদয়ে উৎসাহ থাকিলেও অর্থসাসর্থাহীন হরমোহনবাবুর পক্ষে 
স্বামীজীর গ্রন্থ ভাল করিয়া ছাপানে! সস্ভব ছিল না। ইহাতে এদেশীয় 
অনেক ভক্ত বিরক্ত হইতেন; দ্বামীজীও ইহা পছন্দ করিতেন না, অথচ 
বন্ধুগ্রীতিবশতঃ নিজে বারণ করিতে পারিতেন না। তাই তীহার 
“পঙ্জাবলী'তে আছে--প্হরযোঁছন সন্বন্ধে বক্তবা এই যে, আমি স্ীর্ঘকাল 
পূর্বেই তাকে আমার বক্ৃতাগুলি ছাপাবার স্বাধীনতা দিয়েছিলাম; 
কারণ সে আমার পুরানো বন্ধু, সাচ্চা ভক্ত ও অতাত্ত গরীব)” “এ 
হুরমোছনট1 একটা মূর্খ ; বইছাঁপানে! বিষয়ে সে তোমাদের মাজ্রাজীদের 
চেপে টিলে, আর ভার ছাপা একেবারে কদর্ধ। বইগুলোর এভাবে 
শ্রান্ছ করার মানে কি? ছুঃখের বিষয় যে, সে গরীব। আঙষার টাকা 
খাকলে তাকে দিতাম; কিন্তু ওভাবে ছাপানো তো লোক-ঠকানো- 
যাকরা উচিত নয়।” মনে রাখিতে হইবে যে, ইছা আদিধুগের কথা 
যখন শ্ররামরুষ্জ ও স্বামীজীর গ্রচার যথেষ্ট না হওয়ায় অনেকেই এ 
বিষয়ক গ্রন্থ ছাপাইয়] অযথা পয়স নষ্ট করিতে প্রস্বত ছিলেন না। এই 
অবস্থায় এ আশাহীনতার মধ্যেও দ্বামীজীর বন্ধুপ্রীতি এবং হরমোহনবাবুর 
অসীম সাহন নবধুগের বাদীকে এক বিশেষ ক্ষেত্রে জাগ্রত বাখিয়াছিল। 

কথাগ্রসঙ্গে আমরা হুরমোহনবাবুর সাহসের উল্লেখ করিয়াছি । 
উহার জার একটু বিষ্তাব প্রয়োজন। তিনি গ্রতাঁপবাবুর পুস্তিকায় 
সমালোচনাত্বক মন্তবা যোগ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; তীহার বিকহ্ধ 
মত-খণ্ডনের স্পৃহা অন্থতাবেও প্রকাশ পাইত। আলবার্ট হলে তগিনী 
নিবেদিতার ইংরেজীতে “কালী দি মাঁদার' (কালী মাতা) ঈর্ঘক লিখিত 


৩৭৮ প্রীরামকৃষ্*-ভক্তমালিক। 


ভাষণের পরে ডাক্তার মহেন্্রলাল লরকার ওজন্বিনী ভাষায় প্রতিমাপূজার 
সমালোচন1 করিলে উহার গ্রতিবাদকল্পে হরমোহুনবাব্‌ সুললিত ইংরেজী 
তাষায় শীরামকফণের কথাস্মরণ করাইয়া! এমন একটি বক্তৃতা করেন যে, 
ঞ্রোতৃবৃদ্দ উহাতে মুগ্ধ হছন। ন্বামীজীর আমেরিকা হইতে কলিকাতায় 
পদ্ার্পণের পরে কর্ণওয়ালিস স্ীটে অক্মফ্ষোর্ড মিশন-হলে বক্তৃতায় এবং 
তাহাদের কাগজ “এপিফেনি'তে হিন্দুধর্মের সমালোচনা! আরম হুয়। 
এক্ধপ এক বক্তৃতায় উপস্থিত হরমোহনবাঁবু ইংরেজীতে তেজোদৃণ্ত ভাষায় 
ভীত্র প্রতিবাদ করেন। এঁ ভাষার উপর তাহার বেশ দখল ছিল, 
ষর্দিও বক্ত। হিসাবে তিনি স্থনাম অর্জন করিতে পারেন নাই; কারণ 
তিনি অন্ত কর্ষে ব্যাপূৃত ছিলেন--বন্কৃতা তিনি এইরূপ বিরল স্থলেই 
করিতেন। 

তাহার প্রচারের আর একটি ধার] ছিল, পীঞ্রীঠাকুরের ছবি ও তাহার 
সম্বন্ধে পুস্তক বিক্রপ্ন করা। ম্যাক্সমৃপার-লিখিত ঠাকুরের জীবনী 
তিনিই এদেশে প্রচার করেন। তখনকার দিনে প্রীরামরুষ্ান্থরাগীর1 ছৰি 
কিনিতে তাহারই নিকট যাইতেন এবং এ স্থত্রে যুপাবতাঁর ও তাহার 
পার্ধদবর্গের ঘনিষ্ঠতর পরিচন্স পাইয়া কুতার্থ হইতেন। অনেক ছাত্র 
এইভাবে ীঞ্ীঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হইতেন। দ্বগায় জজ বিহারীলাল 
সরকার মহাশয় ছাত্রজীবনে এই উপায়েই বেলুদ্ক মঠের প্রতি আক হন 
এবং মঠগ্রতিষ্ঠার দিনে বন্ধুবাদ্ধববসহ তথায় উপস্থিত থাকেন। 

বই ও ছবি বিক্রয় কবিলেও হরমোহনবাবুব অর্থের প্রতি লোভ ছিল 
না--তিনি এ কার্ধ ঠাকুরের সেবা হিসাবেই করিতেন। শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু 
দেন মহাশয় লিখিতেছেন--“রামকষ্ণের রেশ দীর্ঘ লিথে! ছবি ইনি 
বিক্রয় করিতেন। স্বামী যোগানন্দের জানদেশে কোন কিশোরবয়ন্ত 
বালক হবঞ্নোছনবাবুর নিকট উক্ত লিখো ছৰি কিনিত্বেযান। তখন 
ঠাকুরের ছবি বাজারে পাওয়া ধাইভ না: হুরমোহনবাঁবু বিভন দ্বীটের 
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সন্িকটে ৪০নং নয়নটাদ দত্তের স্্ীটে বাস করিতেন। বালক হরমোঁহন- 
ৰাবুকে জিজ্ঞাসা করেন, “এখানে পরমহংসদেবের ছবি পাওয়া যায়? 
দাম কত?” হরমোছনবাবু বলেন, “দাম ছয় পয়সা_-এখানেই ছবি 
বিক্রয় হয়।' বাঁলকটি পয়সা দিলে হরমোহনবাবু ছবি আনিয়া! দেন 
এবং জিজ্ঞাদ1! করেন, "ত্যাপনি এখানকার ঠিকান! জানলেন কেমন 
করে? বালক বলিল, 'যোগানন্দ স্বামীজী আমাকে এখানকার ঠিকানা 
দিয়ে ছবি কিনতে বলেছেন।' হরমোহনবাঁবু অমনি বলিয়! উঠিলেন, 
ও! তবে আপনি ভক্ত। দীড়ান, দাড়ান, ঠাকুরের প্রসাদ এনে দ্ি।' 
ইহ! বলিয়া গ্রচুর ষ্িষ্ট ও ফল আনিয়া দিলেন। তাহার দাম তখনকার 
দিনে কমপক্ষে আট আনা আন্দাজ হুইবে। ইহা ১৮৯৪ গ্রীষ্টাষের 
কথা ।” ইহার পরও হরমোহুনবাবু এ বালকের সহিত যোগাযোগ 
রাখিতেন এবং প্রায়ই তাহার বাড়িতে যাইয়া প্রীরামকফের কথা 
শনাইতেন। 

আমরা অন্ত সুত্রে অবগত আছি যে, হরমোহনবাবু এই ছবি ও 
বই-বিক্রয় হইতে লব্ধ অনেক টাক! জীশ্রীমায়ের সেবার জন্ত অকাতরে বার 
করিতেন। শ্রীপ্রীমায়ের ভ্রাতৃশ্পুন্রী শ্রীমতী রাধূর বিবাহের পূর্বে কয়েক- 
খানি গহনা! তিনি এ টাক! হইতে প্রস্তত করাইয়া দিয়াছিলেন। 
জীগ্রীমায়ের হস্তে হোগলা-পাকের বালা থাকিত। উহা দীর্ঘ ব্যবারের 
ফলে ঘবিয়া যাওয়ায় হরমোছনবাবু অপরের নিকট হইতে টাক! ধার 
করিয়া নূতন বাল! গড়াইয়া দেন এবং মাস খানেকের মধ্যেই ঝণশোধ 
করেন। 


মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত 


শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকু। গুপ্ত ১২৭৭ বঙ্গান্ধের ৪ঠা ফাল্ভুন, কৃষ্ণ একাদশী 
তিথি, বুধবার, কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কবি ঈশ্বরচন্দ্র 
গুধ্ঠের দৌহিত্র ছিলেন! তাহার পিতা গোর্সাইদাস গুধ মহাশয় 
ঈশ্বরচন্জের কনিষ্ঠ সহোদর টামচন্ত্র গুপ্তের কল্তার পাণিগ্রহণ করেন। 
ঈশ্বরচন্দ্র নিঃসস্তান ছিলেন । 

মণীগ্জকফ্জের বালাকাল কলিকাভার বাহিরে বায়িত হওয়ায় তিনি 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্ধের প্রতি বিশেষ আকুষ্ট হন। অধিকস্ত স্বভাবতই 
তিনি ভাবগ্রবণ ছিলেন। এই ভাবুকতার ফলে সাহিত্যের প্রতি তাছার 
যথেষ্ট আকর্ষণ থাকিলেও বিদ্যালয়ের পাঠ অধিকদুর অগ্রসর হয় নাই। 

কৈশোরে এগার-বার বৎসর বয়সে তিনি ঘখন একবার কলিকাতায় 
আসিয়াছিলেন, তখন ত্রক্ষবাদ্ধব উপাধ্যায় ও কয়েক জন বন্ধু মিলিয়। 
ইচ্ংমেন্দ নেস্ট, (যুবকদের নীড় ) নাম দিয়া! এক ধর্ষ ও স্দালোচনার 
প্রতিষ্ঠান গড়িয়া! তুলিয়াছিলেন। মনীন্দ্রকুষের জো্ঠভ্রাতা উপেন্্রকুষণও 
এই দলের অন্তভূর্ত ছিলেন। ইহার] বিদ্যালয়ের ছুটিতে মধ্যে মধ্যে 
দলবদ্ধ হইয়] দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন | মণীন্দ্রকষ$ও এই স্থজে বজরা বা 
গাড়িতে কয়েকবার সেখানে যাইয়া শ্ররামকৃষেের দর্শন পান। অপক্বুদ্ধি 
বালক তখন ঠাকুরের মহিমা বুঝিতে পারেন নাই ) হ্থতরাং সে 
সাক্ষাৎকার পরিচয়ে পরিণত হয় নাই। তবে এ লময়েও তিনি 
ঠাকুরের সন্সেহ ব্যবহারে ষৃগ্ধ হইয়াছিলেন। বব্ধবাদ্ধব স্লবলে সীতার 
কাটিয়া ও অন্তভাবে আমোদপ্রমোঁদ করিয়া ঠাকুরের ঘরের বারান্দায় 
ফিরিয়। আদিলেই দেখিতেন, ঠাকুর তাহাদের জন্য প্রানী ফলমূল, 
মিষ্টাঙ্গ। লেবুর রস ইত্যাদি লইয়া অপেক্ষ! করিতেছেন। একদিনের 


মণীন্্রকৃষ্ণ গুপ্ত ৩৮৬ 


কথা মণীন্দ্রকষ্ের মনে সর্বদ1 জাগন্ক ছিল। সেদিন অন্ঠান্ত বারের মতো 
বাহিরে কপাটি খেলিয়া ও পরে গঙ্গান্মান করিয়া! অপর যুবক ও বালকগণ 
যখন শ্রীঠাকুরের সম্মুখে বসিয়! তাহার কথামৃতপানে নিরত আছেন, 
তখন মনীন্্র কিশোরস্থলভ অনুসন্ধিৎসাবশতঃ বাহির হইতে একবার উকি 
মারিয়া দেখিলেন ভিতরে কি হইতেছে । ঠাকুর তখন ছোট্ট খাটটিতে 
বসিয়া আছেন এবং সম্মুখস্থ সকলকে হাত দিয়! দেখাইয়া দ্েহতরে 
বলিতেছেন, “দেখ, দেখ, কেমন সব টাদদের হাট বসেছে দেখ !” মণীন্র 
ঠাকুরের সে প্রেমময় মৃ্তি-দর্শনে আর কোন দ্বিকে চোখ ফিরাইতে লা 
পারিয়। স্তপ্ভিত হইয়! দলাড়াইয়! রহিলেন। কতক্ষণ যে তিনি এঁ ভাবে 
ছিলেন, তীহছার স্মরণ নাই । পরে যখন বিদায়ের সাড়া! পড়িল, তখন 
তাহার চমক ভাঙ্গিল। 

ইছার পরে তিনি ভাগলপুরে পিতার কর্ষস্থলে চলিয়া যান-বৎসর 
তিনেক আর ঠাকুরের দর্শন পান নাই। এই সময়ের পরে ভিনি যখন 
আবার কলিকাতায় আমিলেন, তখন শ্রীরামরুষণ অন্ুস্থ হইয়] শ্বামপুকুরে 
আঁছেন। একদিন মণীন্ত্রুষ্ণের পূর্বপরি চিত দারঘাবাবু তাহাকে বলিলেন, 
«ওহে, এক জারগাঁয় যাবে?” ছুই জনে এ ভাবে প্রায়ই বেড়াইতে ঘান ; 
স্বতরাং মপীন্দ্র না ভাবিয়াই বলিলেন, “বেশ তো।” পরে পারদাবাবু 
জানাইলেন যে, তীহারা পরমহংসদেবের নিকট যাইতেছেন। উহা 
সভবতঃ ১৮৮৫ গ্রষ্টাব্বের আশ্মিন মাসের শেষের কথা। শ্রীরামকৃষ্ণ 
তখন শ্ামপুকুরে আসিলেও শ্রীমা আসেন নাই এবং সেবার্দির সর্বপ্রকার 
স্থবযবস্থা হইয়া উঠে নাই। মণীন্দ্র পরমহংসদেবের নিকট যাইবার প্রজ্তাব 
শুনিক্ক! উপবোধে ঢেকি গেলার মতো! বাজী হইলেন। 

ইহারা উভয়ে প্ররামকষ্ণসকাশে উপস্থিত হইলে তিনি হঠাৎ বিছান। 
হইতে উঠিয়া পড়িলেন এবং মপীন্দ্রকে নিকটে ডাকিয়া ও তাহার লক্ষণাদি 
দেখিয়া! কানে কানে বলিলেন, “কাল একল। এসো, ওর সঙ্গে এসোনি।” 


৩৮২ প্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিক। 


সেই একটু স্মেহম্পর্শেই মণীন্দ্রের মনে যেন কেমন একট] আলোড়ন 
আরস্ভ হইল। শ্রীরামকৃষ্ণের চিন্তায় ও তার সছিত পুনঙ্জিলনের 
আকাজ্ষায় বিনিদ্র রজনী কোন প্রকারে কাটাইয়া এবং পরদিনের 
কাজগুলি ভাড়াতাঁড়ি সারিয়! দিবাশেষে তিনি আবার ঠাকুরের নিকট 
উপস্থিত হইলেন । সেখানে বসিবামাত ঠাকুর চিব্পরিচিতের মতো 
তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “এতদিন কোথায় ছিলি?” অতঃপর 
সাদরে তাহাকে ক্রোড়ে তূলিয়! লইয়া! সমাধিস্থ হইলেন । মণীন্দ্র তখন 
পনর বত্ধরের বালক | সমাধিভঙ্গে প্রামক্ণ তাঁহাকে কোল হইতে 
নামাইন্বা দিয়া জিজাসা করিগেন, “তুই কি চাল?” ভাবপ্রবণ ও 
সৌন্দর্ধোপাসক মনীন্ত্র কিছুই ন1 ভাবিয়! বলিয়া ফেলিলেন, “এই জগতের 
সৌন্দর্য ও লোকের নান1 ভাবের বিচিত্র চরিত্র দেখে নিজের মনে যে 
ভাবের উদয় হয়, তাই প্রকাশ করবার আমার বড় ইচ্ছা ও এইটেই 
আমার কামন11” কথ! শুনিয়া ঠাকুর একটু হাপিয়! বলিলেন, “সে তো 
ভালই! কিন্তু তাকে পেলেই তো সব হয়!” ইত্যাবসরে মণীন্্রকষ্ের 
দেছমন জুড়িয়! কি যেন এক ভাবাবেশ উপস্থিত হইল। তিনি বোধ 
করিলেন, কি এক শক অধোভাগ হইতে উর্ধদিকে উখ্বিত হইতেছে, 
ধেন সমস্ত জগৎ কোথায় লীন হইয়া যাইতেছে, আর লেই মহাশৃগ্তমধ্যে 
তাহার প্রাণ যেন কিসের সন্ধানে কীদিয়! ফিবিতেছে। মণীন্দ্রের দুই চক্ষু 
বহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। সে কান্না আর থাযে না। শ্ররামকষেের 
ইঙ্গিতে তাহাকে অন্ত কক্ষে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানেও সে ক্রন্দন 
থামিতে প্রায় আধঘণ্ট! লাগিয়াছিল। 

এই ঘনিষ্ঠ পরিচয়লাতের পর মণীন্দ্রকুঞ্ ঘন ঘন শ্ঠামপুকুরে আমিতে 
লাগিলেন। ক্রমে ঠাকুরের সেবার জন্য গৃহ ছাড়িয়া সেখধুনেই থাকির্ভে 
চাছিলেন। কিন্ত শ্ঠ।মপুকুরে স্থানাভাব; বিশেষত: বালকের পক্ষে 
রাজি জাগরণ অনুচিত ভাবিয়া বয়স্কগণ তাহাকে শুধু দিবাতাগেই 


মণীন্্কৃষ্ গুপ্ত ৩৮৩ 


সেবার সুযোগ দিতেন। রাত্রে শীযুক্ত রামচন্ত্র দত্ত মহাশয়ের 
বাটীতে তাহার থাকার বাবস্থা! হইয়াছিল। এই সেবার স্থযোগে তিনি 
ঠাকুরকে আরও নিকটে পাইলেন এবং তক্তদের সছিতও তীছার 
ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিল। এই পরিচয়-সথজগুলি তিনি আজীবন রক্ষা 
করিয়াছিলেন। ভক্তমণ্ডলীতে ইনি অল্প বয়সের জনক “খোকা, আখ্যা 
লাভ করিয়াছিলেন । 

মণীন্দ্রের এই সেবাব্রত কাশীপুরেও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। একদিনের 
কথ! ্রীতীমাতাঠাকুরানী এরূপ উল্লেখ করিয়াছিলেন, “শ্ীতীঠাকুরের 
পীড়ার সময় খোকা ( মণীন্দ্র ) ও পতু তাঁকে হাওয়া করছিল। সেদিন 
দোলে সবাই আবির নিয়ে খেল। করছে। ঠাকুর তাদের বারংবার যেতে 
বলছেন; কিন্তু ঠাকুরের সেবা ফেলে তার! গেল না। ঠাকুর কাদতে 
কাদতে বললেন, 'আবে, এরাই আমার বামলীল1 1?” 

নরেজ্জনাথ (ম্বানমী বিবেকানন্দ) খোঁকাকে খুব ভালবাসিতেন ; 
মণীজ্জ তাহার প্রতি বিশেষ অনুর্ক্ত ছিলেন। নরেন্দ্র ও অপর ভক্তদের 
মুখে ভজনগান শুনিলেই মণীন্ত্র ভাবে আত্মহার1 হইয়া নৃত্য করিতেন। 
ঠাকুর তক্তদ্দিগকে বলিতেন যে, মণীন্দ্রের প্রকৃতিভাৰ- সধীতাৰ। 
শীতীয়াকুরকে তিনি গরু ও ইঠ্টরূপেই জানিতেন। তবে তাহার দীক্ষা 
স্বদ্ধে শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন লিখিভেছেন-_-“আমি তাহাকে দীক্ষার কথা 
জিজ্ঞানা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, 'একদ্দিন ঠাকুরের কাছে বসে 
আছি, এমন সময়ে মহিম চক্রবর্তী এসে তাঁকে বললেন, গতকাল রাত্রে 
আসি স্বপ্ন দেখেছি, আমি যেন একে (মণীকে) মন্ত্র দিচ্ছি আপনার 
আদেশে । ঠাকুর বললেন, কি মন্ত্র পেয়েছ আমায় শোনাও। মহিম 
চক্রবর্তী উক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করামান্ত্ই ঠাকুর একেবারে সমাধিতে মগ্ন 
হুলেন। পরে প্ররুতিস্থ হয়ে এ মন্ত্র দিতে ৰললেন।” প্রীঞ্রঠাকুরের 
দেহত্যাগের পর ণীন্দ্রবাবু মহিম চক্রবর্তীর আদেশে গেকয়া পরিতেন 


৩৮৪ প্রীরামকৃ্খ-ভক্তমালিক? 


এবং চক্রবর্জ মহাশয়ের সঙ্গেই থাকিতেন। তবে বরাহুনগর মঠেও 
তাহার খুব ঘাতায়াত ছিগ। পরে গৃহে ফিরিয়া তিনি বিবাহ কষেন। 

ভাগলপুরে অবস্থানকালে তিনি বিভ্ভালয়ে ভাল ছান্রে বলিয়াই পরিচিত 
ছিলেন। কিন্তু ক্রমে লেখাপড়ায় আগ্রহ কমিতে থাকে । বিশেষতঃ 
কলিকাতায় আমিবাঁর পর এই অবহেলা! ও বিতৃষ্ণ/ অভিভাবকদেরও 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ধীরে ধীরে স্কুলে যাওয়া বন্ধ হইল। তবে 
সৌভাগ্যের বিষয় এই থে, মনীন্্র তাহার জোট্ঠভ্রাতার জেহপাঅ 
ছিলেন। তিনি গৃহশিক্ষক রাখিয়া মণীন্দ্রকে পড়াইতে লাগিলেন। 
বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত এইভাবেই অধ্যয়ন চলিতে থাকে-_-মধ্যে কেবল 
বৎসর দেড়েক শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা ও মহিম চক্রবর্তার সহিত অবস্থানকালে 
পাঠাভ্যাস বন্ধ ছিল। এই গৃহশিক্ষক একজন রুতবিস্ত ব্যক্তি ছিলেন ; 
স্থতরাং ইছার একান্তিক প্রচেষ্টায় অনিচ্ছুক মপীন্ত্ও অনেক বিষয় 
শিথিতে পারিয়াছিলেন। বিশেষতঃ সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি উন্নতিলাঙ 
করিয়াছিলেন।, 

কৰি ঈশ্বরচন্দ্রের প্রকাশিত 'সংবাদপ্রতাকর” দৈনিক কাগজখানি 
উত্তরাধিকারবুক্রে মণীন্দ্রে পিতার হুন্তে আসে । ষণীন্্রবাবু কোন চাকরি 
লইয়া! জীবিকার্জন করিতে চাছেন না বলিয়। এই পত্রের সম্পাদন! ও 
তত্বাবধানের তার তাহারই উপর ন্তত্ত হইল। এই সুযোগে তিনি 
হুবেশচন্ত্র সম্বাঞ্জপতি ও অক্ষপনকুমার বড়াল প্রভৃতি অনেকেরই সছিত 
স্থপরিচিত হইলেন। কিন্তু 'সংবাদপ্রভাকরে'র উন্নতি ন! হইয়া ক্রমে 
অবনতিই ঘটিতে থাকিল। মনীন্দ্রবাবু তখন অভিনয় কর! ও নাটকরচনার 
দিকে খুবই ঝুঁকিয়াছেন এবং মনোষোহন পাড়ে, অপরেশ মুখোপাধ্যায় 
প্রভৃতির সছিত সুপরিচিত হইয়াছেন । এই-নব হুভুগে 'সংবাদপ্রতাকর 
দিন দিন হীনপ্রভ হইয়া গেল। এদিকে মণীন্দ্রেয় নাট্যপ্রতিভারও তেষন 
বিকাশ হইল না। তিনি নানা কাবণে প্রকাশ্য নাট্যমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন 


মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ৩৮৫ 


না, রচনাশক্তিরও উল্লেখযোগ্য অভিবাক্তি দেখা গেল না। কাজেই 
তাহার সাংসারিক অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া! পড়িতে লাগিল। 
শ্বামীজী প্রথযবারে আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিলে মণীন্রবাবু যখন 
আলমবাজার মঠে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, তখন শ্বামীজী তাহার 
ছরবস্থার কথ] জানিতে পাব্িলেন। পরে গ্বামী যোগানন্দজীর ছার! 
তাহাকে বলরাম-মন্দিবে ডাকাইয়। স্বামী ত্রঙ্গানন্দজীব হাত দিয়া ১২০০২ 
টাক] দেওয়াইলেন। ব্রদ্ধানন্দজী একখানি খামে পুরিক্স! এ টাক] তাহাকে 
দিলেন এবং ভিতরে কত আছে না জানাইয়! শুধু বলিলেন, “খোকা, 
তুই কই পাচ্ছিস জেনে স্বামীজী এই টাকা দিলেন।” এই সন্ধদয়তায় 
তিনি অশ্রু সংবরণ করিতে পাঁরিলেন না_কাঁরণ তখন তাহার পরিবারের 
গ্রাসাচ্ছার্দন পর্বস্ত দুখট হুইয়। পড়িয়াছে। 

শ্রামকৃষ্ণতক্তদিগের সহিত মণীন্ত্রবাবুর সম্বন্ধ সর্বাবস্থায় সারাজীবন 
রক্ষিত হইয়াছিল, ইহা! আমর। পূর্বেই বলিয়া আপিয়াছি। প্রথমাবস্থায় 
্বামী যোগানন্দ, ভ্রিগুণাতীতানন্ন, সারদানন্দ প্রভৃতি অনেকে প্রায়ই 
তাহার গৃহে যাইতেন। তিনিও স্থবিধ! পাইলেই সাধ্যান্ষসারে ফলমিষ্ট 
ইতাদি লইয়া বরাহছনগর ও আলমবাজার মঠে যাইতেন। বিশেষ বিশেষ 
পর্বদিনে তাহার গৃহে শরামকষ্কের ভোগরাগ হইত এবং ভক্তগণও সে-্সব 
উত্মবে যোগ দিতেন। তিনি সদলবলে দক্ষিণেশ্বরে ও কাকুড়গাছিতে 
কীর্তন করিতে যাঁইতেন। গিরিশচন্দ্র ও বামচন্দ্র প্রভৃতি সকলেই 
তাঁহাকে দেখিয়া উৎ্ফুল্প হইতেন এবং সাদরে গ্রহণ করিতেন। 
শ্রমাতাঠাকু রানীর ও তিনি ন্বেহপাজ্জ ছিলেন। মণীন্দ্েরই আগ্রহে তাহার 
পরিবারের অনেকে শ্রীমায়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

বেলুড় মঠ স্থাপনের পর তাহার দুরবস্থা চরমে উপস্থিত হওয়ায় তিনি 
পূর্বের স্তায় আর তেমন যাইতে পারিতেন না। শেষ বয়সে পুত্রগণ 
উপার্জনক্ষম হইলে তাহার, সচ্ছলতা ফিরিয়া আসে এবং তখন হইতে 


চর 
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তিনি জাবার স্বামী সার্দানঙ্গজী, শিবাননাজী প্রভৃতির নিকট যাতায়াত 
করিতে থাকেন। দেহতাগের কিছুকাল পূর্বে তিনি স্বগৃহে ভ্রীয়ামক্চের 
প্রসঙ্গে মগ্ন খাকিতেন। ফলত: বহিদূ্িতে তাহার জীবন বিফগ হইলেও 
অন্তরের সম্পদে তিনি বঞ্চিত হন নাই এবং আধ্যাত্মিক আনন্দেরও 
তীছার নানতা! ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাহার তক্তবৃন্দের কথায় তিনি 
মাতিয়। উঠিতেন এবং তাহার চক্ষু ছলছল করিত। ১৩৪৬ বঙ্গাবের 
২৫শে জাঙ্ছিন, বৃহম্পতিবার, ৬মহালয়ার দিনে বেল! ২ট1 ১* মিনিটের 
লময তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। 


উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতার আহিরীটোলায় 
তখনকার ৩১ নঙ্থর নিমুগোম্বামীর লেনে মাতুলালয়ে ১২৭৪ বঙ্গাবঝের ১৭ই 
ফান্ধন ( ২৮শে ফেব্রুয়ারি) ১৮৬৮ )১ শুক্রবার, পঞ্চমী তিথিতে জন্মগ্রহণ 
করেন।১ তাহার পিতা প্রপূর্ণচন্র মুখোপাধ্যায়ের পিতৃগৃহ ছিল হুগলী 
জেলার বলাগড়ে। কিন্তু কুণীন খ্রান্ধণ ( ফুলে মুখোটা ) বলিয়! তিনি 
চাঁকদছে মাতুলালয়ে বাস করিতেন। সেকালে কুলীন ত্রাম্থাপেখা বহু 
বিবাহ করিতেন ; তাহাদের অনেক পত্বীরই জীবন পিত্বুগৃহে অতিবাহিত 
হইত। উপেন্দ্র-জননীবও শ্বশুরগৃগবাস তয় নাই | উপেন্্রনাথের মাতুলের 
নায় প্ীজগবন্ধু বন্দোপাধ্যায় । ইনি নিঃসন্তান ছিলেন এবং ভাগিনেয়কে 
পৃত্রবৎ পালন করিয়াছিলেন | তিনি বাধাবাজারে এক ঘভির দোকানে 
চাকরি করিতেন ; অবস্থা ভাল ছিল না। 

উপেন্ত্রনাথ ফতুপপ্ডিতের স্কুলে “কথামালা” পর্যন্ত পিয়! লেখা-পড়া 
ছাড়িয়া দেন। মাতুল তখন তাহাকে তিরস্কার করিয়া! কোনও কাজ 
যোগাড় করিতে বলিলেন। ছুই-এক দিন ঘুরিয়াই তিনি এক ওষধালয়ে 
চাঁকবি পাইলেন ; কাজ--ধধের শিশি-বোতগ ধোওয়া, ৰোতলের 
গায়ে লেবেল লাগানো ইত্যাদি । কিছুদিন কাজ করিয়া উপেন্দ্রনাথ 
যখন বুঝিলেন ঘে, ডাক্তারের নৈতিক চরিত্র ভাল নহে, তখন তিনি 
চাকরি ছাড়িয়া! দিলেন। পরে আবার ঘোরাঘুরি কবিরা বটতলা 
(আপার চিৎ্পুর রোড) বৃন্দাধন বসাকের পুস্তকের দোকানে মাসিক 
পাঁচ টাকা বেতনে কর্মসংগ্রহ করিলেন। এখানে কাজ ছিল দোকাঁনঘর 


১. সহধর্িনী প্রযুক্ত! ভবতারিনী দেবীর প্রদত্ত উপাদীন-অবলহ্বনে এই তারিখ 
হিরীকৃত হইল। 
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ঝাঁট দেওয়া, বই-সাজানো ও বিক্রশ্ন করা। কিছুকাল পরে মালিক 
ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দোকান বিক্রয় করিতে চাহিলে উপেকন্জরনা উহ! 
কিনিতে উদ্যত হইলেন। দোকানের দাম যান্জ ৭৫২ টাকা হইলেও 
মাতুল এ টাকা দ্বিতে চাহিলেন না। অগত্যা! মাতৃলানীব সাহায্যে তিনি 
দৌোকানটি হাতে লইলেন এবং দুই-তিন মাঁমের মধ্যেই ধারের টাকা 
শোধ করিলেন। এ কালে এক পয়প! ছুই পয়সার চুটকি বই ৰাহির 
হইত $ তাহাতে নান] রকম ছড়া থাকিত। উপেন্্রলাথ এরূপ চুটকি 
ৰই অনেকগুলি একত্র করিয়া! বড় বই ছাপাইলেন। ইহাতে বেশ আয় 
হইল। পরে আরও অনেক বই ছাপাইতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে 
অপরের প্রকাশিত পুস্তক বিক্রয় করিতে থাকিলেন। ভ্ক্তবর 
দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের অগ্রজ কবি স্রেন্দ্রণাথথ মজুমদারের যাবতীয় 
কাৰাগ্রন্থের তিনিই ছিলেন একমান্ত্র বিক্রেতা | এই শৃত্রে দেবেন্দ্রনাথের 
সহিতও তীহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। 

আহিরীটোলায় তখন দেবেন্রবাবু ছাড়া শীরামকঞ্চভক্ত অধরলাল 
দেনও বাস করিতেন। এ স্তরে শ্ররামকঞ্জ তথায় ষাইতেন। সম্ভবত: 
এই ভাবেই. উপেন্দ্রবাবু তীহার প্রথ্থম সাক্ষাৎকারলাভ করেন এবং 
তাহার প্রতি সমধিক আকৃই হইয়! দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতে 
থাকেন । শ্রামকষষও এই সুলক্ষণ যুবকের প্রতি আকষ্ট হইয়। তাহার 
পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন | উপেন্জনাথ আত্মপরিচয় দিলে ঠাকুর বলিলেন, 
*ও, তৃমি ব্রাহ্মণ! তোমাদের বাড়িতে ঠাকুরসেবা আছে কি 1?” উপেন্তর- 
বাবু উত্তর দিলেন, “হা, নারায়ণের নিত্যপূজ! হয়।” ঠাকুর জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “একদিন নারায়ণের প্রসাদ খাওয়াতে পার?” উপেন্দ্রবাবু 
স্বীরুত হইয়া মাতৃলালয়ে ফিরিলেন 7 কিন্ত কেবলই ভাঁবিতে লাগিলেন, 
সাতুলানী এই অনুরোধ ভালভাবে গ্রহণ করিবেন কি? : অনেক ভাবিয়া 
শেষে তাহাকে বলিলেন যে, দক্ষিণেশ্বরের কালীৰাড়ির একজন সদত্রাহ্গণ 
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৬নারায়ণের প্রসাদ চাহিয়াছেন। মাতুলানী ত্রাক্ষপণের আকাঙ্ষ! শুনিয়া 
সহজেই সম্মত হইলেন এবং উপেন্দ্রনাথও একদিন প্রসাদ লইয়া 
দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন । তখন নরেন্দ্র, বাখাল প্রভৃতি পীঞঠাকুবের 
কয়েকজন যুবকভক্ত প্রনাদ পাইতে বনিয়াছেন। উপেন্দ্রের হাতে 
নারায়ণের প্রসাদ দেখিয়া ঠাকুর সানন্দে উহা হইতে নিজে কিঞ্চিৎ গ্রহণ 
কর্বিলেন এবং পরে সকলের পাতে দিতে বলিলেন । 

এই ঘটনার পূর্বে উপেন্দ্রবাবুর দেখাদেখি পাড়ার ছেলের] দক্ষিণেশ্বরে 
যাতায়াত আরম্ত করিলে অতিভাবকগণ জগবন্ধুধাবুৰ নিকট নালিশ 
কবেন এবং মাতৃলও উপেন্্রকে গৃছে আবদ্ধ রাখিতে চেষটিত হন। কিন্তু 
মামীমার লাহাগো ঈক্ষিণেশ্বরে প্রপাদ লইয়া যাইবার পর হইতে এ বাধা 
দুবীভূত হয়। মাঁসীম। ম্বতঃপ্রবুত্ত হইম্া] আর একদিনও প্রসাদ 
পাঠাইধাছিঙ্গেন। তিনি বেশ ভাল বাধিতে পারিতেন। 

অপর ভক্তদের স্তাযর় উপেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কিছু দিতে পাবেন না 
বলিয়! তাহার মনে ছুঃখ হয়__ইহ1 ভাবিয়া! ঠাকুর ভাহছ]কে দুই পয়সার 
জিলিপি আনিতে নপিষাছিলেন। এইজন্য পরে উপেন্দ্রবাবুর বাভিতে 
ঠাকুরের উত্সবে জিলিপিভোগ দেওয়া হইত। উপেশ্দ্রবাবুর পতী শীযুক্তা 
ভবতভারিণী ছেবী জাঁনাইয়াছেন ঘে, উপেন্দ্র “বিবাহে সন্ত ছিলেন না; 
পরে ঠাকুরের অচ্মতিক্রমে তিনি বিবাহ করেন। মেকেটি ঠাকুরের 
পূর্বপরিচিত ঘরের । তাহার নাম ঠাকুরের গৃছন্দ না! হওয়ায় তিনি 
বলিলেন, “ও নাম ভাল না, একট! ভাল নাঁম রাখ না কেন? মেয়ের 
নায় ঠাকুরকে দিতে ঝবলিলে তিনি কহিলেন, 'উহার নাম হোক 
ভবতাবিনী' | সেই নামেই ইনি এখন পরিচিতা। ভবতাবিণী দেবীর বর্ণ 
কাল ছিলগ বলিয়া গ্বামীজীর এই বিবাছে আপত্তি ছিল। ভবতারিণীর 
ইহা মনে ছিল। ভাই পরে একদিন স্বামীজী তাহার ঘরে আমিলে 
তিনি ম্বামীজীকে সুপারি দিতে অন্বীকতা হুন। তখন ম্বামীজী 


৩৯০ শ্ীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিক! 


বলেন, “উপেন-ঠাকুরের গলায় ঘখন ঝুলেছই তখন ন্পারি কেন, 
তোমার হাতের রান্নাও খেতে হবে। ইহার পর তাহার রাগ 
পড়িল। 

ক্রমে উপেন্দ্রনাথ ভক্তমহলে স্থপরিচিত তইয়া শ্ীঞ্ীঠাকৃরের সহিত 
বিভিন্ন ভক্তগৃহে যাইতে ও উৎসবাদিতে যোগ দিতে লাগিলেন । এইরূপে 
দেবেন্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের বাটীতে যেদিন ঠাকুরের শুভাগমন হয় 
(৬ই এপ্রিল, ১৮৮৫ ), সেদিন উপেশ্্রনাথ তথায় উপস্থিত থাকিয়' 
শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেনের সহিত ঠাকুরের পদসংবাহনের সৌভাগ্যলাভ 
করিয়াছিলেন | শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত যহাশয় তাহার রচিত 'জীবামরষং 
পরমহংনদেৰের জীবনবৃত্তান্ত" পুস্তকে লিখিয়াছেন, “কার্ধকারী ভক্তদের 
মধো তক্তবীর স্বরেন্ত্রনাথ মিত্র, বলরাম বস, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, 
হরিশচন্্র মুস্তধী, দেবেন্দ্রনাথ মজুত্র্দার, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অতুলরুষ্ণ ঘোষ, 
মনোম়োহন অত্র, কালিদাস মুখোপাধ্যায়, নবগোপাল ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ 
মুখোপাধ্যায় গ্রভৃতি তক্তশ্রেক্ ম্হাত্মার1 সকলে মিগিত হইয়া পরমহ্ংস- 
দেবের আবির্ভাব উপলক্ষো মহোৎসব-কার্ধটি আরম্ভ করিলেন ।” ফলত: 
উপেন্দ্রনাথ দরিদ্র হইলেও পূর্ণোগ্যমে সমস্ত উতৎ্সবাদিতে যোগ দিতেন, 
সাধামত সমস্ত কার্ধ করিতেন এবং অবকাশ পাঁইলেই কলিকাতায় ও 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের পদপ্রাস্তে উপনীত হইস্স। শ্রীমুখের বাণী শুনিয়া! ধন্য 
হইতেন। 

তথাপি দারিত্র্য তাহার বুকে যেন একটা জগন্দল পাথরের মতে! 
চাপিত্া থাকিয়া তাহার তক্তিপ্রকাশ ও তক্তিলাভের চেষ্টাকে প্রতিপদে 
বাধা দ্িতেছিল। অপর ভক্কের! যেখানে অনঙ্কোচে ঠাকুরকে লইস্গা 
জানন্দ করেন, সেখানে উপেন্দ্র যেন হৃদয়ে তেমন স্বাধীনতা বোধ করিতে 
পারেন না। বাঁড়িতে মাতুলও সর্বদা তাহার অক্ষষ্তার কথা স্মরণ 
কৰাইক্স! দেন। ফলত: তক্তিলাভের চেষ্টার সহিত এই দাঁরিজানাশের 


উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৩৯১ 


চিত্ত সর্বদা তাহার মনে জাগরক থাকিত। তাই শ্ররামরুফ্চ যখন একদিন 
তাহাকে দ্রিজ্ঞাস| করিলেন, “তুই কি চাস?” তখন ম্বতই তাহার উত্তর 
আসিল, “অর্থ চাই।” তক্তবাঞ্থাকল্পতরু ঠাকুর এই যাক্তার সার্থকতা 
বুঝিয়া আশীর্বাদ করিলেন, “খুব হবে ।” ঠাকুর ভক্তের এই ভক্তিপথের 
বাধা দূর করিলেও তাহাকে গৌণতাৰে বুঝাইয়! দিতেন যে, অর্থম্প্‌ হা 
জীবনের কাম্য বা উচ্চতর ভক্তির সহগামী হইতে পারে না। পুজ্যপাদ 
অখগ্ডাননাজীর 'শ্বৃতিকথা”য় তাই উল্লিখিত আছে--“সে ( উপেন্দ্রবাবু) 
যখন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করিতে আমিত তখন একদিন ঘর-ভরা 
ভক্তদের মধ্যে ঠাকুর অঙ্গুলিনির্দেশে উপেনকে দেখাইয়া বলিয়াঁছিলেন, 
“এই ছেলেটি আমার কাছে কিছু অর্থকাঁমনা ক'রে আসে যায়? ।” শ্রীযুক্ত 
হেমেম্ত্প্রমাদ ঘোষ আর এক ঘটনার উল্লেখ করিয়া লিখিতেছেন, 
“ভক্তঘমাবেশে কোন ভক্ত একদিন দরিভ্র উপেশ্্রনাথকে দেখাইয়া 
পর্মছংসদেবকে বলিয়াছিলেন, আপনি তে! উপেনের কিছু করলেন না।” 
তাহাতে ঠাকুর হাসিয়া বলিয়াছিলেন, “ও তো কিছু চায় না! ওর ইচ্ছা, 
ওর ছোট দুয়ারটি বড় হম্--তা হবে।” ঠাকুরের শুপ্তেচ্ছ! কিরূপ 
কার্ধকর হইয়াছিল, তাহা আমর] পরে দেখিব। কিন্তু পাঠক যদি 
মনে করেন যে, উপেন্ত্রনাথ শুধু অ্থার্থী ছিলেন, তবে তাহার প্রতি 
অবিচার কর! হইবে। ঠাকুরের সহিত মিলন ও পরবর্তী কালের 
ঘটনাগুলি আলোচনা করিলে আমাদের বরং মনে হয় যে, অন্ধিত্বের 
সহিত প্রকৃত ভক্তিও তাহার যথেই ছিল। 

প্রঠাকুরের দেহত্যাগের সংবাদ পাইয়া! উপেন্দ্রনাথ কামঈপুবের 
শ্মশানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। চিতাগ্রিনির্বাপপাস্তে তক্তগণ খন কাশঈী- 
পুরের ঘাটে অবগাহুনাদির জগ্ত একে একে যাইতেছিলেন, তখন এক 
বিষধর সর্প উপেন্ত্রনাথের পদে দংশন করে। সর্পাঘাতে তিনি বসিয়া 
পড়িলেন। ভক্তের! তাহার পায়ের উপরিভাগ খুব জোরে বীধিয়। ক্ষত- 


৩৯২ শ্রীরামকৃ্ণ-ভক্তমালিক। 


স্থানটি তথ্য লৌহশলাকাদ্বারা পোঁড়াইযা! দিলেন । শ্রীবামক্ণের কপার 
তাহার জীবনরক্ষা হইল ; কিন্ত ক্ষতস্থানটি প্রীয় চার-পখচ মাঁস নীলবর্ণ 
হইয়। ফুলিয়। রহিল ( “পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত', ১৫৩ পৃঃ)। সেই 
নীল দাগ আজীবন ছিল। 

উপেজ্রনাঁথ থে যুগে পুস্তকের দোকান খোলেন, সে যুগের বাঙ্গালীদের 
তেমন উদ্লেখষোগা পুস্ত কব্যবসায় ছিল না,আর বটতলাই ছিল এ ব্যবসায়ের 
কেন্দ্র। ধীরে ধীবে তিনি একটি ছাপাখান! কিনিয়! প্রকাশকের কার্ধে 
হাত দিলেন এবং জ্ঞানাঙ্কুর” নামক এক ক্ষুদ্র কাগঞ্জ এ মৃদ্রণালয় হইতে 
বাহির কবিতে লাগিলেন। শ্রম ম্বামী বিবেকানন্দজীর 'ইমিটেশন্‌ 
অব ক্রাইস্ট-এর ৰঙ্গান্থবাদ “ঈশাজসবণ' এ পত্রে প্রকাশিত হইত। 
অকল্মাৎ তিনি 'রাজভাষা” নাম দিয়া! ইংরেজী ভাষাঁশিক্ষার সহজ 
প্রণালীযুক্ত একখানি পুস্তক বাহির করিলেন। এই পুস্তক ব্ছজন- 
সমাদৃত ও বন্ুলপ্রচারিত হওয়ায় তাঁহার অর্থভাগা ফিরিল, ব্যবলায়ক্ষেত্রে 
তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং ৩ নম্বর বিভন স্কোয়ারের একখানি 
স্বিত্পগৃহ ভাড়া লইয়া ব্যবসায়ের প্রসারে উদ্ভত“হুইলেন। শীঘ্রই 
'বস্থমভী” নামূক একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা তাহার মুদ্রণালয় হইতে 
প্রকাশিত হইল। 

আমরা বপিম্না আসিয়াছি যে, উপেশ্্রবাবু শুধু অর্থার্থ ছিলেন না; 
তিনি বাবনায়ী হইলেও মুখ্যতঃ ভক্ত ছিলেন। ইহার প্রমাণ এই সময়ের 
একটি ঘটনায় পাওয়া! যায়। শ্রীযুক্ত কুষ্দবন্ধু সেন লিখিতেছেন-- 
“পাশ্চাত্য দেশ হইতে স্বামী বিবেকানন্দ কলিকাতায় আমিতেছেন-ইছ 
লইয়া কলিকাতায় তুমুল সাড় পড়িয়া! গেল। কলিকাতা অত্যর্থন1-সমিতির 
আয়োজনে স্বামীজীকে খিদিরপুর হইতে স্পেশাল ট্রেনে শিয়ালদহ 
স্টেশনে আনিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। উপেন্্রবাবু পূর্বদিন্‌ কলিকাতা ও 
শহরতলীর প্রায় সর্বস্থানে প্লাকার্ড মারিস্রা বড় বড় অক্ষরে হ্বামীজীর 
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পৌছিবার স্থান ও কাল জানাইয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত হাজার হাজার 
হ্বাগুবিল ছাপাইয়া ম্বামীজীকে সংবর্ধন। করিবার জন্ত কলিকাতাবাসী- 
দিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন। এই সমত্তই উপেক্বাবুর নিজবায়ে। 
নবপ্রকাশিত “বস্থমতী'তে দ্বামীজীর উপবিষ্ট ছবি এবং তাহার ছুই পারে 
দুইটি মঙ্গলঘট দিপা] উহার নীচে শ্বামীজীর আগমনোপলক্ষ্যে মহাঁকৰি 
গিরিশচন্দ্রের রচিত নৃতন গীতি সন্নিবেশিত হইয়াছিল। এই মংখ্যার 
বস্থমতী' হাজারে হাজারে বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছিল। সেইদিন 
সন্ধ্যাকালে পুজাপাদ স্বামী ব্রদ্ধান্দ ও ঘোগানন্দ এবং পরমতক্ত 
গিরিশৰাবু ও পূর্ণৰাবুব মধ্যে আলোচনা হইতেছিল যে, শীতকালে 
অতিপ্রত্যুষে স্পেশাল ট্রেন আসিবে, স্বতরাং হয়তো শিয়ালদহে লোকের 
বেশ লমাগম হইবে না। এমন সময় সহস! উপেনবাবু আসিয়া! উপস্থিত 
হইলেন। গিরিশবাবু ও স্বামীজীদের সন্দেহের কথা শুনিয়া তিনি 
দচভাবে বলির উঠলেন, “কাল স্বামীজীকে দর্শন করবারপ্জন্ত বহু সহ 
লোক যাবে । আমি সমস্ত কলকাতা, ববাহনগর, কাশীপুর, ভবানীপুর, 
আলিপুরে প্রাকার্ড লাগিয়েছি, পঞ্চাশ হাজার হাওব্লি বিলি কবেছি এবং 
দশ হাজার 'বন্থৃমতী' বিতরণ করেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাম, জ্ীঞ্রীঠাকুরের 
কপায় খুব ভোরে, এমন কি, বাসি প্রভাত হবাঁর পূর্বেই লোকে লোকারণ্য 
হবে। গিরিশবাবু বলিলেন, “ভাই, এট যদি হয়, তবে তুই মস্ত একটা 
কাজ করলি। উপেনবাবুর কথায় অনেকে সেদিনকার বৈঠকে আশ্বস্ত 
ও আহ্লাদিত হইয়াঁছিলেন ; কারণ অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ হইতে 
বিজ্ঞাপনের তেমন উদ্যম ছিল না--তাহার! সংবাদপত্রের স্তপ্ভে শুধু 
তাহার আগমনসংবাদ ছাপাইয় নিরস্ত ছিলেন ।” ন্বামীজীব জীবনীর 
সহিত পরিচিত সকলেই জানেন ঘষে, উপেম্্রনাথের ভবিস্বন্বাবী 
আশাতীতনূপে সফল হইয়াছিল। 

শী্ই উপেন্ত্রবাবু ব্বসারক্ষেতে তাগ্যলক্্ীর প্রস্গদূ্ি লা করিয়া 
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গ্রে দ্বীটের একটি বৃহৎ বাড়ি ভাড়া লইয়া মুত্রণালয় প্রভৃতি তথায় লইয়া 
গেলেন। “বন্থুমতী'র গ্রাহকসংখ্যা বর্ধিত হওয়ায় ছাপাখানা ও বাড়াইতে 
হইল এবং গ্রথিতনাম! সাহিত্য-মহারথীরা সম্পাদকশ্রেণীতে নিযুক্ত 
হইলেন । বিভিন্ন সময়ে পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, জলধর লেন, স্থরেশ 
সমাজপতি “বন্্মতী*র সম্পাদকশ্রেণীভুক্ত ছিলেন। পুনস্তকপ্রকাশন- 
বিতাগও অনুরূপ বর্ধিত হইতে লাগিল । '“বস্থমতী সাহিতামন্দির' হইতে 
কালীপ্রসঙ্ন দিংছের মহাভারত, মাইকেল, বঙ্ধিমচন্ত্র, টেকচাদ, গিরিশচন্্র, 
রক্লাল, দীনবন্ধু, হেমচজ্জ ও নবীনচন্দ্রের গ্রস্থাবলীর অতি স্থলভ সংস্করণ 
এবং সন্ীবচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের রচন! প্রকাশিত হইয়া অনেক দরিদ্র 
সাছিত্যামোদদীর গৃছ্ে বিরাজ করিতে লাগিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় 
লোকের দৈনিক সংবাদ পাইবার আগ্রহ আছে জানিয়৷ উপেন্দ্রবাবু 
সান্ধ্য “দৈনিক বহুমতী' প্রচার করেন। সমরসংবাদ-সংবলিত এই 
পহ্িকাকে লোকে 'বন্গমতী টেলিগ্রাফ বলিত। প্রথমে উহাতে সংবাদই 
অধিক থাকিত; পরে উহ পূর্ণাঙ্গ সংবাদপত্রে পরিণত ছয়। উপেন্জ- 
বাবুর ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া ন্বামীজী বিশেষ আহনাদিত হইয়াছিলেন 
এবং বলিয়াছিলেন, “উপেনের ব্যাবসায়বুদ্ধি খুব” 

. উপেন্্রনাথের অর্ধার্জন-ক্ষমত| সমধিক বধিত হইলেও তাহার 
ধর্মস্ৃহার কিকিন্াত্র ন্যুনতা ঘটে নাই ; বরং উহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল। তাহার অঙ্গরোধে স্বামীজী 'বহ্ুমতী'র শিরোভ্ারূপে 
সর্যাসীছের অতিবাদনমন্ত্র নমো নারায়ণায় নির্বাচন করিয়। দিয়াছিলেন 
এবং উপেনবাবু সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন । এই পঞ্জিক শ্রপীঠাকুর ও 
স্বামীজীর বানীপ্রচারে পর্বদ] প্রস্তত ছিল। তখনকার দিনে 'ইঙ্ডয়ান 
হরর” ও বস্থমতী' এই কাজে অগ্রণী ছিল। উপেনসবাবু 'হ্বামি- 
শিস্তসংবাদ'-গ্রণেত। শরতবাবু ও অপর একজনকে বলিয় ঝাখিয়াছিলেন, 
স্বামীজীর বতৃতার সারমর্ম লিখিয়া পাঠাইতে। এ-সকল তাহার 


উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৩৯৫ 


পঙ্জিকায় সাদরে যুদ্রিত হুইত। তিনি প্রতি নভেম্বর মাসে তাহার 
আহিরীটোলার বাড়িতে যে প্রীরামকুফোৎ্সব করিতেন, উহ ক্রমে একটি 
দিবসব্যাগী অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছিল। কীর্তনতজন, তক্কসমাগম ও 
প্রসাদবিতরণাদিতে সমস্ত বাটাটি সে্দিন আনন্দমূখরিত থাকিত। বাড়ির 
ভিতরদিকে অনতিদীর্ঘ প্রাঙ্গণে ্রপ্রীঠাকুরের ছবি গোলাপ, পঞ্স প্রভৃতি 
নানাবিধ কুস্থমে ও পুষ্পমাল্যে সজ্জিত হইত এবং ছবির সম্ফুখে মঠের 
সাধুদের জন্য পৃথক আসন সংরক্ষিত হইত। বহুবাজারে বাসস্থান ও 
বাবসায় স্থানাস্তরিত হইবার পরও কর্মচারিবুন্দকে লইয়া এই উৎসব 
মহাসমারোছে অনুষ্টিত হইত | 

সাধু ও ভক্তসেবায় তাহার খুবই অন্তরাগ ছিল। শ্রীমৎ স্বামী 
অখগ্ডাননাজীর “স্বৃতিকথা”য় আছে--“ঠাকুরের অন্তর্ধানের অবাবহিত পরে * 
স্বামীজীপ্রমুখ আমরা কয়জন গুরুভাই যখন...কোন দিন কাকুড়গাছি 
পর্বস্ত গি়া'-'ঝাত্রি প্রায় আটটার সম্জয়্ ক্ষুধাতুর অবস্থায় উপেন্দ্রে 
সেই ছোট্ট দোকানটিতে পৌঁছিতাম, উপেন্দ্র তৎক্ষণাৎ এক চাঙ্গারি নান! 
প্রকারের খাবার ও দোন] ঘোনা পান খাওয়াইয়! তাজা করিয়া দিত। 
বিভন স্বোয়ারের ধারে ছ্যাকড়া-গাঁড়ির আড্ডা! ছিল। গাঁড়োয়ানর! 
'বরাহনগর, কাশীপুর, চার পয়সা” বলিয়া হাকিত। ভাড়া দিয়া উপেন্তর 
আমাদের সেই গাড়িতে তুলিয়া দিত। এইরূপে কতদিন যে মে জামাদের 
খাওয়াইয়! বরাহনগরের গাড়িতে চাপাইয়া দিত, তাহ] বল! যায় না। 
জানানন্দ অবধূত ( নিত্যগোপাল ) তখন রাম দাদার (দত্তের ) বাড়িতে 
থাকিতেন। তিনি প্রত্যহ বৈকাঁলে উপেশ্ত্রে দ্বোকানে আসিয়। 
ভিতরের অন্ধকার কুঠরিতে বসিয়া থাকিতেন এবং জলযোগ কিয়! 
একটু বেশী রানে চলিয়া! যাইতেন।” শ্রীমৎ শ্বামী অস্ভুভানন্দ (লাটু 
মহারাজ ) উপেন্দ্রবাবুর নিকট অশেষ সাহাধা পাইতেন এবং অনেক 
সময় 'বন্তুমতী' আফিসে বাস করিতেন। সত্য কথা বলিতে গেলে 
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“বহ্ুমতী সাছিতামন্দির" শুধু সাহিত্যামোদীদেরই মিলনস্থান ছিল না, 
জীরামকধ্ণানুরাগীদিগকেও প্রায়ই সেখানে দেখ! যাইত। স্বামী 
বিবেকানন্বপ্রমূখ সন্গাসিবুনদের পদধূলিলাভে উহ ধন্য হইয়াছিল। 
আবার দরিদ্র প্ররামকুঞ্চতক্ত অনেকেই সেখানে নানাভাবে উপকৃত 
হুইতেন। তাঁই “বস্থমতী'র একজন প্রিপ্টার বাঁধিকাপ্রসাদ একদিন 
বলিয়াছিলেন, “এটা বহুম্তী আফিস নয়,রাষকফের সদাত্রত" (দাহিত্য”, 
বৈশাখ, ১৩২৬ )। 

এই আ্রীরামকঞ্চান্রাগের সহিত তাহার উদারহৃদয়তা বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । দরিদ্রের সন্তান হইলেও তীহার আঁচারবাবহাবে অর্থসম্বদ্ধে 
অন্ুদারতার স্থলে গভীর সহদয়তাই প্রকাশ পাইত। তাহার সথযোগা 
পুত্র সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক 'সচিত্র য'দিক বন্গমতী? প্রকাশিত 
হইবার পূর্বে উপেন্্রনাধ ১২৯৬ সালে আবণ মানে পাঁহিতা-কল্পদ্রম' 
নামে এক মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। তিনি উহা ১২৯৭ বঙ্গাবের 
শেষে “সাহিতা' নামে নাখাস্তরিত করিক্সা সম্পাদক ন্ববেশচন্্ 
স্মীজপতিকে সমূদায় স্বত্ব দান করেন। 

বস্থমতী'র কর্মচারীর] আপদে-ৰিপদে ত্ীহার সাহাষ্য পাঁইত। 
'একবার সরকারী সংশোধনালয়ের দুইটি বালককে কাজ শিিবার গন 
'বহ্নমতী” লাহিভামুন্দিরে পাঠানো হয় । তাহাদের একটি কয়েকখানি 
পুস্তক চুরি করিয়া ধর] পড়ে । কিন্ত দার উপেন্দ্রনাথ পুলিস আদালতে 
পিয়া বলেন যে, এ বইগুলি তিনি বালককে উপহার দিয়াছেন । বিচারক 
অগত্যা তাহাকে ছাড়িয়া! দেন। একদিন আফিসে আলিয়া! তিনি দেখিতে 
পান, কয়েকজন লোক একটি যুবককে ঘ্বিবিষ্ব দাঁড়াই আছে--সে 
ছাপাখানা হরফ চুরি করিষাছে; তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য নিকটেই 
পুলিস দ্াড়াইয়া আছে। উপেন্্রনাথ পুলিলকে বলিলেন যে, (ভিনি যুঘককে 
এগুলি দান করিয়াছেন। পুদিস চলনা গেলে ভির্নি অপন্বাীকে 


উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৩৯৭ 


বলিলেন, “বাপু, চলে যাও; অমন কাঁজ আর কখনো কাক না। 
যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তাহার কাগজ সরবরাহ করিত, একদিন 
সেখান হুইতে পত্র আসিল যে, বহু টাক] বাঁকী পড়িয়াছে। শউপেন্জনাথ 
জানাইলেন যে, তিনি সমস্ত টাকাই উক্ত কোম্পানির কর্মচারীকে 
দিয়াছেন। তদনুযায়ী কোম্পানির লোক আসিয়া বস্থমতী আফিসের 
ছিলাব পরীক্ষা করিয়া যখন বুঝিল উপেক্জনথের কথাই ঠিক-_ কর্মচারী 
এঁ টাক! আত্মসাৎ করিয়াছে, তখন উপেন্দ্রনাথ সমস্ত টাকা নিজে শোধ 
করিবার দায়ি লইলেন এবং অপরাধীকে ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। 
এইরূপ ঘয়ার কারণ এই যে, এ ব্যক্তি এক সময়ে শ্রীবামকষ্ের নিকট 
যাইতেন। একদিন কার্ধক্ষেত্রে যাইবার পথে এক কন্ঠাদায়গ্রন্থ ব্যদ্ধি 
অর্থ প্রার্থনা করিলে তিনি মেদিনকার বিক্রয়লন্ধ টাকা! তাঠাকে দিবার 
প্রেত্তিক্কতি দেন এবং সন্ধ্যায় সেই ব্যক্তিকে ৩০০২ টাকা দিয়া 
প্রেতিজ্ঞামুক্ত হন। 

উপেক্দুবাবু আদর্শ গৃহী ছিলেন। তিনি নিজে সন্তাবে অর্থ উপার্জন 
করিতেন এবং দশ জনকে একপ প্রেরণা! দিতেন। স্থরেশ সমাজপতি 
'সাহিতো' লিখিয়াছিলেন-_-“বস্থ্মতী-র প্রবর্তক হইতে নিয়পর্যায়ের 
সেবক পর্যস্ত প্রায় সকলেই রামরুষ্চভক্ত।” এই সাধুবুত্তি তাহার পরিবারের 
মধ্যেও সংক্রামিত হইয়াছিল। তাই আমরণ দেখিতে পাই যে, তাহার 
উপযুক্ত পুত্র সতীশচন্দ্রের মনে একবার সঙ্গ্যাসগ্রহণের স্পৃহা! জাগিয়াছিল। 
কিন্তু মঠকর্তৃপক্ষ তখন তাহাকে অনেক বুঝাইয়া গৃহে পাঠাইয়1 দেন । 

উপেকন্দ্রনাথের কার্ষে সফলতার একটি প্রধান কারণ ছিল শ্রষশীলতা! | 
দ্রিনের পর দিন তিনি বস্থমতী কাধালয়ে সমস্ত কাজ মনোযোগ দিয়! 
দেখিতেন। প্রতিদিন যথাকালে আহিরীটোলার বাড়ি হইতে আসিয়া 
তিনি সাবাদিন আঁফিসে থাকিয়! লন্ধ্যার পরে ফিবিয়! যাইতেন। 

গ্রে ্ীটের বাড়ি হইতে বন্থমতী-মুত্রাযন্ত্র ও বনছুমতী-সাহিত্য-মন্দির 


৩৯৮ শ্রীরামকৃষ্-তক্তমালিক! 


প্রভৃতি বর্তমান বিপিনবিহাকী গাঙ্গুলী স্ত্ীটের বাড়িতে স্থানান্তরিত হইয়! 
ক্রমে বিপুলাকাঁর ধারণ করে। সাহিতাগ্রচারে উপেন্ত্রনাথ শজই 
“বঙ্গবাপী'র যোগেন্্রনাথ ও 'হিতবাদী'র কাব্যবিশাঁরদের সমকক্ষ হইয়া 
উঠেন। এই নৃতন বাঁড়ি বাঙ্গাঁলার দুইটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠানের স্বৃতি বক্ষে 
ধারণ করে। ১৮৫০ শ্রীষ্ঠাঝে এখানে 'কপ্লিকাতা ইত্ডান্রিয়াল আর্ট স্থুপ? 
স্বাপিত হয়। পরে এখানেই শ্রব্গরবিন্দের "ম্তাশনাল কলেজ' 
প্রতিষ্ঠিত হয়। 

জীবনে সাফলালাভ কৰিলেও উপেন্ত্রনাথ মনেপ্রাণে বিশ্বাম করিতেন 
ষে, এই সমস্তেরই মূলে ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের অধোঘ আশীর্বাদ । আর ইহাও 
ভাহার বিশ্বাস ছিল যে, শ্রীগুরু তাহাকে বিপথে যাইতে দিবেন না। 
ফলত: উপেন্দ্রবাবুর সমস্ত জীবনই গুরুবলের প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 

১৩২৫ বঙ্গা্জের ১৭ চৈত্র, সোবার সায়াহ্ছে তিনি আহিরীটোলার 
মাতুলালছ্ধে দেহত্যাগ করেন ( ইং ৩১শে মার্চ, ১৯১৯ )। 


চুনীলাল বু 


শীযুক্ত চুনীলাল বন্থু কঙ্গিকা'তা মিউনিসিপাল আঁফিসে কাজ করিতেন 
এবং স্বাভাবিক আকর্ণবশত: অবসবকাঁলে সাঁধুদর্শনের জন্ত ইতস্তত: 
গষনাগমন করিতেন, কিংবা অন্ততঃ 'একবার গঙ্গার ধারে ঘৃরিয়া 
আমিতেন। একদিন জনৈক সহকমী তাহার মনোভাব জানিয়া 
কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, “যদি সাধু দেখতে চাও তো রাসমণির কালীবাটীতে 
পরমহংসকে দেখে এসে! |” কোথায় কালীমন্দির বা কিরূপে তথায় যাইতে 
হয়, তিনি জালি্কন না। তাই বন্ধুকে প্রশ্বপূর্বক শুধু এইটুকু জানিয়া 
লইলেন ঘষে, উহা! কলিকাতাঁর উত্তরে গঙ্গাব উপরে অবস্থিত; আহিরী- 
টোলা হইতে জোয়ারের সময় লৌকাযোগে যাওয়া চলে । দ্বিপ্রহরে গমন 
বশ্যক এবং এ সমগ্জে আফিমের ছুটি ও জোয়ার উভয়ের সংযোগ হওয়া 
প্রয়োজন ; সুতরাং সুসংবাদ পাইযাও দক্ষিণেষ্বরে যাইতে দুই-তিন সপ্তাহ 
কাটিঘা গেল। পরে এক রধিবারে অবস্থা অনুকূল দেখিয়া তিনি 
আহারান্তে আহিরীটোলাঁঘাটে উপস্থিত হইলেন এবং মাঝিদবের সাদর 
আহ্বানে নৌকাক্স উহ্ঠিগ্বা বদিলেন। অনিশ্চিত স্থানে যাইতেছেন, 
অধিকন্ধ পূর্বে তিনি কখনও নৌকাষোগে কোথাও যাঁন নাই; অতএব 
মনে বেশ একটু উদ্বেগ ছিল। এইভাবে প্রায় অর্ধঘণ্ট1 অপেক্ষার পর 
উপযুক্ত আরোহী পাইয়া মাঝিরা জোয়ারের নৌক! ছাড়িয়া দিল। 
ক্রমে উহা! দক্ষিণেশ্বরের মন্দির-উদ্যানে আসিয়া উত্তরের ঘাটে খামিল। 
চুনীলাল পাঁচ পয়সা ভাড়া দিয়] নামিয়া পড়িলেন। 
অপরিচিত উদ্যানে'ইতভ্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপও'পদচারণান্তে তিনি একখানি 
কুটারে জনৈক ব্রদ্ষচারীর দর্শন পাইয়। তথায় উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মচারী 
জিজ্ঞাসা.করিলেন, “কি চাই--ওষধ ?” চুনীলালবাবু উত্তরে জানাইলেন, 


৪০০ চুনীলাল বসু 


"না, আমি পর্মহংসদেবের দর্শনে এসেছি ।” বরদ্মচারী অঙ্গুলিনির্দেশপূর্বক 
বলিলেন, “ই, একজন পরমহংস এ কোণের থরে থাকেন ।” তাঞসারে 
তিনি গৃছের উত্তরের বারান্দায় আসিয়া দ্বারপথে দেখিলেন, একজন 
কক্ষমধ্যে একা বসিয়া! আছেন। ভিতরে প্রবেশপূর্বক প্রণাম করিভেই 
তিনি প্রশ্ন করিলেন, “কি জন্য এসেছ?” চুনীলাল বলিলেন, “দর্শন 
করতে।” পরমহংসদেব যে ছোট্ট খাটটির উপর বমিতেন, উহার উত্তর 
দিকে একখানি ৰেঞি ছিল। তিনি চুনীলালকে উহাতে বদিতে বলিলেন 
এবং পরম আত্্বীয়ের স্তায় ভাহার সংসারের খবর আগ্যোপান্ত শুনিয়। 
লইলেন ; প্রেষতক্তি বা ত্যাগ-বৈরাগ্যেখ বিষয় কোন প্রসঙ্গই মেদিন 
হইল ন1। বিদায়কালে ঠাকুর তাহাকে একটু মিছবি-গ্রসাদ খাইতে 
দিলেন। ইহা সম্ভবত: ১৮৮১ গ্রীষ্টাবের মার্চ মাসের ঘটনা । এ সময়ে 
বামলাল-দাদ। বাতীত আর কাহাকেও চুনীবাবু সেখানে দেখেন নাই। 
ইহার পরের ঘটন। চুনীবাবু এইভাবে বিবৃত করিয়াছেন, “1 
মাসের শেষে আফিসের মাহিন1 পাইপে নে কেমন প্রবল ইচ্ছ। জাগে 
বাটা হইতে পলাইৰার এৰং কিছুদিন হাষীকেশে বাস কবিবার। মাহিন। 
ভিন্ন বাটা হইতে আরও ২**২ টাক! লই) আঁফিসের আর একজনের 
সহিত পলাইয়া যাই। সে কাশী, বৃন্দাবন, হবিদ্বার প্রভৃতি অনেক স্থান 
দেখিয়াছে ও ভাহাব অনেক জানাশোন। আছে বলিয়। গল্প করিত। 
বাটাতে স্ত্রীপুত্রা্দি রহিয়াছে, কাহ!কে ও কিছু না জানাইয়া কেবল আফিসে 
এক মাসের ছুটির জন একখানি দবখান্ত রাখিয়া! দুইজনে রওন। হুই। 
পথে তাহার অনেক আলাপী লোকের সহিত দেখ! হইতে থাকে এবং 
এখানে ছুদিন, ওখানে একদিন--এই করিতে করিতে দশবার দিন 
কাটিয়। হায়। ক্রমাগত এইরূপ নানাস্থানে ঘোরাঘুরির জষ্ট বিরদ্কি আসে 
এবং তাহাকে বলি যে, আষি আর তাহার সহিত যাইব না--আমার ইচ্ছ! 
হৃযীকেশে গিয় কিছুদিন থাকা) এভাবে ঘুরিতে অমি আসি নাই। 


চুনীলাল বস্থ ৪০১ 


এই বলিয়া তাহার সহিত কানপুরের এক স্থান হইতে পৃথক্‌ হইয়া 
হধীকেশে যাই । সেখানে ঘে কেবল সাধুরা বাপ করে, জানিতাম না। 
কয়েকদিন সেখানে থাকিয়া! মর্কট বৈরাগোর অবসান হইল এবং 
এক মাপ পূর্ণ হইবার কয়েকদিন পূর্বেই পঞ্জ লিখিয়া বাটা 
ফিরিয়া আসি” 

আফিসে ফিরিলে স্থপাবিন্টেখ্্টে জানাইলেন যে, বিনা অন্থমতিতে 
অন্থপস্থিতির জণ্ত তীহার চাকরি গিয়াছে। তিনি উহা ধরিয়াই 
লইয়াছিলেন। কিন্তু মিউনিসিপালিটির ভাইস্-চেয়ারম্যান শযুক্ত শ্যাম 
বিশ্বাস স্থপারিন্টেতেন্টের সিদ্ধান্ত অনুমোদন না করিয়া চুনী বাবুকে বিনা 
বেতনে একমাস ছুটি দিয়] কাজে বহাল করিলেন । 

পরবর্তা ঘটন! তিনি এইরূপ বর্ণনা! করেন--*ইহার কয়েকদিন পরেই 
আমি দ্বিতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে যাই এবং পরমহংসদেবের নিকট বলরাম- 
বাবুকে দেখিতে পাই । ব্লরামবাবু প্রা এক বৎসর হইল কলিকাতায় 
আসিয়া রহিয়াছেন। বড়লোক-পার্থের বাটাতে হইলেও আলাপ- 
পরিচয় হয় নাই । ঠাকুর বলরামবাবুকে বলিলেন, ইনি ভোমার পাশেই 
থাকেন; তৃমি যখন আসবে, একে নিয়ে এসো।” অতঃপর যখনই 
বলবামবাবু দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন, আমায় লইয়া! যাইতেন। তবে রবিবার 
বাঁ ছুটি ন থাকিলে আমার যাওয়া ঘটিত না।” বলরামবাবু প্রতি 
রবিবারে নৌকা ভাড়া করিয়া ভক্তমগ্ডলীকে দক্ষিণেশ্বরে লইয়া যাটতেন ! 
ইহাতে দরিদ্র ভক্তদের বিশেষ স্থবিধ! হইত। এইরূপে চুনীবাবুর সহিত 
বলরামের ঘনিষ্ঠতা বর্ধিত হইয়াছিল এবং উভয়েই পরস্পরের খবরাখবর 
রাঁখিতেন। চুনীলালের অন্থথ হুইলে বল্রাঁম চিকিৎসক ডাকিয়া 
আনিতেন এবং প্রতিদিন সংবাদ লইতেন। প্রতিবেশীরা অবশ্য এইজন্ত 
চুনীবাবুকে বিদ্ররপ করিয়া বলিত, 'বড়লোকের গাঁ-ঘে বা।' কিন্তু বন্ধুত্বের 
আকর যেখানে অন্তরপ, সেখানে এরূপ উক্তিতে কেহ বিচলিত হয় না; 

১ 


৪*২ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিক! 


চুনীবাবুও সন্কল্পচাত হন নাই। তাহার বাঁড়ি ছিল বলরামতবনের ঠিক 
পশ্চিমে ; তাই উভয়ের মিপনের সৃযোগ ঘটিত প্রচুব । 

চুনীবাবু শ্রীরামকষ্ের শ্রীপদে আগমনের পূর্বে কুলগুকুর নিকট 
মন্ত্রণীক্ষা গ্রহণ করেন এবং শিবসংহিত1-র্শনে যোগাত্যাসে রত হন। 
শ্রীরামরুষ্জের সহিত সাক্ষাতের পরেও এই সাধনা চলিতেছিল। তিনি 
মাছ মাংদ ছাড়িয়া সান্বিকভাবে জীবনযাপন করিতেন এবং নকলের 
অজ্ঞ/তদারে পুটে দিদ্ধেশ্বরীর ঘরে বসিয়। প্রাপায়ামাদি অত্যান করিতেন। 
ইহার ফলে তাহার হাপানিবোগ উপস্থিত হওয়ায় কিছুদিন ঠাকুধ্কে 
দেখিতে হাইতে পারেন নাই। একটু সুস্থ হইয়া একদিন যখন তাহার 
নিকট গেলেন, তখন আর কেহ সেখানে ছিল না। ঠাকুর তাহাকে 
দেখিবামাজ বলিয়া উঠিলেন, “তোমাদের ও-সব কেন? তোমনা গৃহী 
মানুষ, ও-সব যোগটোগ তোমাদের জন্ত নয়। ঈশ্বরে তক্তিবিশ্বাস 
থাকলেই হ'প। এখান থেকে ফেব্বাঁর সময গোপাল ব্রক্থচারীন্র কাছ 
থেকে তিন মাত্র! ওষুধ নিয়ে যেও। ও-সব কাজ আর ক'রে! না1।” 
চুনীবাৰু শুনিয়া একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেলেন; কারপ-অপর কেহ তাহার 
যোগাভ্যানের কথা কিংবা যোগাত্যাম হইতেই যে বোঁগের উৎপত্তি 
হইয়াছে, ইহা জানিত না। তিনি আরও আশ্চর্য হইলেন যখন এ তিল 
মাত্র! শুধধ-সেৰনে তাহার রোগ সারির গেল। ইহার পরে তাহার 
পূর্ণ বিশ্বাম হুইল যে, ঠাকুর অবতার । 

চুনীবাবু অপরের স্ায় সেব1 করিতে উপ্মুখ, অথচ দারিদ্র্যবশতঃ 
পারেন ন! বুঝিয়! ঠাকুর ভক্তের মর্ধাদাবৃদ্ধির জন্য বলেন যে, ধাতুপাজে 
তাঁহাক্ব জলপান সম্ভব হয় না; অতএব চুনীলাল যেন তাহার জগ্গ একটা 
কাচের প্লান কিনিয়া জানেন । আবার অপরের ন্যায় প্রশঝোচ্চারণে 
অনধিকারছেতু হুনীলাল মন:কষ্টে আছেন জানিয়া ঠাকুর তাহাকে বলেন, 
ভগবানের যে-কোন এরটি নাম উচ্চানণ করিলেই ষ্থেই; প্রণবের 


চুনীলাল বনু ৪০৩ 


আবশ্তকত| নাই। তদবধি তিনি ঠাকুরের নির্দেশানুপারে জপধ্যান ও 
ঠাকুরের নামেচ্চারণ ব্যতীত আর কিছুই করিতেন ন1। 

চুনীবাবু একবার তীর্থাদিত্রমণের জন্ত তিন মাঁসের ছুটি লইয়াছিলেন। 
এ সময়ে তাহার সহধর্মিনী অক্রবোগে ভুগিতেছিলেন; তাই তিনি স্থির 
করিলেন তীহাকে লইয়| বৃন্দাবনে যাইবেন। বলরামবাবু এই সংবাদ 
পাইয়। জানাইলেন যে, তিনিও শীত্রই তথায় ধাইবেন; অতএব একসঙ্গে 
যাওয়াই উচিত। বলরামবাবুর স্বতাঁব ছিল এই যে, তিনি শত্্ কিছু 
করিতে পারিতেন না, আবার কোথাও যাইলে ছয় মাস কি এক বৎসর 
ন1 থাকিয়া! নড়িতেন না। ব্লরামের জন্য অপেক্ষা করিতে করিতে ছুই 
মাস বৃথ| নষ্ট হইল দেখিয়] চুনীলাল আর বিলম্থ না করিয়া সন্ত্রীক বৃন্দাবনে 
উপস্থিত হুইলেন। লেখানে তাহার! মোট বিশ দিন ছিলেন। সে সময় 
বৃন্দাবনে শ্রীযুক্ত তারক (শশিবানন্দজী ) ছিলেন ; আর ছিলেন গৌরী-মা। 
গৌরী-ম! খুব ভেজম্থিনী ছিলেন; তিনি তাহাদিগকে বুন্দাবনের দ্রষ্টবা 
স্থানগুলি দেখাইয়া! বেড়াইতেন। কিছু পরেই শ্রীযুক্ত রাখালকে 
(ব্রঙ্ধানন্দজীকে ) ইয়া বলরামবাবু সম্ত্রীক বৃন্দাবনে উপস্থিত হুন। 
চুনীবাবু ও অপর সকলেই বলরামবাবুদের “কালাবাবৃর কুঞ্জে থাকিতেন 
এবং তথায় প্রসাদ পাইতেন। চুশীবাবু সহধর্থিণীকে বৃন্দাৰনে রাখিয়! 
বলরামবাবুদের পূর্বেই কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন । 

বুন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের পর যেদিন তিনি দক্ষিণেশ্বরে 
শীরামকষ্কের দর্শনে যান, সেদিনের কথা “কথাম্বতে' (২১৪1১ ও ৪1১৭।১) 
বর্ণিত হইয়াছে । চুনীলালের আরও কয়েকবার দক্ষিণেশ্বরে গমনের 
উল্লেখ আমর! এ গ্রন্থে দেখিতে পাই । তাহার প্রতি ঠাকুরের কিরূপ 
উচ্চ ধারণা ছিল, তাহা তাহার একদিনের শ্রীমুখের কথায় প্রকটিত 
হইয়াছে। ঠাকুর সেদিন মাস্টার মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, *চুনীতে আর 
তোমাতে আনা-গোনায় উদ্দীপন হয়েছে” (৪1৩১1২ )। 


৪০৪ প্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিক। 


কল্পতরু ঠাকুর যেদিন (১ল! জানুয়ারি, ১৮৮৬ শ্রী; ) কামপুরের 
বাগানে ভক্কদের মনোবাঞ পূর্ণ করিয়। নিজ কক্ষে ফিরিয়া শয্যায় বিশ্রাম 
করিতে থাকেন ' এবং নিরঞন ছারে অবস্থান করিয়া সকলকেই ভিতরে 
যাইতে বারণ করিতে থাকেন, সেদিন বিকালে চুনীলাল উদ্ভানবাটাতে 
উপস্থিত হন। নরেজ্্রনাথ তাহাকে দেখিবামাজর আড়ালে ভাঁকিয়। লইয়া 
চুপি চুপি বলিলেন যে, ঠাকুরের শরীর আর বেশী দিন থাকিবে ন1; 
সুতরাং চুনীলালের কিছু প্রার্থনীয় থাকিলে খেন এখনই নিবেদন কষেন। 
কিন্তু দ্বারী নিরঞ্জনকে অতিক্রম কর1 অসম্ভব জানিয়] চুনীলাল বির্ষচিত্তে 
অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে নিরপন একটু সরিয় যাইবাষাত্ত্র 
নরেজ্ ইঙ্গিত করিলেন এবং চুনীলাল ভিতরে গিয়া! ঠাকুরকে প্রণাম 
করিলে তিনি জিজ্ঞাম! করিলেন, “তুমি কি চাও?” চুনীলাল কিছুই 
বলিতে পারিলেন না। তখন ঠাকুর নিজের দেহ দেখাইয়া বলিলেন, 
“এটাতে ভক্তি-বিশ্বীস রেখো । তোমারও হবে।” বাহিরে আসিয়] 
চুনীলাল নবেন্্রনাথকে সব জানাইলে তিনি বলিলেন, "তবে আর 
আপনার ভয় কি?” চুনীলাল ঠাকুরের এ কথাটি জীবনের সম্বল করিয়া 
বাঁখিয়াছিলেন,। 

চুনীবাবু রামরুঞ্চ মঠ ও মিশনের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। তাই ম্বামীজী 
ঠাহার অভাবের কথ! জানিতে পারিয়! আমেরিক1 হইতে লিখিয়াছেন, 
“ছুই-ভিন মাসের মধ্যে আমি তাছাকে সাহায্য করিতেপারিব।...বলর1ম, 
স্থরেশ, মাস্টার ও চুনীবাবু, এর] সকলে বিপদ্দে আমাদের বন্ধু । অতএব 
এদের খণ আনর1 কখনও পরিশোধ করতে পারব না।” 

চুনীবাবুর দ্েহত্যাগের পর “উদ্বোধনে' (আবাঢ়, ১৩৪৩) তাহার সম্বন্ধে 
এই্রূপ লিখিত হয়--“গতভ ৩০শে মে (১৯৩৬, শনিবায়, বেল! ১২টার 
সময় ) জীঠাকুরের গৃহী শিল্ক চুনীলাল বস্থ মহাশয় ৫৮ মি, বামকাস্ত বন্ধ 
্রীট্থ তাহার নিজ বাটাতে মুত্জাবরোধঝোগে ৮৭ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ 


চুনীলাল বনু ৪০৫ 


করিয়া প্রীরামকষ্পদে লীন হইয়াছেন ।...চুনীলাল বন্ধ মহাশয় ১৮৪৯ 
খ্ী্টাবে কলিকাতীয় রামকাস্ত বন্ধ হ্থীটস্থ নিজ বাটাতে জন্মগ্রহণ 
করেন। হিনুদ্থলে পাঠসমাপন করিয়া প্রায় ২২ বৎলর বয়সে তিনি 
কলিকাতা কর্পোরেশনের লাইসেন্স বিভাগে চাঁকরি গ্রহ কবেন। তিনি 
৩৩ ব্পরকাল পেন্সন্‌ ভোগ করেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি 
ধর্মারাগী ছিলেন। -“্ীপ্রঠাকুরের দেহরক্ষার পাঁচ বৎসর পূর্ব হইতে 
তিনি মঘাসর্বদ তাহার পুণ্যসঙ্গ লাত করেন। “কথামবত' এবং স্বামী 
সারদানদ্দ মহারাজ প্রণীত 'লীলাপ্রসঙ্গে' তাঁহার নাম উদ্লিখিত আছে। 
স্বামী বিবেকানন্দের সহিত তীহার বন্ধুত্ব ছিল। শ্বামীজী তাহাকে 
আদর করিয়া! “নারায়ণ বলিয়া ভাকিতেন। প্রীপ্লঠাকুর তাহার বাড়িতে 
গিয়াছিলেন। এই অস্তথখের সময় স্বামী ভাগবতাঁনদ্দজী তাহার নিকট 
থাকিয়া তাহার শতশ্রাধা করিয়াছেন। ্রীরামকুষ্ণ-নাম জপ করিতে 
করিতে তিনি দেহত্যাগ করেন। বাগবাজার অঞ্চলে ইনিই প্রীরামক্ষের 
বয়স্ক গৃহী ভক্ত ছিলেন।” 


কালীপদ ঘোষ 


উত্তর কলিকাডার অন্তর্গত শ্তামগুকুরের ঘোষ বংশে ১৮৪৯ খ্রীষ্টাবের 
এক অমাবন্তাঁর রাতে কাঁলীপদর জন্ম হয়। তীহার পিতার নাম 
গুরুপ্রসাদ ঘোষ । পিতা কালীভত্ত ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন। তাহার 
সামান্ত পাটের বাবসায় ছিল। আধিক অসচ্ছলত্তার গস্ত কালীপদের 
বিস্ভাশিক্ষা অধিকদুর অগ্রসর হয় নাই। তিনি যখন অষ্টম শ্রেণীতে 
পড়িতেছিলেন, তখন তার পিতা! তাঁহাকে কাগজবিক্রেতা জন্‌ ডিকিন্দন 
কোম্পানির কার্ধে নিযুক্ত করিয়া দেন। বিষ্যা অল্প হইলেও বুদ্ধিমত্তা ও 
কর্মদক্ষতার ফলে কালীবাবু শীত্রই কোম্পানির উচ্চপদে অধিষ্টিত হন; 
তখন তাঁহাকে কোম্পানির হর্ভা-কর্তা-বিধাত| ঝলিলেই চলে। বিল্বাত 
হইতে কোম্পাঁনির যে কাগজ আমিত তাহাতে অনেক সময় কালীবাবুর 
মৃন্তি অস্কিত থাকিত; আর আফিলে স্থান খালি হইলেই শ্রীরামকৃষ্ণ-তক্ত 
সেখানে চাকরি পাইতেন। 

নাট্যাচার্য গিরিশচন্ত্রের সহিত ইহার অকৃত্রিম বন্ধুতা ছিল। ছুই 
জনকে অনেক লময়ই একত্রে দেখা যাইত ;. উঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া, 
এমন কি পানাদিও একসঙ্গে চলিত। ইহাদের চবিত্রগত সাদৃশ্য দর্শনে 
্রীরামকঞ্ণভক্তদের কেহ কেহ ইহাদিগকে জগাই-মাধাই বলিতেন। 
গিরিশচন্দ্র এই অভিন্নহদয় বন্ধুর নামে শ্বরচিত 'শঙ্করাঁচার্* উৎসর্গ করিতে 
গিয়! লিখিয়্াছেন--“ভাই, আমর] উভয়ে একজে বহুবার শ্রীঘক্ষিণেশ্বরে 
মৃণ্তিমান বেদাস্ত দর্শন করেছি। তুমি এখন আনন্দধাঞ্জে ; কিন্তু আমার 
আক্ষেপ, তুমি নরদেহে আমার 'শঙ্করাচার্ধ' দেখলে ন1।: আমার এ পুস্তক 
তোমাক্কউৎসর্গ করলেম, তুমি গ্রহণ কর।” 

কালীপদবাবু গিরিশচন্জের মতো সাহিত্যিক না হইলেও অনেকগুলি 


কালীপদ ঘোষ ৪০৭ 


সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। ইছার অধিকাংশ শ্রীযৃত বামচন্দ্রের 
পরমহুংসদেব-বিষয়ক বন্তৃভাঁয় উদ্ধৃত হইয়াছিল এবং ১৮৯৩ শ্রীষ্টাবে 
“বামকষ্চ-সঙ্গীত' নামে পুস্তিকাকারে কাকুড়গাছি যোগোগ্ঠান হইতে 
প্রকাশিত হইয়াছিল। ভিনি নিজে স্থগায়ক ছিলেন এবং বেহালা ও 
বাঁধ বাজাইতে পারিতেন | তাহার বাশী শুনিয়! ঠাকুর একদিন সমাধিস্থ 
হইয়াছিঙগেন। বন্ধনবিষ্ভায়ও তিনি পারদর্শী ছিলেন । এই জন্য ঠাকুরের 
তক্তেরা তাহাকে গিঙ্নী বলিয়া! পরিহাস করিতেন। 

ইং ১৮৮৪ অবের প্রথমভাগে গিরিশচন্দ্রেরেই সহিত তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ” 
চবণে প্রথম উপস্থিত হন এবং নভেম্বর মাসে তাছাকে শ্বগৃহে আনিকা 
জীবন ধন্য কবেন। পরেও ঠাকুর কয়েকবার তথায় গিয়াছিলেন বলিয়' 
অনুমিত হয়। কথিত আছে যে, প্রথমবারে কালীপদবাবুর “ঘে ঘরে, 
তাহাকে উপবেশন করান হয় সেই ঘরে দেব-দেবীর কয়েকখানি সবৃহৎ 
তৈলচিত্র বর্তমান ছিল। ঠাকুর সেগুলি দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হুন 
ও ভাবে তন্ময় হইয়া তাহাদের স্তভবগান করিতে থাকেন। দেখিতে 
দেখিতে মুন্তিগুলি যেন জীবন্ত প্রতীর়ষান হয় ।..'ইং ১৮৮৫ সালে ঠাকুর 
যখন ব্যাধিগ্রপ্ত হইয়া চিকিৎসার্থে শ্বাযপুকুরে বাস ক্িতেছিলেন, সে 
সময়ের সেই স্মরণীয় ৮কালীপুঞ্জার দিনে কালীপদবাবুর বাটী হইতে প্রদ্তত 
স্থজির পায়সই প্রভুর সেবার প্রধান উপকরণ হয় এবং ভগবান বুদ্ধ-কর্তৃক 
স্জাতা-নিবেদিত পরমান্ঈগ্রণের স্থায় ভক্তবৎনল ঠাকুরও সেই পাস 
গ্রহণ কবেন। উহার পুশ্যময় শ্বতি আজও কালীবাবুর বংশধরগণ 
সংরক্ষণ করিগ্রা আসিতেছেন” (“উদ্বোধন', পৌষ, ১৩২৯ )। 

স্বামীজী ইহাকে 'দানা, আখা! দিয়াছিলেন ; তাই রাষকফ 
ভক্কমগ্ডলীতে তিনি ছিলেন “দানা-কালী”। কালীবাবু বলিতেন, 
“জগাই-মাধাইয়ের মতো উচ্ছৃঙ্খল হইলেও আমাকে ঠাকুর নিজগুণে 
কতার্থ করিয়াছেন ।” 


৪০৮ শ্রীরামকুষ্ণ-তক্তমালিকা 


তিনি ঝুলকায় এবং দীর্ঘাকৃতি ছিলেন । তাহার বর্ণ উজ্জ্বল শ্তামবণ, 
নয়নদ্ধয় আয়ত এবং সুখ সদা গ্রচুল্ন ছিল। গিরিশচজ্দ্রের সহিত তাহার 
যেমন বন্ধুত্ব ছিল, স্বভাবও সেইকপ অদাস্ত ছিল। ভ্রীরামকুষ্ণের নিকট 
আগমনের পূর্বে বারাঙ্গনাসক্কি ও স্থযাপানাদিতে তাঁহার সমস্ত অর্জিত 
অর্থ বান্গিত হইয়া যাইত। ঠাকুরের মহিমাশ্রবণে তিনি যখন দক্ষিণেশ্বরে 
আলেন, তখন তাহার বয়স প্রায় পয়ন্রিশ বংলর। কিন্তু এই আগমন 
ভক্তিপ্রন্থত নহে, পরস্ধ ওুঁৎস্থকাজনিত। হয়ত! ইছার পশ্চাতে 
শ্রীরামকৃষ্ণের আলৌকিক আকর্ষণ ছিল ; কারণ বহু পূর্বে একদা অনেক 
ফুলললনার সহিত দক্ষিণেশ্ববে সমাগতা কালীপদ-গৃছিণী প্রভুর চরণে 
প্রণামান্তে পতির কদাচারকাহিনী নিবেদন করিয়াছিলেন এবং ঠাকুর 
তাহাকে জাশ্বান দিয়াছিলেন যে, কালী সেখানকারই লোক ; স্বৃভরাং 
একদিন মতিগতি অবশ্যই ফিরিবে এবং তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসিবেন। 
জীীমাভাঠাকুরানীও এ ভক্তিমতীকে রুপা করিয়াছিলেন। অধুনা 
ঠাকুরের জীপদে উপনীত হইলেও দান1-কালী প্রণাম ন। করিয়াই আসনে 
বলিলেন এবং কিয়ৎকাঁল পরেই বিদায় লইলেন। 

গৃহে প্রত্যাগত কালীপদ্ধর মনে কিন্তু শ্ীবামরষ্ণচরিতশ্রবণ ও 
দক্ষিণেশ্বরে পুনগগ্নের এক জদমা স্প্‌ছা! জাঙ্গিতে লাগিল; স্থতরাং তিনি 
লীক্ষই নৌকাঁঘোগে অপর তক্তদ্বের সহিত তথায় চলিলেন। তাহারা 
দক্ষিণেশ্বরে আগমনের অব্যবহিত পরেই প্রভু তাহাকে বলিলেন যে, 
তাহার কলিকাতা যাইবার বাসন। আছে। কালীবাবুও মহানন্দে 
জানাইলেন ঘে, তিনি লইয়া! যাইতে প্রস্তত--ঘাটে নৌকা বাধা আছে। 
অতএব লাটু ও কালীপদের সহিভ ঠাকুর সেই নৌকায় উঠিলেন এবং 
পথে সাধনাদি সম্বন্ধে প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন । জিজ্ঞা্দীপূর্বক ঠাকুর 
ইহাও জানিয়া লইলগেন যে, কালীপদ »কালীষাতার তঞ্ক এবং তাছার 
দ্বক্ষা হয় নাই ; কারণ তিনি সাধারণ গুরুতে বিশ্বাসী নহ্থেন। তারপর 


কালীপদ ঘোষ ৪০৯ 


ঠাকুর তীঙাকে বলিলেন, “জিব বের কর তো কেমন দেখি।* কালীপদ 
জিহবা বাহির করিলে ঠাকুর অঙ্গুলির অগ্রভাগের দ্বার] উহাতে লিখিয়! 
দিলেন। এদিকে জাহবী-বক্ষে তরী ধীরে ধীরে চলিয়া! ঘাটে লাগিল; 
কিন্তু ঠাকুরের গমনের কোন নির্দি্ স্থান ছিল না। কালীবাবু জিজ্ঞাসা 
করিলে তিনি বলিলেন যে, তিনি তাছারই আঁলয়ে যাইবেন। অতএব 
গাড়ি করিয়! তিনি শ্রপ্রভূকে ম্বগৃছে লইয়া! গেলেন। এইরপে স্বেচ্ছায় 
তক্তকে কপ! করিয়া! ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ফিরিলেন। 

কালীপদ অচিরেই শ্রীবামরফ্ের অন্তরঙ্গ তক্তমণ্ডলী মধ্যে পরিগণিত 
হইলেন এবং রামচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, দেবেন্দ্র, স্থরেন্ত্, মনোমোহন প্রভৃতি 
ধাহার প্রভূর কপাপাত্র ছিলেন, সেই প্রবীণদের মধো স্থান পাইয়া 
ঠাকুরের জন্মোৎসব, কলিকাতায় মহোৎসব এবং পরে তাহার চিকিৎ্মাদির 
বাবস্থ! করিতে লাগিলেন । ঠাকুর তাহার কর্মতৎপরতাদর্শনে তাহাকে 
ম্যানেজার' আযাখ্য। দিয়াছিলেন। ক্রমে তাহার চবিজ্রের বিশেষ উঙ্গতি 
হইল । ইহা শুণিয়া ঠাকুর একধিন ( ১৮৮৫ খ্রীঃ, ১৮ই অক্টোবর) সানন্দে 
বলিলেন, “কালীপদ বলেছে, সে একেবারে সব ছেড়েছে।” ঠাকুর তখন 
প্রবীণ ভক্তগণের পরামর্শে শ্তামপুকুরে আছেন। তাহার আজ্ায় 
কালীপদ ৮কালীপুজা দিবসে প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রবা শ্বগৃহ হইতে প্রস্তত 
করাইয়! আনিয়াছেন। তিনি দীপাবলী প্রজালনাস্তে অর্চনার ভ্রবাসস্ভার 
নিকটে দাজাইয়! দিলে যথাকালে ঠাকুর পৃর্জাসনে বসিয়া নমাধিশ্থ 
হইলেন। তখন গিরিশাদি ভক্তের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, 
ভাঁহাদের পূ! লইবার জন্তই প্রভূ এ ভাবে পূজাসনে বসিয়া আছেন। 
অতএব উপস্থিত সকলেই কালীমাতার ভাবাবিষ্ বরাঁতয়কর প্রভুর 
পাদপদ্ে পুষ্পাঙলি দিয়! কৃতার্থ হইলেন। পরে সাধান্ত প্রসা-গ্রহণান্তে 
ই্রপ্রভূর আদেশে নকলে নুরেন্দ্রের গৃহে ৬কালীপুজার প্রণাদ গ্রহণ 
কৰিতে গেলেন। 


৪১০ শ্রীরামকৃ্ণ-ভক্তমালিকা! 


তারপর জ্ীগ্রভু কাশীপুরে আসিয়'ছেন। ১৮৮৫ গ্রীষ্টান্জে ১১ই 
ডিনেম্বর সকালে “প্রেমের ছড়াছড়ি” । ঠাকুর“কালীপদর বক্ষম্পর্শ করিয়] 
বলিতেছেন, 'চৈতন্ত হও! আর চিবুক ধরিয়াত্াহাকে আদর করিতেছেন, 
আর বলিতেছেন, “যে আন্তরিক ঈশ্বরকে ডেকেছে বা সন্ধাআহ্িক 
করেছে, তার এখানে আসতেই হবে ।”* (কথামত, ৪1৩১১) 

শিরামরুষের লীলাসংবরণের পর দেখা যাইত যে, গিরিশ ও কলীপদ 
তাহার ছবির সম্মুখে দীর্ঘকাল নীরবে বসিয়া! থাকিতেন, যেন তাহার 
দর্শনলাতের জন্থ আকুলতাপূর্ণ মৌন প্রার্থনা জানাইতেছেন ; আর মাঝে 
মাঝে অশ্রভাবাক্রান্ত-হাদয়ে বলিতেন, “ঠাকুর, দেখা দাও ।” পরে হৃদয়ের 
জাল! জুড়াইবার জন্ত কালীপদ কাকুড়গাছির যোগোগ্তানে যাতায়াত 
করিতে থাকেন এবং ক্রমে সেখানকার এক প্রধান জাক্ম্বরূপ হইয়া 
উঠেন। কাকুড়গাছির ভদ্র! তাহার স্থুলদেহকে ঘিরিয়া লাচিতে 
নাচিতে গান গাহিতেন, আর তিনি স্থিরভাবে দাড়াইয়! থাকিতেন। 
একবার নবগোপালবাবুর বাড়ির বাৎসরিক উৎসবে নিমস্ত্রিত কালীবাবু 
সেখানে গিয়া কাকুড়গাছির কীর্তনিষ়াদ্দের মধ্যে উপবিষ্ট আছেন। এমন 
সমক় গিরিশচজ্জ উপস্থিত হই্বামাত্র ভক্তগণ উল্লসিত হইয়া খোলে চাটি 
' ছবিতে লাগিলেন, সঙ্গে সঙ্গে করতালেও ঘা! পড়িতে লাগিল। দেখিতে 
দেখিতে গিবিশ ও কালীপদ নগ্নগাজে উঠিয়া দাড়াইলেন এবং ভক্তগণ 
এই নবযুগের 'জগাই-মাঁধাই'কে ঘিরিয়া নৃত্য ও সঙ্গীত আরস্ভ করিলেন। 
অমনি নবগোপাল ছুই ছড়া প্রসাধী মালা আনিয়া ভক্ত হয়ের গলে পরাইয়া 
দিলেন। তাহারা তখন পরম্পরের হাত ধবিয়া স্থিরভাঁষে দ্ডায়মান-- 
চক্ষু মুদ্রিত, শরীর অচঞ্চল, আর মুখ হইতে মধ্যে মধ্যে নির্গত হইতেছে 
'ঝামকফণ “রামু । তাহাদের সে তক্তিবিহ্বল গাভীর্ধ: কীর্তনিয়াদের 
মনে অসীম উৎসাহ জাগাইতে লাগিল। কে বলিবে ইহাঁরাই একসময়ে 
কলিকাতার উচ্ছৃঙ্খল সমাজের অগ্রণী ছিলেন? :প্রীরামকষ্করপ 
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পরশপাথর আজ লোহাকেও সোন! করিয়াছে--'জগাই-মাধাই এখন 
তক্তদের কার্তনের মধ্যমণি | 

পরবর্তী জীবনে কালীপদ্বাবু যখন জন্‌ ডিকিন্পন কোম্পানির 
কর্ষোপলক্ষ্যে বো্াই নগরের প্যাখেল রোডে থাঁকিতেন তখন তীর্থাদি- 
দর্শনে নিরত ত্যাগ প্রীরামকষ-সম্ভানগণ প্রায়ই তীহার গৃহে অতিথি 
হইতেন ) অথবা বোদ্াই আসিলে একবার তাহার সহিত দেখা করিয়া 
যাইতেন। এইরূপে বিভিন্ন সময়ে স্বামীজী, ব্রদ্ধানন্দজী, তুরীয়াননদাজী, 
অভে্দানন্দদী, অথগ্ডানন্দজী প্রভৃতি তাহার গৃছে গিয়াছিলেন। 

মাংসারিক জীবনে কালীপদবাবুব মাফল্োের উল্লেখ পূর্বেই করা 
হইয়াছে। ঠাহার চেষ্টায় ভারতের বহু বড় বড় শহরে কোম্পানির 
শাখা খোলা হইয়াছিল। বিলাতী কোম্পানি হইলেও কালীবাবুর নির্দেশে 
এইসকল শাখা-আফিসে প্রত্রঠাকুরের ছবি শোভ1 পাইত। ছিনি বিশ্বাস 
করিতেন যে, তাহার চরিজ্রের পরিবর্তন ও কার্ধে উন্নতির মূলে ছিল শুধু 
জীরামকষের আশীর্বাদ । 

১৯০৫ শ্রী্াঝের ২৮শে জুন তিনি আনন্দধামে গমন করেন। 


রানী রাসমণি 


রানী রাসমণির নাম শ্রীরামকষ্থ-প্রচারেতিহাসের সহিত ওতপ্রোতভাবে 
বিজড়িত । বুদ্ধিমতী এবং ধর্মপ্রাণ! রানী সেই প্রারস্তাবস্থায়ই শ্রীরাম 
মছিম। উপলব্ধি করিয়াছিলেন । বিধির বিধানে তিনি ও তাহার জামাতা 
নর্বতোভাৰে শীরামক্কষেের রক্ষণাবেক্ষণ এবং তাহার সাধনার উপযুক্ত 
পরিবেশ-সহজনের গওকদায়িত্ব গ্রহণপূর্বক ঘুগপ্রবর্তনকার্ধের সহায়করণে 
চিরপ্মরণীয় হ্ইয়! গিয়াছেন। রানীর জীবনীর অন্ুদরণ করিলে শ্বতই মনে 
হয়, হুঘোগ-স্থবিধা পাইলে বঙ্গললনা যে-কোনও ক্ষেত্রে আপন প্রতিভা ও 
কার্ধক্ষমতা! বিকাশ কবিয়। দেশের ও দশের অশেষ কল্যাণমাধনে লমর্থা 
হইতে পারেন। বিশেষতঃ তাহাদের প্ররুতিগত ধর্মভাব উপযুক্ত আবেষই 
পাইলে সহজেই শতধা গ্রকটিত হইয়াথাকে । রানী ভবানী, বানী হ্বর্ণষয়ী, 
রানী হেমন্ত কুমারী প্রভৃতি দানশীল! বঙ্গনারীগণই ইহার প্রকৃঞ্ট নিদর্শন । 
কলিকাতার উত্তরে গঙ্ষার পূর্বভীরৰর্তী হালিশহরের অদূরে কোন। 
নাষক গ্রামে ১২** বঙ্গাকের (১৭০৩ খ্রীঃ) ১১ই আশ্বিন, বুধবার 
প্রাতঃকালে মাহিম্ববংশে রানী রাসমণির জন্ম হয়। তাহার পিতার নাষ 
হরেকঞ্চ দাস (হাক ঘরামী ) এবং মাতার নাম রামগ্রিক্স| দাসী | বাসষণি 
দরিড্ের কন্তা) তাহার পিতা গৃহনির্জাণ এবং কৃষিকারধাদির ছার! 
পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন-ব্যবস্থ( করিতেন । ন্বেহময়ী জননী কন্তার নাষ 
রাখিয়াছিলেন 'রানী';) পরে তাহার নাম হয় রাসমণি। অতঞএব 
পর্লীবাসীর নিকট ভিনি রানী রাসমণি নামে পরিচিতা হন।৯ অবস্থা মন্দ 


১ “দক্ষিণেশর' গ্রন্থে (৭ পৃঃ) আছে--গানযুদ্ধ জনসাধারণ কতৃক রানী নাষে 
অভিহিত হৃদ", অর্থাৎ 'রানী' নামের প্রয্জোগ অনেক পরে হয়। আর] এখানে “রানী 
রাসমধি' গ্রন্থের (২ পৃঃ) অনুসরণ করিতেছি । া 


রানী রাসমণি ৪১৩ 


হইলেও হরেক সামান্য লেখা-পড়া শিখিয়াছিলেন এবং ব্বানীকেও 
শিখাইয়াছিলেন। তীহার গৃহে বাজে বাঙ্গাল! ভাষায় রামায়ণ, মহাভাঁয়ত 
ও পুরাণাদি পঠিত হইত এবং উহা! শুনিবার জন্ঠ গ্রামবামীর1 সমবেত 
হুইত। অধিকন্ধ কষ্ভক্কিপরায়ণ দাস-দম্পতি মালা-তিলকাদি ধারণ 
কৰিতেন; রানীও নিষ্ঠাসহকারে এরূপ করিতে শিখিয়াছিলেন। 
রানীর মাতা দীর্ঘজীবী ছিলেন ন1; কন্তা সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিলে 
তিনি অষ্টাহব্যাপী অরবিক1বে ভূগিয়া ইহলোক হইতে বিদায় লইলেন। 

ক্রমে রানীর একাদশ বর্ষ উপস্থিত হইল। তথন তাহার বর্ণ গৌর, 
দেছের গঠন স্থম্দর এবং কষ্চকেশদাম দীর্ঘবিলম্বী। এক কথায় তীঙ্ার রূপ 
অন্গপম ন1 হইলেও ডীহাকে হুন্দরী বঙ্গা চলে এবং তিনিসর্ববিষয়ে স্থুলক্ষণ! 
ছিলেন। এই সঙয়ে ানবাজারের ধনাঢ্য জমিদার শ্রীযুক্ত গ্রীতরাম দাসের 
পুত্র শ্রীযুক্ত রাঁজচন্দ্র দ্বিতীয়বার বিপত্বীক হইলে তাহার জন্ত একটি পাত্রীর 
অনুসন্ধান চলিতে থাকে । বাঁজচন্দ্রবাবু মধ্যে মধ্যেনৌকাযোগে ত্রিবেণীতে 
গঙ্গান্নান করিতে যাইতেন। এ সময়ে তিনি তথায়উপস্থিত হইলে সঙ্গিগণ 
কোনার ঘাটে রানীকে দেখিতে পায় এবং রাজচন্দ্রবাবুকেও দুর হইতে 
তাহাকে দেখায়। অতঃপর পুত্রের সম্মতি আছে বুঝিয় প্রীতরামবাবু 
হঝেকষ্ণ দাসের নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিয়। পাঠাইলেন। শী্রই 
হবেরষ্কের সম্মতি আসিল এবং ১২১১ বঙ্গাবের ৮ই বৈশাখ শুভ পরিণয় 
হইয়া গেল। বাসমণি জযিদার-গৃহের বধূরূপে আসিয়া বানী নাষ সার্থক 
করিলেন । 

এখানে বানীর শ্বশুরকুলের একটু পরিচয় দেওয়া] আবশ্যক । গ্রীতরামের 
আঁদি গৃহ ছিল হাগুড়! জেলার অন্তর্গত ঘোঁধালপুর গ্রামে । তাহার 
পিতৃঘস! শ্রীযুক্ত! বিন্বুবাল! দ্বাসী মান্না বাবুদের কুলবধূ ছিলেন। তখন 
বীর হাজ্সামায় বঙ্গদেশ বিপর্যস্ত । সে ছুর্দিনে গৃহবিচুত গ্রীতবাম অপর 
ছুই বয়ঃ-কনিষ্ঠ ভাতা রামতন্্ ও কালীপ্রসাঁদকে লইয়া! কলিকাতায় 
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আগমনপূর্বক পিতৃবপার গৃছে আশ্রদ লইলেন এবং বিষ্ভালয়ে পাঠাভ্যাস 
করিতে লাগিলেন । অক্রুরচন্্র মান্না মহাশয় তখন ভন্কিন্‌ সাহেবের 
দেওয়ান ছিলেন। শ্রীতরামের পাঠ সমাপ্ত হইলে মান্নাবাবু তাহাকে 
সাহেবের বেলিয়াঘাটার লবণের কারবাবে সামাস্ত বেতনে মুহুরির কার্ধে 
নিষুক্ত করিয়া দিলেন। অতঃপর যশোহরের ষাজিছ্রেট সাহেবের সহিত 
পরিচিত হইয়া তিনি তাহার সাছাযো কিছুদিন ঢাকা শহরে চাকবি 
করেন এবং স্বীয় পারদশিতাঁর ফলে নাটোরের বাজার দেওয়ান-পদে 
অধিষ্িত হন। একার্ধ হইতে অবদরগ্রহণাস্তে কলিকাতান্ন আসি 
তিনি উনিশ হাজার টাকার মকিমপুর তালুকটি নিলামে ক্র করেন এবং 
অঞ্জিত অর্থের দ্বার বেলিয়াঘাটায় দুইটি আড়ত চালাইতে থাকেন-. 
একটিতে বাঁশ ও অপরটিতে মকিমপুর পরগণ! হইতে লব্ধ দ্রব্যদমূহ 
বিক্রয় হইত। অনেকগুলি বাশ একত্র বাধিয়া নদীতে ভাসাইস্সা 
একম্থান হইতে জন্তত্র আনা হয়; ইহাকে বাশের মাড় বলে। তদচুসারে 
প্রীতরাম মাড় নামে পরিচিত হন। এই বাবসায়ের সহিত তিনি নিলামে 
দ্রবা কিনিয়া সাছেবদ্বের নিকট বিক্রয় করা এবং রসর্দ-যে!গানোর কার্ধও 
করিতে থাকেন। এই-মব কাজে তাহার প্রচুর অর্থাগম হয়। 
স্বীয় উদ্মে প্রীতরাষের অবস্থা বেশ সচ্ছল হইয়াছে দেখিয়া প্রীমৃত 
অক্রুরচঞ্জের ভ্রাতা যুগপকিশোর মানা মহাশর শ্বীয় কল্তাকে তাহার হস্তে 
অর্পণ করিলেন এবং যৌতৃকম্বরূপ যোঁল বিঘা! জমি দান করিলেন। কালে 
ইহাতে গ্রীতরামের আবাসবাটা নির্মিত হইল। তাহার দুইটি পুত্র ছিল-_ 
ইরচন্দ্র ও রাঁজচজ্ছজ। হরচন্জ্র অপুজ্রক অবস্থার ধেহত্যাগ করেন। 
রাঙ্চন্দ্রের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । 

স্শুরালয়ে আপিয়] সৌভাগাবতী বানী রাণমণি ধনগর্বে স্ফীত না 
হুইয়! পূর্বেরই স্থান সর্বদ1! নান! গৃহকর্মে ব্যাপূত থাকিতেন ; শ্বন্মাতা 
নিষেধ করিলেও শুনিতেন না। অধিকন্ধ পৃজাছিকে তাহার বিশেষ 
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আগ্রহ দেখা যাইত এবং শ্বশ্তর-শীশুড়ীর পাদোদক পান না করিয়া 
তিনি আহারে বদিতেন না। এই-নকল কারণে এবং তীছার আগমনের 
পর শ্বশুরবংশের আধ্িক উন্নতি হইতেছে দেখি! রানীকে সকলেই বিশেষ 
ন্নেহ করিতেন। বাজচন্দ্র প্রীতরাষেরই ন্যায় বর্মকুশল ছিলেন; 
অধিকস্ধ পরামর্শদাত্রীরূপে বুদ্ধিমতী ভার্ধা রানীকে পাইয়া তিনি 
অধিকাধিক সাফল্যমশ্ডিত হইতে ধাকিলেন। অবশেষে ১৮১৭ শ্রীইাষে 
সার্ধ ছয় লক্ষ মুদ্রা ওস্থাবরাস্থবর সম্পত্তি রাখিগ ল্রীতরাম দেহত্যাগ 
করিলে বাঁজচন্দ্র একমাত্র উত্তগাধিকারিকপে সমস্ত কার্যভার স্বহস্তে 
তুলিয়৷ লইলেন। 

রাজচন্্ স্বীয় অনায়িকতা, বুদ্ধিমত্তা ও বদাগ্ততার জগ্ত তদানীস্তন 
কলিকাতা-নমাঞ হৃপরিচিত ছিলেন। প্রিন্স ছবারকাঁনাথ ঠাকু্, অক্র,র 
দত্ত, কালীপ্রদন্ন সিংহ, বাজ! বাঁধাকান্ত দেব বাঁহছুর প্রেন্ৃতির সহিত 
তাহার ঘনিষ্ঠতা ছিল। ন্মপিকস্ত লর্ড অকল্যাণ্ড এবং ইস্ট-ইত্ডিয়া 
কোম্পানির অন্যতম অভিজাত অংশীদার জন বেব, সাহেবের সহিত 
ভাছার বন্ধু স্থাপিত হুইযাছিল। এই-নকল সদগুণের জন্ত তিনি 
সরকার কর্তৃক রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। 

রাঁজচন্্র যেমন বিশাল সম্পত্তির 'অধিকারী হুইয়াছিলেন, দানও 
করিয়াছিলেন তেমনি প্রচুর ; আর ইছাতে মহধষিণী বাসমণির উৎদাহ 
পাইয়াছিলেন যথেষ্ট । ইহাঁদের বছ সদহুষ্ঠানের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । ১২৩০ বঙ্গান্দে পশ্চিমবঙ্গের হানে স্থানে যে বন্। হন, 
তাছাতে বহু পন্বিবার বিপন্ন ও সহায়-সন্বলহীন্‌ হওয়ায় রানী তাহাদের 
পাঁনভোজন ও আশ্রত্রাদির জন্য বহু অর্থব্যয় কবেন। এ বখসরই 
সাহার পিতার মৃত্া হইলে রানী চতুর্থী করিবার জন্ গঙ্গাতীরে যাইয়! 
দেখেন যে, থাট পদ্ধিল, বন্ধুর ও বিপজ্জনক ; পথও তদহুরূপ অব্যবহার্য | 
অতএব কা্ধদমাপনাস্তে গৃহে ফিরিয়। তিনি বাঁজচন্্রবাবুকে ঘাট ও রাস্তা! 
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বাধাইয়া দিতে অনুরোধ করেন। তদনূমারে কিছুকাপ পরে কোম্পানির 
অনুমতিক্রমে রাজচন্দ্রের অর্থে 'বারু-ঘাট” (১৮৩০ শ্রী; ) ও. পরে 
“বাবুরোভ' নির্সিত হয় । এতঘ্যতীত মাতার স্বতিরক্ষার জন্য রাজচন্ত্র 
আছিবীটোলার গঙ্গা এক ঘাট গ্রস্তত করেন। নিমতলায় মুমুর্ু 
গঙ্গা যাত্রীদের জন্ত গৃহনির্মীণ এবং উহাতে চিকিৎসক ও দ্বারবান প্রভৃতির 
বাবস্থা করা তাহার অন্যতম কীন্তি। মেটকাফ হলে গভর্নমেন্টের 
পুস্তকালয়ের উন্নতির জন্ঘ তিনি ১০১**০২ টাঁক দান করেন। 
বেলিয়াধাটাঁর খালের জন্ত তিনি নিজ জমি গভর্নমেপ্টকে দান করেন এবং 
উচ্ছা বিনিময়ে বিনা বায়ে সাধারণের পারাপারের অন্ুমতিলাত 
করেন । তাহার অপর কীতি সাধারণের জন্ক চানকের তালপুকুর-খনন। 
সত্যবাদিতা ও অঙ্গীকার বক্ষার জন্য বাজচন্দ্র স্থপরিচিত ছিলেন । 
সক ডেভিড সন এণ্ড কোম্পানির মুৎসঙ্গী রামরতনবাবু তাহার বন্ধু 
ছিলেন। উক্ত ভদ্রমহোদয়ের অরোধে তিনি একবার এ কোম্পানির 
মানিককে এক লক্ষ টাকা খণ দিতে সম্মত হন। পরদিনই প্রকাশ পায় 
যে, দাছেব দেউলিয়া হইয়া গিয়াছেন। বাঁজচন্দ্র তথাপি পূর্বপ্রতিশ্জুতি 
অনুসারে খণ্‌ দিয়াছিলেন । 

১২১৩ সালে এই ধর্মপ্রাণ দম্পতির পল্সঘণি নামে একটি কন্যা জাত 
হয়। ১২১৮ সালে দ্বিতীয়া কন্ত1 কুমাঁরীর, ১২২৩ অবে তৃতীয়! কন্তা 
ককণাব এবং ১২৩* সালে কনিষ্ঠা কনা জগদন্ার জন্ম হয় । জগদন্বার 
জগ্মের চারিবৎসর পূর্বে রাঁনী একটি স্বৃত পুক্ত প্রসব কবেন। এধাবৎ 
ইহারা ৭১ নংক্রী স্কুল গ্রীটের ছিতল বাটীতে বান করিতেছিলেন। 
তারপর রাজচন্দ্র বর্তমান বাটী নির্মাণ কবেন। সাত মহলে বিভক্ত এই 
বাঁটাতে তখন অন্যন তিন শত ঘর ছিল। ১২২* সালে আরন্ধ হইয়া 
উচ্হা ১২২৮ সালে সমাপ্ত হয় এবং উহাতে ব্যয় হৃয় প্রায় পঁচিশ লক্ষ 
টাকা । ইহাই “রানী রাপমণি কুঠি' নামে অর্তিহিত। এইরূপ 
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সর্ববিষয়ে সফলকাম এবং অতুল এন্বর্বের অধিকারী হইলেও রাছচন্র 
স্বল্লামুছিলেন। ১২৪৩ সালে মাত্র ৪৯ বৎসর বয়সে তিনি সন্গাস রোগে 
ইহলোক ত্যাগ করেন। এ সময়ে তাহার সম্পত্তির মূল্য ছিল জঙ্গমান 
৮* লক্ষ টাকা। ইহার অধিকাংশই রাজচন্দ্রের স্বোপাজিত। 

এই বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী হইলেও রাসমণি ক্বামীর মৃত্যুতে 
শোকে অধীর হুইয়! তিন দিবদ তিন রাত্রি অনশনে কাটাইলেন। 
তারপর অপরিমিত অর্থ ব্যয় করিয়] স্বামীর শ্রান্ধার্দি করাইলেন। 
যথাব্বীতি ব্রাহ্মণ ভোজনাদি হইয়! গেলে তুলাদণ্ডে উঠিয়া রানী নিজের 
দেহের পরিমিত ৬০১৭ টাকা ব্রাঙ্মণদিগকে দান করিলেন । অবশেষে 
বিষ্য়কর্ষে মন দিতে হইল । কিন্তু রানী তখনও ত্রদ্ধচারিণীরই ভ্তায় 
জীবনযাপন কৰিতে লাগিলেন। প্রত্যহ প্রাতঃকৃত্য-সমাপনাস্কে তিনি 
গৃহদেবতা ৮রঘুনাথজীউকে প্রণাম করিতেন ও তাহার পর ক্ষটিকের 
মালা লইয়া জপে বসিতেন। গলার» তিনি তৃলসীর মালা ধারণ 
করিতেন এবং উহার নিয়ে একগাছি সোনার হার শোভা পাইত। 
সারাদিন কার্ধপরিচালন! ও বিশ্রামাদির পর সন্ধার সময় তিনি আবার 
দেবার্চনার় বসিতেন। শান্ত্ব্যাখ্যা, পুরাণাদিপাঠ এবং কথকতা প্রভৃতি 
শ্রবণেও তাহার যথেষ্ট সময় কাটিত। 

রাজচন্দ্রের পরলৌকগমনের পর অনেকেরই মনে সন্দেহ উঠিল যে, 
বানী এই অগাধ সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিবেন কিনা। এমন কি, 
প্রি্স দ্বারকানাথ ঠাকুর একদিন প্রস্তাব করিলেন খে, তিনি 
রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইতে প্রস্তত আছেন। কিন্তু রানী স্বীয় জামাতা 
মধুবামোহনের দ্বার] বলিয়া দিলেন যে, প্রিদ্দের স্তায় সম্মানিত ব্যক্কিকে 
এইরূপ কার্ধে নিয়োগ করা অশোভন ; সামান্ত যে বিষয়কর্ম আছে তাহা 
রানীই উপযুক্ত জামাতাদের সাহায্যে চালাইতে পারিবেন। এবংৰিধ 
আত্মবিশ্বান লইয়াই তিনি কার্ধে অগ্রসর হইলেন। 

৭ 


৪১৮ শ্রীরামকৃ্-ভক্তমালিকা 


রানীর তিন জামাতা ছিলেন। জোষ্ঠা কন্তা পদ্মমণিকে শ্রীযুক 
রামচন্দ্র আটা, যধাম! কুমারীকে জীযুজ্ প্যারীমোহন চৌধুরী এবং তৃতীয়া 
করুণাময়্ীকে শ্রীযুক্ত মথুরামোহন বিশ্বামের হস্তে অর্পণ কর! হয়। ১৮৩১ 
খরী্াক্ষে করুণা পরলোকে গমন করিলে মথুরামোহনের সহিত কনিষ্ঠা 
জগদম্বার বিবাহ দেওয়! হয়। বিশ্বাসী, কর্মকুশল, ইংরেজী ভাবা ভিজ, 
প্রতিভাবান ও দ্বধর্মনিষ্ঠ মথুরামোহুন রানীর দক্ষিণতত্তত্বদপ ছিলেন। 
রানীর নির্দেশে তিনি সমস্ত বিষয়-সম্পত্তির তত্বাবধানে নিযুক্ত থাকিতেন; 
প্রয়োজনস্থলে আবশ্তকীয় আদেশপত্ত, হিলাব ও দলিলাদিতে রানী স্বাক্ষর 
করিতেন । 
বিষয়-কর্মে যথেই মনোযোগ দিতে হইলেও রানীর দেবতক্তির কোন 
নানতা ছিল না। দৈনিক পৃজারাধনা বাতীতও তিনি মহাসমারোহে 
উৎমবাদি করিতেন। সাধারণের কচি ও বানীর অবন্থান্যায়ী উহাতে 
রাজসিক ধুমধামের প্রাচুর্ধ লক্ষিত হইলেও এই-নকল ক্ষেত্রে তাহার 
নিজগ্ব সাত্বিক ভাবের ব্যতিক্রম হইত না। ১২৪৫ বঙ্গাব্দে রথযাত্রার পূর্বে 
তাহার বাসন1 জাঙ্গিল যে, বৌপ্যময় রথে বসাইয়া দেবতাকে কলিকাতার 
রাস্তায় ভ্রমণ করাইতে হইবে। রানীর ইচ্ছ!-পালনে লর্বদা তৎপর মথুরা- 
মোহন অমনি বিখ্যাত জহরী হ্বামি্টন কোম্পানিকে কার্ধ ভার দিতে 
চাহিলেন। কিন্তু রানী বপণিলেন যে, দেশী কারিগর থাকিতে বিদেশীকে 
আহ্বান কব] তাহার অভিপ্রেত নহে । অতএব দেশী কারিগর ডাকা হইল 
এবং যথাসময়ে রথ প্রস্তুত হইয়া! গেল। অতঃপর আড়ম্বর-সহুকারে মান- 
যাত্রার দিনে রথ প্রতিষ্ঠা হইল । মোট বায় পড়িল ১,২২, ১১৫২টাক]। 
রথের দিনে রানীর জামাতার! নগ্রপদ্ে রখের পুরোভাগে চলিলেন এবং 
রানীর দৌহিত্র-দৌহিত্রীগণও বিবিধ যানে আরোহণপূর্বক, রথের পশ্চাতে 
চলিলেন; আর সঙ্গে সঙ্গে চলিল বিরাট শোভাযাত্রা ।; ছুর্গোৎসবেও 
তিনি প্রায় পঞ্চাশ-বাট হাঞ্জার টাকা খরচ করিতেন এবং ব্রাক্ষমণ-বিদায়, 


রানী রাসমণি ৪১৯ 


সধবাদিগকে শাখা-পিন্দব ও বন্াদিদান এবং আহত ও রবাহতদিগের 
ভূরিভোজনের বাবস্থা খাকিত। 

এক বখ্মর যণীর দিল প্রত্যুষে বাস্ঠোস্কমসহকারে দিগন্ত কম্পিত 
করিয়া যখন নবপত্রিকা মানের জন্ত ব্রাঙ্মণগণ ভাগীরথীতীরে যাইতে- 
ছিলেন, তখন বাবু-রোডের পার্খবর্তা কোন শ্বেতাঙ্ষের নিদ্রার ব্যাঘাত 
হওয়ায় তিনি কর্তৃপক্ষকে ধরিয়া! উহ] বন্ধ করিতে চাহিলেন। সংবাদ 
পাইয়া বানীর অনুচরগণ পরদ্দিবস আরও বাগ্যাদির আয়োজন করিল। 
এইরূপে পৃজ। সমাপ্ত হইয়া গেলে রানীর নিকট নিষেধাজ্ঞা আলিল 
এবং ক্রমে মকঙ্গম] বাঁধিল । উহাতে রানীর পরাজয় ও ৫€*. জরিমান! 
হইল। তিনি জরিমান। দিলেন; কিন্ত সঙ্গে সঙ্ষে গরান কাঠের 
ছারা জান্বাজার হইতে বাবুঘাট পর্বস্ত সমস্ত রাস্তাটি বন্ধ করিয়! 
দিলেন; সরকার হইতে আপত্তি আসিলে তিনি জানাইলেন, উহা 
তাহার খাসের জমি- ইছার ব্যবস্থা! তিনি ইচ্ছানুরূপ করিতে পারেন । 
অবশেষে সরকারের অনুরোধে রাস্তা খোলা হইল এবং জরিমানার 
টাকাও ফেরত দেওয়া হইল। 

রানী রানমমণির বাড়িতে দোল ও রাসোৎসবেও প্রচুর ব্যর হইত। 
গৃহদেবতা ৬রঘুনাথজীউকে কেন্দ্র করিয়া সে-সব দিনে আত্মীয়-স্বজন ও 
প্রতিবেশীর] আনন্দে মত্ত হইতেন। ব্রাহ্মণভোজনা দিতেও অজন্র ব্যয় 
হইভ। এতছ্যতীত বাসস্তীপৃজা, লক্ষ্মীপূজা, সরম্বতীপৃজা ও কাতিকপৃজা 
গ্রভৃতিও মহাসমাবরোহে সম্পন্ন হইত। 

১২৫৭ বঙ্গাবঝে রানী নৌকারেহণে পুকষোভমার্শনে যা করেন। 
পথে গঙ্গার মোহনায় তাহার নৌক1 অপর নৌকাগুলি হইতে বিচ্ছিন্ন ও 
ঝড়ে বিপদগ্রস্ত হইলে তিনি তীরবর্তী এক ব্রাঙ্ষণের গুহে আশ্রয় লইয়া 
প্রাণরক্ষা করেন এবং যাইবার সময়ে কতজ্ঞতাজাপনার্থে ব্রাহ্মণকে 
১০০২ টাকা দান করেন। জগন্াথক্ষেআাতিমুখে আরও অগ্রসর হুইয়! 


৪২০ আরামকৃষ্+-ভক্তমালকা! 


রানী দেখিতে পান ঘে, স্থবর্ণরেখার পরপার হইতে পথ প্রায় অবাবহার্য। 
এই হেতু তিনি নিজব্যয়ে স্থবর্ণরেখ! হইতে অনেক দূর পর্বস্ত রাস্তা গ্রস্ত 
করাইয়! দেন। পুকযোত্তমক্ষেত্রে আসিয়! তিনি ৬জগরথ, ৮বলরাম ও 
৬নুতদ্রার জন্ত বাট হাজার টাকা ব্যয়ে তিনটি হীরক-খচিত কুট দান 
করেন। অধিকস্ধ পাণ্ডাদিগকেও প্রচুর অর্থ দিয়। আপ্যাফ়িত করেন। 

পর বৎসর তিনি সাগরসঙ্গমে দ্বান করিতে যান। সেই বৎসরই 
অ্রিবেণীত্বান এবং নবন্ধীপার্শন করেন। ফিরিবার পথে তিনি ভাকাতের 
ছাতে পড়েন এবং ছাদশ সহত্র মুদ্রাদানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়৷ আত্মরক্ষা 
করেন। রানীর সে প্রতিজ! পালিত হুইয়াছিল। ইতোমধ্যে তিনি 
একবার স্বীয় জন্মভূমি কোনা গ্রাম দেখিয়া আসেন এবং মিষ্ট আলাপ ও 
অর্থাদিদানে দরিদ্র পর্পীবাশীদিগকে তৃপ্ত করেন। তাহার পিক্রালয়ের 
নিকটে গঙ্গার ঘাট ছিল না! । তাই গ্রামবাসীর অনুরোধে প্রায় ৩০ 
হাজার টাকা বায়ে তথায় ঘাট নিগ্সিত হয়। এতত্বতীত রানীর অর্থে 
হুগলীতে একটি এবং বাবুগঞে আর একটি ঘাট প্রস্থত হয়। 

কোন! গ্রাম হইতে তিনি বংশবাঁটাতে ৬হংসেশ্বরীদর্শনে যান এবং 
রাজা নৃষিংহদেবের স্ত্রী রানী শস্করীর নিকট অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন যে, 
তিনি বংশবাটীর ব্রাক্ষণদিগকে কিছু দক্ষিণা দিবেন। কিন্তু রানী শঙ্করী 
বলেন যে, রাসমণি সেখানে দান করিলে শহ্করীর দানের স্থান থাকিৰে 
না। অগতা। রাসমণি এ কার্ধে বিরত হন। ইহার পরে রানী রাসমণি 
দ্বিতীয়বার নবহ্ীপদর্শন ও পণ্ডিতমণ্ডলীকে দানের জগ্ভ সাত দিনে ২, 
হাজার টাক1 খরচ করেন। এই দীর্ঘ চারিবৎমরব্যাপী তীর্ঘদর্শনাদিতে 
তীহার মোট প্রায় চারি-পাঁচ লক্ষ টাক] বায় হইয়াছিল। 

বানীর অন্তম কীতি গঙ্গার জলকর বন্ধ কর1। গভর্ণমেণ্ট একসময়ে 
গঙ্গার মত্ত ধরার জন্ত কর নির্ধারিত করিলে ধীবরগীণ অনন্তোপায় 
হইয়! বাসষণির নিকট উপস্থিত হয়। ইহার প্রতিকারকল্পে তিনি দশ 
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হাজার টাক! দিয়া ঘুহড়ি হইতে মেটিয়াবুকজের সীম পর্ধস্ত সন্ত গঙ্গ! 
জম! লইলেন এবং রজ্ছু ও বংশর্দগসহায়ে ('লীলাগ্রসঙ্গ'-মতে গঞ্গাকে 
শৃঙ্ঘলিত করিয়! ) জাহাজ ও নৌকাদির চলাচল বন্ধ করিয়া দিলেন। 
সয়কার আপত্তি জানাইলে রাঁনী বলিলেন যে, নর্দীতে বাম্পীয্র পোত 
চলিলে মতম্ত অন্তঞ্র পলাইয়া যাইবে এবং তাহার মৎন্তজীবীদের ক্ষতি 
হইবে ; এই কারণে সরকার হইতে লব্ধ অধিকারহ্জ্রে তিনি তাহা 
বন্ধ করিয়াছেন। অবশেষে সরকার রাঁনীকে তাহার টাকা প্রত্যর্পণ 
করিলেন এবং জলকর তুলিয়া! দিলেন; গন্গাও শৃঙ্খলবিমুস্ত হইলেন । 
বিজয়িনী রানীর সংবর্ধনার্থে বাঙ্ষালী গান গাহিল-_ 

ধন্য রানী বাঁষমণি রমণীর মণি। 

বাঙ্গলায় ভাল যশ রাখিলে আপনি ॥ 

দীনের ছুঃখ দেখে কাদিলে জননী | 

দিয়ে ঘরের টাক পরের জন্ত বাচালে পরাধী ॥ 

সিপাহী-বিজ্রোছের সময় রানীর দূরঘৃষ্টি-বিশেষ পরীক্ষিত হইয়াছিল । 

পরামর্শদাতৃগণ তাছাকে টলটলায়মান ইংরেজ সরকারের কোম্পানির 
কাগজ বিক্রয় করিয়া ফেলিতে বলিলেও তিনি তাহা! করেন নাই; 
অধিকন্ত গতর্ণমেপ্টকে সাহায্য করিয়াছিলেন । এ সময়ে অনেক গোরা 
সৈল্ত ফ্রী স্কুল স্বীটে থাকিত এবং পথচারী ও প্রতিবেশীদের উপর অত্যাচার 
করিত। একদিন এরূপ অত্যাচারী গোরাদের কয়েকজনকে ছ্বারবানগণ 
প্রহার করে। ইহার প্রতিশোধ কল্পে গোরারা দলবদ্ধ হইয়! রাসমণির 
বাটা আক্রমণপূর্বক ভ্রব্যাদি ভঙ্গ ও গৃহপালিত পশ্তপক্ষীকে হত্যা করিতে 
থাকিলে প্রাণভয়ে ও রানীর পরামর্শে সকলে পলাইয়া যান; শতধূ বানী 
খড়গাহন্তে ৬বদ্ুনাথজীউর মদ্দির-রক্ষায় নিযুক্ত থাকিয়া অসীম সাহস ও 
দেবতক্তি প্রদর্শন করেন। সৌভাগ্যক্রষে গোরার! সেদিকে ঘায় নাই। 
ইহার পর পণ্টনের ভর্ধ্তন কর্মচারীরা গোরাদের এই তাওবলীল। 
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বন্ধ করেন এবং বানীর বাড়িভে গোরা সিপাহী পাহারায় 
নিযুক্ত হুয়। 

বানী তাহার জমিদারির প্রজাদিগকে অপত্যনির্িশেষে পালন 
করিতেন । মকিমগুর পরগণার জনৈক নীলকর সাহেব উৎ্পীড়ন আরস্ 
করিলে রানীর হস্তক্ষেপের ফলে উহা অচিরে নিবারিত হয়। জগন্নাথপুর 
ভালুকের প্রজান্দের উপর পার্খ্ববর্তী অপর জমিদারের অত্যাচার হইতে 
থাকিলে কাছারীর কর্মচারী পাশ আক্রমণ চালাইবার জঙন্ব প্রস্তত হুন। 
সংবাদ পাইয়! রানী বলিয়া! পাঠান যে,গ্রজার্দিগকে রক্ষাকরাই কর্মচারীর 
কর্তব্য; আক্রমণ যেন করা নাহয়। যাহা হউক, আয়োজন দেখিয়াই 
প্রতিপক্ষ সম্পূর্ণ নিবস্ত হওয়ায় এই অপ্রিয় ব্যাপার অধিকদুর গড়ায় 
নাই। বস্তত: এপ্রকার বলপ্রয়োগাদির ক্ষেত্রে রানী আনন্দ পাইতেন 
ন1; তাহার মাতৃহদয় গঠনকার্ধেই তৃষ্টিলাভ করিত। তাই দেখিতে 
পাই যে, তিনি প্রজাদের উন্নতিকল্লে এক লক্ষ মুক্রাবায়ে 'টোনার খাল, 
খনন করাইয়া মধুমতী নদীর সহিত নবগঙ্গার সংযোগসাধন করেন এবং 
সোনাই, বেলিয়াঘাট! ও তবানীপুরে বাজার স্থাপন এবং কালীঘাটে 
ঘাট-নির্মাণ করিয়া! তিনি প্রভৃভ শের অধিকারিনী হন। 

রানীর সর্বশ্রেষ্ঠ কীতি দক্ষিণেশ্বরে মন্দিরস্থাপন | ইহাই তাহাকে 
বাংলার ইতিছানে চিরপ্বর্ণীর়া করিয়াছে। এই বিষয়ক ঘটনা বলীর সম্বন্ধে 
কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে । আমরা প্রধানত: 'লীলাপ্রসঙ্গো"ক্ত বিবরণেরই 
অনুসরণ করিব। 

১২৫৪ বঙ্গাঝে বানীর ৮বিশ্বেশ্বরদর্শনের অভিলাষ হইল। তখনও 
বেলপঞ্গ সর্বত্র প্রসারিত হয় নাই ; অতএব রানীর দাস-দাসী, খাগ্সস্ভতার 
এবং আত্মীয়-স্বজনকে জলপথে কাশীধামে লইঘা! যাইবার জন্ত পঁচিশখানি 
বজর! প্রপ্তত হইল । অশেষগুণশালিনী রানীর জীত্রীকালিকার ভীপাদপন্দে 
অসীম ভক্তি ছিল। “জমিদারি সেবেস্তার কাগছপত্রে লামাস্থিত 
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করিবার জন্ত তিনি যে শীলমোহর নির্মাণ করাইয়াছিলেন তাহাতে 
ক্ষোর্দিত ছিল-_“কালীপদ-অভিলাধিনী রানী রাঁসষণি? ( “লীলাপ্রসক্ষ )। 
কাশীধামে গমনের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়া গেলে যার পূর্বরাত্রে 
তিনি স্বপ্নযোগে দেবীর প্রত্যাদেশ পাইলেন,১ “কাশী যাইবার আবশ্তক 
নাই, ভাগীরখী-তীরে মনোবম প্রদেশে আমার মুক্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়। পূজা 
ও ভোগের ব্যবস্থা কর। আমি এ মৃর্ত্যাশ্রয়ে আবিভূতা হইয়। তোমার 
নিকট হইতে নিত্যপূজ! গ্রহণ কৰিব" (&)। এই দৈবনির্দেশলাভান্তে 
রানী সংগৃহীত ভ্রব্যাদি ব্রাঙ্ষণ ও দরিদ্রদের মধো বন্টন করিয়া দিতে 
বলিলেন এবং ভীর্ঘযাত্রার জন্য সঞ্চিত অর্থ ভূমিক্রয় ও মন্দিরনির্মীণে ব্যয় 
করিতে আদেশ দিলেন ৷ “গঙ্গার পশ্চিম কৃল বাবাণনী-সমতুল'-_এই 
প্রবাদবাক্য-স্থ্রণে মণুবানাথ প্রথমে পশ্চিম তীরেই জমির অন্বেষণ 
করিলেন ; কিন্ত অরুতকাধ হইয়া ১৮৪৭ শ্রীষ্টাবের সেপ্টেম্বর মাসে গঙ্গার 
পৃর্বতীরবর্তী সরকারী বারুদখানার দক্ষিণে বাট বিষ! ভূমি ও তাহাতে 
অবস্থিত একটি কুঠি পঞ্চানন হাজার টাকায় ক্রয় করিলেন। স্থানটি হেই 
নাষক কলিকাত! স্ত্গ্রীম কোর্টের একজন এটনীর ছিল। উহা দেখিতে 
কর্মপৃষ্ঠ ; উহার একাংশে কুঠির এবং অপরাংশে মুঘলমানদের কবরভাঙ্ষ] 
ও গাজী সাহেবের দরগা ছিল। শক্কিপীঠস্থাপনের পক্ষে এইরপ কৃর্মপৃষ্ঠ 
শ্মশান অতি প্রশস্ত । ভূমিসংগ্রহাস্তে প্রথমে গঙ্গার ধারে পোস্তা ও ঘাট 
্রস্থত হয় ; কিন্ত প্রবল বানের আঘাতে উহা! চুণবিচূর্ণ হুইয়া যাওয়ায় 
মেকিন্টশ কোম্পানিকে উহ! পুননির্মাণের ভার দেওয়া হয়। অতঃপর 
মন্দিবাদির কাধ আবস্ত হইয়া ১২৬১ বঙ্গান্দে (১৮৫৪ ইং) প্রায় শে 
হইয়া আদিগ। কিন্তু রানীর ভয় হইল যে, মান্দরপ্রতিষ্ঠা! ঈদ সমাপ্ত 


না হইলে তাহার জীবনকালে উহ? নাও হইতে পারে। অধিকস্ত 


১. "কেহ কেহ বলেন, যাত্র! করিয়। রানী কলিকাতার উত্তরে দক্ষিণেশ্বর খ্রাম পর্যন্ত 
অগ্রসর হইবা নেইকার উপর রাত্রিবাস করিবার কালে এ প্রক্কার গ্রত্যাদদেশ লাভ 
করেন (এ )।” 
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দেবীমূত্তি নির্মাণের পর ভগ্ন হইবার ভগ্ন বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখা 
হইয়াছিল; এই সময়ে এ মৃত্তি ঘাষিয়া উঠিল এবং দেবী স্বপ্পে বানীকে 
বলিলেন, “আমাকে আর কত দিন এভাবে আবদ্ধ করিয়া রাঁখিবি। 
আমার যে বড় কষ্ট হইতেছে; যত শীত্র পারিস আমকে প্রতিষিতা 
কর।” কিন্তনিকটে কোনও হ্থদিন ছিল না; অতএব ১২৬২ সালের 
১৮ই জোষ্ঠ তারিখে স্ানযাত্রার দিনে (১৮৫৫ গ্রীষ্টাব্ের ৩১শে মে 
বৃহস্পতিবার ) প্রতিষ্ঠাণ দিন অবধারিত হইল। কিন্তু ইহার পূর্বের 
একটি ঘটনার ফলম্বরূপে ক্রমে যথাসময়ে শ্রীরামরুঞ্চকে দক্ষিণেশ্ববের 
পটভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে হইল। 

রানীর বাসনা ছিল যে, মন্দিরে দেবীর অশ্রভোগ হইবে ; অথচ 
সামাজিক প্রথান্থসারে উক্ত মন্দিরে কোন উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ পৃজ্জারী-পঙ্ে 
ব্রতী হইতে চাহিলেন না। রানী এই বিষয়ে প্রায় হতাশ হইয়! 
পড়িয়াছেন, এমন সময় ঝামাপুকুরের চতুষস্পাহীর 'অধাপক এবং 
শ্ীরামরুষের অগ্রজ শ্রীযুক্ত রাঁমকুমার বিধান দিলেন, “বানী যদি উক্ত 
সম্পত্তি কোন ব্রাঙ্ষণকে দান করেন এবং সেই ব্রাঙ্ষণ এ মন্দিবে 
দেবীপ্রতিষ্ঠা করিয়া! অন্নভোগের বাবস্থা করে, তাহ! হইলে শান্রনিয়ম 
যথাযথ বক্ষিত হইবে এবং ত্রাঙ্ষণাঁদি উচ্চবর্ণ এ মন্দিরে প্রসাদগ্রহণ 
করিলেও দোবভাগী হইবেন না” (এ)। তদহুলারে বানী নিজের 
গুরুর নামে দেবালয় অর্পণাস্তে অন্য উপযুক্ত পুলকের অভাবে শ্রীযুক্ত 
রাষকুমারকেই দেবীর পূজকপদে বরণ করিলেন । 

নির্ি্ই আানযাজ্রার দিনে 'দীয়তাং ভুজ্যতাং রবে দক্ষিণেশ্বরের 
আকাশ-বাতাদ আনন্দমুখরিত হইতে লাগিপ। বানী অকাতরে অর্থব্যয 
করিয়| দৃরদেশাগভ ত্রাহ্ষ।ণ ও অতিথিবর্গকে আপ্যাক্সিত করিলেন । 
“দেবালয়-নির্াণ ও প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্য রানী প্রায় নয়; লক্ষ মৃত্রা বায় 
করিয়াছিলেন এবং ২,২৬,*০০২ মুদ্রার বিনিময়ে বৈলোকাযনাথ ঠাকুরের 
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নিকট হইতে দিনাজপুর-ঠাকুরগঁ। মহকুমার অন্তর্গত শালবাড়ি পরগণা 
ক্রয় করিয়া! দেধনেবার জদ্য দানপঞ্র লিখিয়া দিয়শছিলেন” (এ )। 

রানীর এ সময়ের সাত্বিকভাব বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । 'লীলা- 
প্রপঙ্গ'কার পিখিয়াছেন, “দেবীমৃক্তিনির্মীণাবন্ডের দিষস হইতে রানী 
যথাশান্্ কঠোর তপশ্তার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; ভ্রিলদ্ধা! আন, 
হবিস্যা্পভো জন, মাটিতে শয়ন ও যথাশক্তি জপপৃজাদি করিতেছিলেন ।” 

জীরাকুষ প্রথষে ভ্রাতার অন্ুরোধসত্বেও কালীবাডিতে বাস ও 
অন্নগ্রপাদগ্রহণ কবিতে প্রন্তত ছিলেন ন1; কিন্ত দৈববিধানে পরে উচ্বাতে 
স্বীকৃত হন; অধিকন্তু মথ্রানাথের বিশেষ অনুরোধে দেবীর পৃর্কপদেও 
ব্রতী হন। এই স্তরে রানীর সহিত ত্তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় জন্মে এবং 
উভয়ে পরস্পরের গুপগ্রামে মুগ্ধ হন। ইহার পর ১২৬২ সালের ভাগ 
মাসে নঙ্দোৎ্সবের দিনে ৮গোবিন্দজীকে কক্ষান্তরে শয়ন করাইতে লইয়' 
যাইবার সময় পৃজক ক্ষেত্রনাথ ভূপতিত হইলেন এবং বিগ্রছের একটি পদ 
ভাঙ্গিয়া গেল। তখন সমস্ত দাড়াইল, নৃতন মৃতি গড়াইতে হইবে অথবা 
ভগ্রণর্দের সংস্কার করিলেই চলিবে! বরাসমণির আহ্বানে পণ্ডিতগণ 
সমবেত হইয়া! বিধান দিলেন যে ভগ্রমূত্তি গঙ্গাজলে নিক্ষিপ্ত এবং তৎস্থুলে 
নৃতন বিগ্রহ নির্মিত হওয়। উচিত। তদহুলারে নৃতন মৃতিগঠনের আদেশ 
দেওয়া হইল। কিন্তু সভাভঙ্গ হইলে মথুরবাবু রানীমাতাকে বলিলেন, 
“ছোট ভট্চাজকে এ বিষয়ে জিজানা করা তো হয়নি! তিনি কি 
বলেন জানতে হবে।” মথুরানাথ পূর্বেই শ্রীরামকৃষ্ণের তগবৎপ্রেমের 
পরিচয় পাইয়াছিলেন। তীছার প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর ভাবাবস্থায় 
বলিলেন, “রানীর জামাইদের কেউ যদি পড়ে পা ভেঙ্গে ফেলত, তবে কি 
তাঁকে ত্যাগ করে আর একজনকে এনে তার জায়গায় বসানো হ'ত, 
ন1 তার চিকিৎসার ব্যবস্থা হ'ত? এখানেও সেইরকম কর1 হোক-_ 
মৃ্তিটি জুড়ে যেমন পুজা করা হচ্ছে তেঙ্রনি পূজা করা হোক । ভ্যাগ 
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করতে হবে কিসের জন্য 1” রানী এই কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইলেন এবং 
শ্রয়ামকৃষণ মৃত্তিগঠনে অভিজ্ঞ জানিয়া জামাতা মথুরাঁনাথের পরাধর্শে 
তাছাকেই সংস্কারের ভার দিলেন। নিপুণহৃত্তে সংস্কারকার্ধ এমন স্কুসম্পন্ন 
হইল যে, পরীক্ষা করিয়া ভগ্র স্থান ধরিতে পাবা যাইত ন1। অতঃপর 
ক্ষেত্রনাথ কার্ধচ্যুত হইলেন এবং শ্রীরামরুষ্ষকে ৬রাধাগোবিন্দ-অন্দিবের 
পৃজাভার গ্রহণ করিতে হইল । 
এই সময়ে বিভিন্ন কালে ৮কালীষন্দিবে ও উ্রপ্রঠাকুরের যে-সব বিবিধ 

ভাবের পূজা চলিতেছিল মন্দিরের কর্ষচারিগণ তাহাকে অনাচাব-আখ্যা 
দিলেও গুণগ্রাহী, বুদ্ধিষান মথুরানাথের বুঝিতে বাকী ছিল না যে, এই 
পৃজারীর একাস্তিক ভক্তির ফলে দেবী জাগাত! হইবেন এবং বানীর 
মন্দির-গ্রতিষ্ঠা সার্থক হইবে। রাঁলমণি পুধেই ঠাকুরের মুখে তক্ভিমাখা 
সঙ্গীত-শ্রবণে পুলকিত হইয়াছিলেন । এই গানটি তাহার বিশেষ 
প্রিয় ছিল-_ 

কোন্‌ হিসাবে হরহদে দীড়িয়েছ মা পদ দিয়ে। 

সাধ করে জিভ বাড়ায়েছ, যেন কত ল্লাক1 মেছে ॥ 

, জেনেছি জেনেছি তারা, তারা কি তোর এমনি কারা। 

তোর ম! কি তোর বাপের বুকে দীঁড়িয়েছিল এমনি করে ॥ 
সত্প্রতি ঞগোবিন্দবিগ্রছের সংস্কারের পূর্বে ঠাকুরের ভাবাঁবেশ ও ভক্তিপৃত 
সিদ্ধান্তের পরিচয়লাঁতে দে গ্রীতি অদ্ধায় পরিণত হইয়াছিল। তথাপি 
অল্পকাল পরে যে ঘটন1 ঘটিল তাহাতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, রানীর 
নিজমনে সাধনাসন্থৃত অতি উচ্চ তক্কতিভাব নাঁ থাকিলে ঠীকুরের প্রতি 
তক্ি-শ্রদ্ধা দেদিন ধূলিসাৎ হইয়া যাইত। রানী সেদিন “মদ্দিবে 
প্রত্বীজগদন্বার দর্শন ও পূজাদি করিবার কালে তহিষগ্নে তন্ময় না হইয়া 
বিষয়কর্মপম্পকীঁয় একটি মামলার ফগাকঙ্চল সাগ্রহে চিম্ক! করিতেছিলেন। 
ঠাকুর তখন এ স্থানে বলিয়া তাহাকে সঙ্গীত শুনাইতেছ্িলেন। ভাবাৰিষ্ 
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ঠাকুর তাহার মনের কথা জানিতে পাবিয়া “এখানেও এ চিন্তা” বলিয়! 
তাহার কোমলাঙ্গে আঘাতপূর্বক এ চিত্ত হইতে নিরস্তা হইতে শিক্ষা 
প্রদান করেন । শ্রীএজগদদ্ধার কপাপাত্রী সাধিকা রানী উহাতে নিজমনের 
ভূর্বলতা ধরিতে পারিয়া অনুতপ্ত হইয়াছিলেন এবং ঠাকুবের গ্রতি তাছার 
ভক্তি এ ঘটনায় বিশেষ বুদ্ধি পাইয়াছিল” ('লীলাপ্রসক্ষ' )। এদিকে 
রানীর উপর প্রথার হইতে দেখিয়া মন্দিরে বেশ চাঞ্চল্যের স্যি হইল; 
এমন কি, ভট্টাচার্য মহাশয়কে শান্তি দিবার জন্ক কর্মচারীরা! শশব্ন্তে 
তথায় সমবেত হইল। কিস্ত বানী গম্ভীরম্বরে আদেশ দিলেন, “ভট্টাচার্য 
মশায়ের কোন দোষ নেই; তোমর1 তাঁকে কেউ কিছু বলো না।” 
মত্ববাবুও সমস্ত শুনিয়। শ্বশ্রঠাকুরানীর আদেশই বহাল বাখিলেন। 

মন্দিরপ্রতিষ্ঠার (১৮৫৫, মে) পর বানী রাসমণি দীর্ঘকাল ইহধামে 
ছিলেন না। ১৮৬১ গ্রীষ্টাব্দের প্রাবে তিনি গ্রহণীরোগে আক্রান্ত হন। 
তখনও দক্ষিণেশ্বরের জন্ত ক্রীত দিনাজপুরের জমিদারি দেবোত্তর করা 
হয় নাই। এখন উহা! করিবার জন্ত তিনি বাজ্ত হইলেন। তীহার 
কল্তাচতুষ্টয়ের মধো তখন কেবল শ্রীমতী পল্মম্ণি ও শ্রীমতী জগদদ্বা বাচিয়! 
ছিলেন। অবিষ্ততে সম্পত্তির অপব্যবঞ্থার বন্ধ করিবার জন্ত রোগশয্যা- 
শায়িতা রানী উভয় কন্ঠাকে দেবোত্তর করিবার সম্মতিষযুক্ত একখানি ভিন্ন 
একরারনামা লিখিয়। দিতে বলিলেন । জগদস্বা উহাতে সম্মতা হইলেও 
পদ্মমণি সহি দিলেন না। তাই মৃত্যুশষ্যায় শয়ন করিষাও বানী শান্তিলাভ 
করিতে পারিলেন না। অগত্যা ৬জগদম্বার ইচ্ছায় যাহা হইবার হইবে 
ভাবিয়া তিনি ১৮৬১ গ্রীষ্টান্জের ১৮ই ফেব্রুয়ারি দেবোত্তর-দানপজ্জে সহি 
করিলেন এবং এঁ কার্ধ সমাধা করিবার পরদিন (ষঙ্ষলবার ) রাক্্রিকালে 
শরীর ত্যাগ করিয়! ৬দেবীলোকে গমন কবিলেন। 

“শরীরত্যাগের কিছু পূর্বে বানী রাঁসমণি কালীঘাটে আদিগঙ্গাতীরস্থ 
বাটাতে আসিয়] বাস করিয়াছিলেন । দেহরক্ষার অবাবহিত পূর্বে তীহাঁকে 
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গঙ্গাগর্তে জানয়ন কর! হইলে সম্মুখে অনেকগুলি আলোক জাল রহিয়াছে 
দেখিয়া সহসা বলিয়া উঠিয়াছিলেন, “সরিয়ে দে, সরিয়ে দে, ওসব 
রোশনাই আর ভাল লাগছে না; এখন আমার মা আসছেন! তীর 
আজঙ্গের প্রভায় চারিদিক আলোকময় হয়ে উঠেছে কিছুক্ষণ পরে 
মা এলে! পদ্ম যে সহি দিলে নাকি হবে, মা!.কথাগুলি 
বলিয়াই পুণ্যবতী রানী শাস্তভাবে মাতৃক্রোড়ে মহাসমাধিতে শয়ন 
করিলেন। রাত্রি তখন দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ঘ হইয়াছে" (4)। 

এইরূপ তক্কিমতী নারীর জীবনীর পূর্ণ তাৎপর্য লৌকিক দৃষ্টিতে নির্ণয় 
করা জসভব; ইহার কিঞ্মাত্র ধারণায় আনিতে হইলে জামার্দিগকে 
শী়ামকের বাণীরই অহুধ্যান করিতে হইবে। তিনি বলিয়াছিলেন, 
“রানী রাসমণি জীঞীজগদদ্বার আষ্টনায়িকার একজন। ধরাধামে তাহার 
পূজাপ্রচারের জন্ত আমিয়াছিলেন। "রানীর গ্রতিকার্ধেই জগস্মাতার 
উপর অচল! ভক্তি প্রকাশ পাইত।” 


গোপালের মা 


আছুমানিক ১৮২২ গ্রীষ্ঠাবে শ্রীযুক্তা অঘোরমণি দেবী কলিকাতা! 
মহানগরীর প্রায় মাত মাইল উত্তরে গঙ্গাতভীরবর্তা কামারহাটা গ্রামে 
ধর্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত কাশীনাখ ভট্টাচার্ধ ( ঘোষাল ) মহাশয়ের দরিদ্রগৃহ 
আলোকিত করিয়! ভূমি হন। নয় বর বয়সে চব্বিশ পরগণা জেলার 
অন্তর্গত পাইগছাটা গ্রামে তীহার বিবাহ হয়। সেই একবার মাত্র স্বামীর 
সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার পর পিতৃগৃছে অবস্থানকালেই তেরো-চৌন্দ বৎসর 
বর়ংক্রমকালে তিনি বিধবাঁ'হন। বালবিধবা অঘোরমণি পিতামাতার 
জীবদ্দশায় মন্তক মৃণ্ডিত. করিতে পারেন নাই; কিন্তু তাহার পর পূর্ণ 
বৈধবোর বেশ ধারণ করিলেন। তাহার দেহ ছিল কিঞিৎ খর্ব, সুস্থ ও 
সগঠিত; বর্ণ ছিল উজ্ছবল শ্থামবর্ণ এবং সর্বশরীরে ছিল পবিস্রতাঁর এক 
অলৌকিক আঁভা|। প্রীরামরষণ অপেক্ষা! তিনি প্রীয় চৌদ্দ বৎসরের বড় 
ছিলেন এবং তাহার অন্তর্থানের পরেও প্রায় বিশ বর জীবিত ছিলেন। 

কামারহাটীতে অধোরমণির পিতৃগৃহের নিকটেই কলিকাতার 
পটলভাঙ্গ।-নিবাশী ধু গোবিন্দচন্দ্র দত্তের ঠাকুরবাটী ছিল। 
দত মহাশয় কাষারহাটীতে গঙ্গাতীরে শস্ররাধাঁকফচ-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া 
মহাসমারোছে সেবাপুজাদি চালাইতে থাকেন। তীছার দেহত্যাগের পর 
বিষয়-সম্পত্তির অধিকাংশ বিনষ্ট হওয়ায় যখন পূজার ত্রুটি হইবার সন্তাবনা 
ঘটে, তখন দত্তগৃহিণী ঠীক্র-বাটাতে অবস্থানপূর্বক পৃজাদির তত্বীবধানে 
নিযুক্ত! হন । ধর্মপ্রাণ গৃহিণী কঠোরব্রক্গচর্ধাহুষ্ঠানপূর্বক ভূমিতে শয়ন, 
ব্রিসদ্ধ্যা ্লান, একসন্ব্যা ভোজন, ব্রত, উপবাস ও শ্রীবিগ্রহের পূজা ইত্যাদি 
লইয়া] থাকিতেন। এ সময়ে দত্তবংশের পুরোহিতকুলেৰ প্রনীলমাধৰ 
তষ্টাচার্ধ এ মন্দিরের পূজক ছিলেন ; ভিনি অথোরমশিত্র ভ্রাভা। এ সুজে 


৪৩০ জ্রীরামকৃফ্-ভক্তমালিকা 


এবং ম্বভাবগভ ও আচারগত সাদৃশ্তবশত; হত্বগৃহিনী ও অছ্বোরযণির 
মধ্যে বিশেষ সৌহাপ্যের উদয় হয়। অধোরমণি প্রশুরকুলের গুরুদেবের 
নিকট গোপালমন্ত্রে দীক্ষিতা হইয়াছিলেন। প্রীয় ক্রিশ বৎসর বয়সে 
তিনি দবত্তগৃহিবীর ঠাকুরবাড়িতেই আসিয়া মেয়েমছলের একটি ঘরে বাস 
করিতে লাগিলেন । পিআরালয়ে মাজ ছ্বিনে হুই-একবার যাইতেন। 
ঘতদের ঠাকৃরবাটীর দক্ষিণপ্রান্তে যে কক্ষে বালতপশ্থিনী অঙ্োবমণি 
বাম করিতেন উহ্বার দক্ষিণের তিনটি জানাল দিয়া সুন্দর গঙ্গ। দর্শন 
হইত। উত্তরে ও পশ্চিমে দুইটি দরজ। ছিল। এ ঘরে তিনি দিবারাত্র 
জপে মগ্ন থাকিতেন। জপের সময় কেহ কাছে থাকে, ইহ] তাহার 
মনংপৃত ছিল ন1; কাজেই এ ঘরে আর কেহ থাকিতে পাইত ন1। 
তিনি খুব আচাবী ছিলেন। নিত্য ছুই বেলা ন্বান করিতেন-_-সকালে 
গঙ্গায়, বিকালে পুফরিণীতে। গঙ্গা্দানাস্তে তটবর্তী বিদ্বমূলে বসিয়া 
কিয়ৎক্ষণ ধ্যান করিতেন ; বিকালে ৬রাঁধাকষ্ণের দালানে বসিয়া জপাদি 
করিতেন। আম্রবৃক্ষের বিপবীত দিকে তাহার যে রদ্ধনশাল] ছিল, 
তাহা অধুনা লুগ্ত হইয়াছে । তথায় শ্বহন্ডে বন্মাস্তে কদলীপত্রে 
গোপালের ভোগ সাজাইয়া সম্মুথে একখানি ক্ষুদ্র কাষ্ঠাসন পাতিয়া ও 
ক্ষুদ্র পানপাজ্রে গঙ্গাজল রাখিয়া দেবতাকে আহ্বানপূর্বক আহার 
করাইতেন ; পরে স্বয়ং প্রসাদ পাইতেন। আলু-উচ্ছে ও মুগের ভাল 
ভাতে ছিল তাছার প্রায় নিত্যাকার আহার | রাঝে জলখাবার ছিল মাঝ 
বাগানের নারিকেলে প্রত্তত নাড় ও একটু ছুধ। বাগানে শুক পত্র ও 
ভগ্ন শাখাদি কুড়াইয়া তিনি রদ্ধন করিতেন। শ্বশ্তরকুল হইতে লব্ধ 
ধানজমি ও শ্রীধনাদি বিক্রয় করিয়া যে পাঁচসাত শত টাকা 
পাইয়াছিলেন, তাহা দত্বগৃহিনীর নিকট গচ্ছিত রাখিয়া! €য সামান্ত আয় 
হইত, উহা! ছারাই ব্যর়সংকূলান করিতেন । ছয় মাসে মসলা, চাল-দাল 
ইত্যাদি ভ্রবা কয়েকটি ছাড়ির মধ্যে যেজেতেই থাকিভ। তরিতরকারি 


গোপালের ম। ৪৩১ 


কাষারহাটার কলের ধারে হগ্চার বাজার হইতে কিনিতেন। কুল।, 
শিল-নোড়া ইত্যাদি সব একই ঘরে থাকিত। একটি শিকায় মুড়ি, 
বাতাসা, নারিকেল নাড়ু প্রভৃতি আহার্য থাকিত। একটি তোরঙ্গে 
সামান্ত বন্াদিও রক্ষিত ছিল। দাত শেষ পর্বস্ত দুই-চারিটি ছিল--গুল 
দিয়! দাত মাজিতেন। আহারের পর জোয়ান, ধনের চাল ইত্যাদি 
কিঞ্চিৎ মুখে দিতেন । পান নিজে না খাইলেও গোপালকে ভোগ 
দিতেন, অথব। কেহ ছেঁচিয়া দিলে একটু-আধটু প্রসাদ পাইতেন। 

দত্তগৃহিণীর সহিত প্রীতি এবং নিজ স্বাভাবিক ভক্তির প্রেরণায় 
৬রাধাকৃ্ণের মন্দিরে কিঞ্চিৎ কা্ও তিনি করিতেন; এতছ্যাতীত গৃছিধীর 
সহিত বসিয়া ভোগের জন্ত তরকারিও কুটিতেন। তুষ্কীস্ভাবে একান্তে 
বাস করাই ছল তার বীতি। রাত্রি ছুইটায় উঠিয়| শৌচাদি- 
সমাপনাস্তে তিনটা! হইতে সকাল আটটা পর্ধস্ত তিনি জপেমগ্ন থাকিতেন। 
পরে মন্দির পরিফার করা, বাপন-মাজা, ফুস-তোলা, মালা-গাথাঃ চন্দন- 
বাট! ইত্যাদিতে কিছুকাল ব্যয়িত করিয়া! শ্রীবিগ্রহের ভোগরাগাদির পর 
পাক আহারাস্তে কিঞিৎ বিশ্রাম করিতেন। অতঃপর আবার 
জপারাধনায় বমিতেন। সদ্ধ্যাসমাগমে মন্দিরে আবাত্রিকদর্শনানস্তর 
আবার সাধন] চলিত। শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্বে প্রায় 
ভ্রিশ বৎসর এরূপে এই ক্ষুদ্র কক্ষেই সাধনার একটানা শ্রোত চলিয়াছিল। 
সম্ভবত; একবারমাজ্র তিনি এই তপ্ত! ভঙ্গ করিয়া দত্তগৃহিণীর সহিত 
রেলযোগে কাশী, গয়া, মধুর, বৃন্দাবন ও প্রয়াগাছি কয়েকটি তীর্থ দর্শন 
করিয়া আমিয়াছিলেন। তিনি পড়িতে পারিতেন কিন! বলা কঠিন। 
তবে কামারহাটা ত্যাগ্নের পর তাহার গৃছে চশমা মহ গৈরিকবন্ত্াবৃত 
একখানি কাশীদাসী মহাভারত, একখানি কৃত্তিবাসী রামায়ণ, একখানি 
গীতা এবং রামচন্্র দত্তের দেওয়া একখানি সঙ্গীত-পুস্তক পাওয়! 
গিয়াছিল। 


৪৩২ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা। 


অধোরমণি শ্রীরামরুষের দর্শন পাইলেন দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে ১৮৮৪ 
শী্টাবের অগ্রহায়ণ যাসের এক শুভদিনে। শ্রীরামকৃঞ্চ পরমহংসদেবের 
নাম তখন স্থবিদিত। দত্তগৃহিণী সেই নামশ্রবণে আকুষ্ট হইয়! সে দিবস 
তাহার দর্শনার্থে অঘোরমপির সহিত নৌকাযোগে তথায় উপস্থিত 
হইলেন। ঠাকুর সেদিন তাহাদিগকে সাদরে নিজের ঘরে বসাইলেন এবং 
তক্তিতত্বের অনেক উপদেশ দিয়! ও ভজন শুনাইয়া পুনর্বার আমিতে 
বলিয়! বিদায় দিলেন। দত্বগৃহিণীও তাহাকে একদিন কামারছাটার 
ঠাকুরবাড়িতে যাইবার জন্য সাগ্রহ আমন্ত্রণ জানাইলেন। ঠাকুর উহ 
গ্রহণ করিলেন এবং পরে একদিন তথায় গমনপূর্বক শ্রীবিগ্রহের জীবস্ত 
প্রকাশের সম্মুখে সংকীর্তন ও নৃত্যাদি কত্বিলেন এবং প্রসাদগ্রহণাস্তে 
দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়। আসিলেন। 

ইতোমধ্যে অঘোরমপির জীবনে এক মহা পরিবর্তনের পূর্বাভাস দৃষ্ট 
হুইল। প্রথম দর্শনের দিনেই ঠাকুরের প্রতি তিনি এক প্রবল আকর্ষণ 
অন্থতব করিলেন ; মনে হুইল “ইনি বেশ লোক, যথার্থ সাধুঙ্ক্ত এবং 
ইহার নিকট পুনরায় সময় পাইলেই আসিব” অত্তএব অল্পদিন পরেই 
জপ করিতে করিতে অধোরমণির প্রাণের মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে গমনের 
অভিলাষ উদ্দিত হওয়ামান্র দুই-তিন পয়সার দেদেো সন্দেশ কিনিয়! তিনি 
একাকিনী পদব্রজে তথায় উপস্থিত হইলেন। অমনি ঠাকুর বলিয়া 
উঠিলেন, “এসেছ ? আমার জন্ত কি এনেছ দাও ।” অঘোরমণি তো! 
ভাবিয়া অজ্ঞান, কেমন করে সে 'বোঘে? (খারাপ) সন্দেশ বার করি? 
একে কত লোক কত ভাল জিনিস এনে খাওয়াচ্ছে--আবার তাও ছাই 
কি আমি আসবামাত্র খেতে চাওয়া!” সলজ্জছভাবে সেই সন্দেশগুলি 
বাহির করিয়! দিলে ঠাকুর উহ! সানন্দে খাইতে খাইতে বলিলেন, “তুমি 
পর়স খরচ ক'রে সন্দেশ আন কেন? নারকেল নাড়ু করে রাখবে, তাই 
ছুটো-একটা আসবার সময় আনবে। না হয়যা তুমি নিজের হাতে 
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রাঁধবে, লাউশাক-চচ্চড়ি, আলুবেগুন বড়ি দিয়ে সজনে-খুঁড়ার তরকারি 
স্পতাই নিয়ে আসবে । তোমার হাতের রান্না খেতে বড় সাধ হয়।” 
ধর্মকর্মের কথ! ন! হইয়া! এইরূপে কেবল খাবার কথাই হইতেছে দেখিস! 
অঘোরমণি ভাবিলেন, “ভাল সাধু দেখতে এসেছি--কেবল খাই খাই! 
আমি গরীৰ কাঙ্গাল লোক, কোথায় এত খাঁওয়াতে পাব? দুর হোক্‌, 
আর আসব না।” কিন্তু প্রত্যাবর্তনকালে দেখেন, মন কিছুতেই 
দবক্ষিণেশ্বরের উদ্ভানের বহির্ঘার অতিক্রম করিতে চায় না; অনেক 
বলপ্রত্নোগ করিয়া তাহাকে কামারহাটাতে লইয়! আলিতে হইপ। ইহারই 
কয়েকদিন পর কামারহাটীতে ব্রাহ্মণী চচ্চড়ি রাত! করিয় ঠাকুরের“নিকট 
উপস্থিত হইলে তিনি উ্া চাহিয়! খাইলেন ও বলিতে লাগিলেন, “আহা, 
কি রানা! ধেন হধা, সধা! মে আনন্দে ব্রাহ্গণীর চক্ষে জল 
আদিল--ভাবিলেন, তিনি গরীব কাঙ্গাল বলিয়া তাহার এই সামান্ত 
জিনিসের ঠাকুর এত বড়াই করিতেছেন । তিন-চারি মান এইরূপেই 
ঘন ঘন যাতায়াত চলিতে লাগিল-_-আর নেই খাই খাই! কেবল 
*এট] এনো, ওট] এনো”- ইত্যাদির জালায় অস্থির হইয়া বৃদ্ধা ভাবেন, 
“গোপাল তোমাকে ডেকে এই হ'ল? এমন সাধুর কাছে নিয়ে এলে 
যে, কেবল থেতে চায়! আর আসব না!” কিন্ত সে কি বিষম 
'্বাকধণ-_দুরে গেলেই আবার টানিয়া আনে ! 

ক্রমে ১৮৮৪ শ্রীষ্টাকের বসস্ত আসিয়! পড়িল। রাত্রি তিনটার সময় 
জপে বসিয়া জপনমাপনাস্ত্ে ব্রাঙ্ষণী জপসমর্পণের পূর্বে প্রাণায়াম আরভ 
করিয়াছেন, এমন সময় দেখেন আরামকৃষ্। তাহার বামে উপবিষ্ট, ভাহাব 
দক্ষিণ হস্তটি সুট্টিবদ্ধপ্রায় আর মুখে মৃ হাশ্ত-_ঠিক যেমন দক্ষিণেশ্বরে 
দেখিয়াছেন তেমনি । তাবিলেন, «একি ! এমন সময়ে ইনি কোখা থেকে 
কেমন ক'রে এলেন?” অবাক্‌ হইয়া ভাবিতে ভাবিতে বৃদ্ধা যেষন লাহুস 
করি খ্বীয় বাম হস্তে ঠাকুকের বাম হম্তটি ধৰিলেন, অমনি সে মৃত্তি 
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অকণ্মাৎ অস্তহিত হইল আর তৎস্থলে দর্শন দিল দশ মাসের শিশু সত্যকার 
গোপাল। সেহাম! দিয়া এক হাত তুলিয়! বৃদ্ধার মুখপানে চাহিয়। 
বলিল, “মা, ননী দাও ।” ব্রাঙ্গণী তো দেখিয়। শুনিয়া স্তস্তিত--এ কি 
কাণ্ড! তিনি চিৎকার করিয়া কাদিয়! বলিলেন, “বাবা, আমি ছুঃখিনী 
কাঙ্গাপিনী,আমি তোমায় কি খাওয়াব, ননী ক্ষীর কোথায় পাব, বাব! ?” 
সে অদ্ভূত গোপালের কিন্তু ভ্রক্ষেপ নাই-_সে খাইবেই। তখন শিকা 
হইতে নারিকেল নাড়ু দিয়! বলিলেন, “বাব! গোপাল, আমি তোমাকে 
এই কদর্য জিনিস খেতে দিলুম ব'লে আমাকে যেন একপ খেতে দিও না।” 
জপ সেদিন আর হুইল না-চলিতে লাগিল গোপালের অপূর্ব লীল1! 
সে ক্রোড়ে বসে, ষাল৷ কাড়িয়া লয়, স্বন্ধে বসে, ঘরময় ঘুরিয়! বেড়ায় ! 
যেমন সকাল হুইল অমণি গোপালের মা! পাগলিনীর ন্যায় দক্ষিণেশ্বরে 
চলিলেন ; গোপাপকে বুকে লইয়া চলিতে চলিতে দেখিতে লাগিলেন, 
গোপালের লাল টুকটুকে পা-দুখানি বুকের উপর ঝুলিতেছে। 

সকাল প্রায় লাতটার সময় আলুথালু বেশে 'গোপাল, গোপাল” 
বলিয়! ডাকিতে ভাকিতে গোপালের মা ঠাকুরের কক্ষে পূর্বদিকের 
দ্বারপথে ঢুকিলেন। তাহার চক্ষু কপালে উঠিয়াছে, আচল ভূমিতে 
লুটাইতেছে--কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ নাই। তিনি আসিয়া ঠাকুরের পারে 
বসিলেন, ভাবাবিষ্ট ঠাকুরও তাহার ক্রোড়ে উপবিষ্ট হইলেন। সাশ্রনয়নে 
গোপালের মা! নিজের সহিত আনীত ক্ষীর, সর, ননী গোপালরপী 
জ্ররামরষ্চের মুখে তুলিয়া দিতে লাগিলেন । কিয়ৎক্ষণ পরে ভাব-সংবরণ 
করিয়া ঠাকুর আপনার চৌকিতে বসিলেন। গোপালের মার কিন্তু তাৰ 
আর খাষে দাঁ--সারাক্ষণ তিনি নাচিয়! বেড়াইতে লাগিলেন আর বলিতে 
লাগিলেন, ব্রহ্ম! নাচে, বিষুণ নাচে, আর নাচে শিব”-্ই্ত্যাদি। এই 
দেবছুর্ণত দুস্তে মুগ্ধ! গৃহসম্মার্জনরত! অপর ভক্তমহিল! ভাঁবিতে লাগিলেন 
--ষে ঠাকুর ত্্রীজাতির স্পর্শষাত্র সহ কৰিতে পারেন না তাহার আজ এ 
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কীঘুশ আচরণ! একদিকে ছিযস্িবর্ধাভীতা বৃদ্ধার অনুপম মাতৃনেহ, 
অপরদিকে অষ্টচত্বারিংশৎ বয়স্ক প্রৌঢের গোপালতাব! শোন] যায় 
বটে যে, যশোর্দাভাবে আত্মহারা ভৈরবী ব্রাঙ্গণীর ক্রোড় কখন কখন 
তাহার দ্বার অলগ্কত হইত; কিন্তু উহা অতীতের শোন! কথা আর ইহা 
প্রত্যক্ষ! ভাবসংবরণাস্তে গোপালের মীর সে-আনন্দ দেখিয়া! উপস্থিত 
অপর মহিলাটিকে ঠাকুর সহান্তে বলিলেন, “দেখ দেখ, আনন্দে ভরে 
গেছে-ওর মনটা এখন গোপাল-লোকে চলে গেছে!” ভাবের আধিক্য 
অঘোরমণি সেদিন ঠাকুরকে কত কথাই না বলিতে লাগিলেন, “এই ঘে 
গোপাল আমার কোলে, এ যে তোমার ভেতর ঢুকে গেল; এ আবার 
বেরিয়ে এল ং আয় বাবা, ছুঃখিনী মার কাছে আয়”--ইত্যাদি। গোপাল 
এইব্ূপে কখন ঠাকুরের সহিত মিশিয়া এৰং কখন বাল্যলীলার তরুণ 
তুলিয়া! একদিকে যেমন শ্রীরামুষ্কেই গোপালরূপে প্রত্যক্ষ করাইল, 
অপরদিকে তেমনি গোপালের মাকে আত্মহারা করিল। অঘোরমণি 
আজ হইতে বাস্তবিকই গোপালের ম| হইলেন এবং ঠাকুরও তাহাকে এ 
নামে ডাকিতে লাগিলেন । তাহার ভাবপ্রশমনের জনক ঠাকুর সেদিন 
বছ প্রকারে যত্ব করিতে লাগিলেন_-তাহার বুকে হাত বুলাইয়া দিলেন, 
তাহাকে ভাল ভাল খাস্তসামগ্রী খাওয়াইলেন এবং সমস্ত দিন নিকটে 
রাখিয়। ক্বানাহার করাইলেন। খাইতে খাইতে ব্রাঙ্মণী বলিতে লাগিলেন, 
“বাবা গোপাল, তোষার ছু:খিনী মা এ-জন্মে বড় কষ্টে কাল কাটিয়েছে, 
টেকো! ঘুরিয়ে স্থতো কেটে পৈতা৷ করে বেচে দিন কাটিয়েছে__তাই বুঝি 
এত যত্ু আজ করছ?” 

সন্ধ্যায় ঠাকুর যখন গোপালের মাকে বিদায় দিয়! কামারহাটা 
পাঠাইলেন, তখন গোপালও ক্রোড়ে উঠিয়া চলিল এবং গৃছে পৌছিঘ়া 
নানা বঙ্গ, আব্দার ইত্যাদিতে যায়ের জপতঙ্গ করিতে লাগিল। 
অবশেষে গোপালের ম! জপ ছাড়িয়া তাহাকে শধ্যায় শয়ন কবাইলেন। 


8৩৬ স্রীরামকঞ্চ-ভক্তমালিকা। 
তক্তাপোশের উপর মাছর পাতা নরম বিছানা বা বালিশ তাহার লাই 
তাই গোপাল খুঁত খুঁত করিতে লাগিল। অগত্যা ত্রাঙ্গণী শ্বীয় বাম 
বাহুতে তাহার মস্তক রাখিয়া! বলিলেন, “বাবা, আজ এই রকমে শোও, 
রাত পৌহালেই কাল কলকাতা গিয়ে তোমায় নরম বালিশ করিয়ে 
দবেব।” পরদিন সকালে প্রত্যক্ষ গোপালের রান্নার জন্ত বাগান হইতে 
কাঠ কড়াইতে গেলে গোপালও সঙ্গে দক্ষে যাইয়া! কাঠ আনিয়! বারাঘরে 
রাখিতে লাগিল। বন্ধনকালেও ছুরস্ত শিশু কাছে বসিয়া! বা পিঠে পড়িয়া 
নব দেখিতে লাগিল ও আবদার করিতে থাকিল। ব্রাঙ্ছনী তাহাকে 
কখনও মি কথায় ভুলাইতে লাগিলেন, কখনও বা! বকিতে লাগিলেন। 

কিছুদিন পরে ত্রাহ্মণী দক্ষিণেশ্বরে আসিক়্া ঠাকুরের সহিত আলাপনান্তে 
নহবতে জপে বসিলেন। জপশেষে প্রণাম করিয়া উঠিলেন, এমন সময় 
পঞ্চবটীর দিক হইতে ঠাকুর তথায় আসিয়া! জিজ্ঞানা করিলেন, “তুমি 
এখনও এত জপ কর কেন? তোমার তো খুব হয়েছে।* ত্রাঙ্গনী 
বলিলেন, “জপ করব না? আমার কি লব হয়েছে?” ঠাকুব-“সব 
হয়েছে।” গোপালের মা--“সৰ হয়েছে?” ঠাকুর, সব হয়েছে।” 
গোপালের মা-“বল কি? সব হয়েছে? ঠাকুর--ছা, তোমার 
আপনার জন্ক জপ-তপ সব করা হয়ে গেছে । তবে (নিজের শরীর 
দেখাইয়া) এই শরীরটা ভাল থাকবে বলে ইচ্ছা হয়তো করতে পার।” 
গোপালের মা-“তবে এখন থেকে ঘা! কিছু করব সব তোমার, তোমার, 
তোমার ।” ইহার পরে তিনি মালার খলি গঙ্গায় ফেলিয়া দিয়াছিলেন ; 
কিন্তু অনেক দিন পরে তাবিলেন, “একট! কিছু তে! করতে হবে, চব্বিশ 
ঘণ্টা করি কি?” অতএব গোপালের অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের কল্যাণে মালা 
ফিরাইতে লাগিলেন ।৯ 
5 ্রীরামরকও যে আপনাকে গোপাল মনে করিতেন এবং অঘোরমাগর ভিতরে 


অধিটিত গোপাল ধাইলেই তাহার খাওয়া হইত, এই বিষয়ে একটি ঘটনা! যোগাননা- 
প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে ('লীলাগ্রসঙ্গ'-_-ওরুভাব, উত্তর, ৩*২-৩ পৃ্া জষ্ট ব্য)। 


গোপালের ম। ৪৩৭ 


অঘোরমণি বালবিধবা ছিলেন বলিয় অত্যধিক আচারনিষ্ঠা পালন 
করিতেন। প্রথম প্রথম ঠাকুবের নিকট আগমনকালে একদিন তিনি 
যখন রন্ধণান্তে প্রীরামকঞ্ণের পাতে বোকন! হইতে ভাত পরিবেশন 
করিতেছিলেন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণদেব অতঞ্চিতে ভাতের কাঠিটি ছুইয়! 
ফেলেন। অদধোরমধির সেদিন আর খাওয়া হইল না। তিনি যেদিন 
দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া বন্ধন করিয়া খাইতেন, সেদিন শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের জন্তু 
ঝোপ-তাত বাহার পর গোবর গঙ্গাজঙ প্রভৃতির ছার] উন পাড়িয়া 
দিতেন; তবে ব্রাহ্ষণীর বোকন! চাপিত। কিন্তু গোপালের সাক্ষাৎকাবের 
পরে সেই মহাভাবতরঙ্গে নিষ্ঠাদিও কোথায় ভামিয়া যাইতে লাগিল। 
গোপাল যখন যাহা চায় তখনই খাইতে দিতে হয়; আবার খাইতে 
খাইতে সে মায়ের মৃথে গুজিয়! দেয়। তাহা ফেল! চলে না--ফেলিলে 
গোপাল কাদে। ত্রার্ষণী মনে যনে বুঝিয়াছিলেন, ইহা শ্রীরামকঞ্চেরই 
লীলা । ইহার পর এই বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়ায় তাহার আহারাছি 
সম্বন্ধে আর আপত্তি রছিল ন!। 

একদিন ব্রাঙ্গণীএক পয়সার বাতাস লইয়া দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া 
দেখিলেন যে, ধনী ভক্কেরা অনেক মুল্যবান দ্রব্য আনিয়াছেন,তাইঠাকুর 
সাহার নিকট খাবার চাহিলেও লঙ্গায় উহা বাহির করিতেপারিলেন না । 
তবু ঠাকুর ভাৰাবস্থায় উহার ছুই-একটি তুলিয়! লইয়া খাইলেন। গৃহে 
প্রত্যাবর্তনকালে গোপালের মা! অবশিষ্ট বাতাঁসাগুপি লইয়া আসমিলেন 
এবং উহাতে গ্রসাদবৃদ্ধি থাঁকিলেও পথে যাতায়াতের ফলে অশুচি 
হইয়াছে মনে করিয়া উহা! বাগানের মালীকে খাইতে দিলেন। তারপর 
এক দিবস খড়দহে শ্ঠামসুন্দরদর্শনান্তে প্রত্যাবর্তনকালে একজন পূজারী 
তাহাকে প্রপাদ দিলে তিনি উহা! লইয়া অগ্রসর হইবেন, এমন সময় কে 
একজন ব্রাহ্মণ মন্দিরের পিঁড়ির ধারে দীড়াইয়! পরিচিত-কঠে বলিলেন, 
“কি গোঁ, খাবি তে? না আবার মালীকে দিবি?” চমকিতা ত্রাঙ্গণী 


৪৩৮ শ্রীরামকৃষ্জ-ভক্তমালিকা 
শুনিলেন ভ্ীরামকুষেণের করব, যদিও আরুতিটি ভিন্ন । অমনি দক্ষিণেশ্বরে 
আসিয়! তিনি অশ্রসিক্ত কণ্ঠে নিবেদন করিলেন, “বাবা, আমি অপরাধ 
করেছি, আমার কি হবে 1” চিরশিশু রামরুণ নেই ঘটনা! শুনিয়া কেবল 
হাঁসিলেন। 

অঘোরমণি অবিরাম দুইমাস কাল বাৎসল্যরতির প্রৰলতরঙ্গে হাবুডুবু 
খাইয়াছিলেন এবং বালগোপালকে কোলেপিঠে লষ্্য়া বাঁদ করিয়া ছিলেন। 
এইরূপ দীর্ঘকাল চিন্ময়-নাম, চিন্ময়-ধাম ও চিন্ময়-শ্যামের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি 
অতি অল্প মহাঁভাগাবানেরই সম্ভবে। ছুই মাপ পরে ভাবের আতিশয্য 
মন্দীভূত হইলেও অখোরমণি একাত্তমনে একটু চিন্তা করিলেই গোপালের 
দর্শন পাইতেন। হার পরবর্তী জীবন এই লীলাখেলারই ইতিহান। 

১৮৮৫ গ্রীষ্টাব্বের উপ্লটা রখেবু দিনেঠাকুর বলরামমন্দিরে আগমনপূর্বক 
দুই দিন ও ছুই বাত্রি তথায় যে আনন্দের তুফান তুলিয়াছিলেন, তাহার 
জাবেগে প্রা প্রত্যেক ভক্তই তৎসকাশে আগমন করিলে গোপালের 
মাকে না দেখিয়া ঠাঁকুব জলযোগকাঁলে গৃছের দ্রীভক্তদ্গকে তাহার 
সৌভাগোর কথা শুনাইলেন এবং বপিলেন, “তীকে"এখানে আনতে 
পাঠাও না।” সুংবাদ পাইয়া বলরাম তৎক্ষণাৎ রানাকে আনিবার জন্য 
লোক পাঠাইলেন। প্রীন্ঘ সন্ধাকালে ঠাকুর ছিতলে হল-খরে বসিয়া 
ভক্তদের সহিত আলাপ করিতেছেন, এমন সময় তিনি অকন্মাৎ 
বালগোপাল-যৃত্তির স্ায় ছুই জানু ও এক হাতে ভূমিতে হামা দেওয়ার 
মতো অবস্থানপূর্বক এক হাত তুলিয়া! ভরধ্বমূখে সতৃষ্ণ-নয়নে যেন কাহার 
দিকে তাকাইয়া! কি চাহিতে লাগিলেন-_ভাবপ্রাবল্যে অঙ্গপ্রতাঙ্গাদি 
ছবিতে আক গোপাঁলবৎ নিশ্চল এবং চক্ষু দুইটি অর্ধনিষীলিত হইল । 
ঠিক তখনি গোপালের মা উপরে আসিয়া! ঠাকুরকে স্বীয় ইট্টরূপে দর্শন 
করিলেন। উপস্থিত সকণে গোপালের মীর সম্মান ও সংবর্ধনী করিয়া 
বলিতে লাগিলেন, তাহার ভক্তিগ্রভাবেই ঠাকুর সাক্ষাৎ গোপাঁলরূপ 


গোপালের ম৷ - ৪৩৯ 


ধারণ করিগেন। গোপালের মা কহিলেন, “অ!মি কিন্ত, বাবু, ভাবে 
অমন কাঠ হয়ে যাওয়! ভালবাসি না। আমার গোপাল হাসবে, খেলবে, 
বেড়াবে, দৌড়ুবে--ও মা, ওকি, একেবারে যেন কাঠ! আমার অমন 
গোপাল দেখে কাজ নাই।” বাস্তবিকই ঠাকুর যেদিন প্রথম 
কামারহাটাতে যান, সেদিন তাহার এইবপ ভাৰ দেখিয়া অছ্বোরমণি ভয়ে 
কাতর হইয়! ঠাকুরের শ্রমক্গ ঠেলিতে ঠেলিতে বলিয়াছিলেন, “ও বাব, 
তুমি অমন হলে কেন ?” 

গোপালের অবিরাম দর্শন যখন প্রথম বন্ধ হইয়া যায়, তখন 
গোপালের মা ভীত হইয়! সাশ্রনক্ষনে শ্রীরামকষ্ষকে নিবেদন করিলেন, 
“গোপাল, তুমি আমায় কি করলে, আমার কি অপরাধ হ'ল, কেন 
আর আমি তোমায় আগেকার মতো! ( গোপালরূপে ) দেখতে 
পাই ন1?” ঠাকুর উত্তর দিলেন, “ওরূপ সদাসর্বক্ষণ দর্শন হলে কলিতে 
শরীর থাকে না। একুশ দিন মাত্র শরীরটা থেকে তারপর শুকনে! 
পাতার মতে! ঝরে পড়ে যীয়।” গোপালের দর্শন বিরল হওয়া আর 
এক বিপরীত অবস্থা ঘটিল। বাষুপ্রধান ধাতে ব্যাকুলতাবৃদ্ধির 
ফলে বুকে দারুণ যন্ত্রণা উপস্থিত হইল; তাই ঠাকুরকে বলিলেন, 
“বাই বেড়ে বুক যেন আমার করাত দিয়ে চিরছে।” ঠাকুর সান্বনা 
দিলেন, “গ তোমার হরি-বাই । ও গেলে কি নিয়ে থাকবে গেো।? 
ও থাক! ভাল। যখন বেশী কষ্ট হবে, তখন কিছু খেয়ে!।” এই বলিয়া 
ঠাকুর তাহাকে সেদিন অনেক ভাল জিনিস খাওয়াইলেন। 

ঠাকুর সকাঁম ব্যক্তিদের আনীত দ্রব্যাদি ভক্তদিগকে খাইতে দিতেন 
ন1। আধু নরেন্রের বেলা ইহার ব্যতিক্রম হইত। তাদৃশ জীবনুক্তি-লাভের 
পর গোপালের মার সন্বন্ধেও ঠাকুরের অন্ুরূপ আচরণই লক্ষিত হইল। 
একদিন এরূপ অনেক সকাম ভক্ত নান! দ্রব্যসস্ভার লইয়া দক্ষিণেশ্বরে 
শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় গোপালের ম। উপস্থিত 


৪8৪০ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা 


হইলে শিশু যেমন মাতাঁকে পাইয়া আদর করে, তেমনি ঠাকুবও তাহার 
মন্তক হইতে চরণ পর্যস্ত সর্বাঙ্গে হাত বুলাইতে বুলাইতে গোপালের মার 
শরীর দেখাইয়া সকলকে বলিলেন, “এ খোলটার ভেতর কেবল হরিতে 
ভরা--হরিময় শরীর 1” গোপালের ম1 তখন নিবিকার--ঠাকুর পাম্পর্শ 
করিলেও কোন প্রতিবাদ নাই । পরে ঘরে যত কিছু উত্তম জিনিল ছিল 
সব আনিয়া ঠাকুর তাহাকে খাওয়াইতে লাগিলেন। বন্কতঃ গোপালের 
স| দক্ষিণেশ্বরে গেলেই ঠাকুর এভাবে খাওয়াইতেন বলিয়া তিনি একদিন 
প্রশ্থ করিলেন, “গোপাল, তুমি আমায় অত খাওয়াতে ভালবাস কেন?” 
ঠাকুর উত্তর দিলেন, “তুয়ি যে আমায় আগে কত খাইয়েছ।” গোপালের 
মা-"আগে কবে খাইয়েছি?” ঠাকুর-_“জন্নান্তরে |” আলোচা দিবসে 
সর্বক্ষণ দক্ষিণেশ্বরে কাটাইয়া গোপালের মা যখন সন্ধায় কামারহাটা 
ফিরিবেন, তখন ঠাকুর ভক্তদের আনীত সমস্ত মিছরি তাহাকে দিলেন । 
গোপালের মা! যখন ইহাতে আপত্তি তুলিলেন, তখন ঠাকুর তাহার চিবুক 
ধরিয়া সাদরে বলিলেন, “ওগো ছিলে গুড়, হলে চিনি, তার পরে হলে 
মিছরি ! এখন মিছরি হয়েছ, মিছরি খাও আর আনঙ্দ কর।” 
সঙ্কে সঙ্গে মনে রাখিতে হইবে-__গোপালের মার আচবুণের প্রতি 
, ঠাকুরের সতর্ক দৃঠটি। বলরাম-ভবনে পূর্বোক্ত উলটা-রথের পর ঠাকুর যে 
নৌকায় দক্ষিণেশ্বরে চলিলেন তাহাতে ছুই-একজন বাঁলকতক্ত ও 
গোলাপ-মার সহিত গোপালের মাও একটি বড় পুটুলি লইয়া উঠিলেন। 
্রাঙ্ষণীকে দরিত্র জানিয়] ব্লরামবাবৃর পরিবারবর্গ তাহাকে বন্তার্দি বছ 
আবশ্বকীয় দ্রবা দিয়াছিলেন। ঘেঠাকুর গোপালের মার সহিত এযাবৎ 
অতি ন্েহুপূর্ণ ব্যবহার করিতেছিলেন, তিনি এ পুটুলিটি দেখিয়া যেন 
অন্ত লোক হইয়! গেলেন । ভাবমোত বাধা পাইয়া :বিপরীত মুখে 
চলিল। গোপালের মার সহিত তিনি কথ! বলেন ন।,'অপবের নিকট 
বৈরাগোর মহিমা কীর্তন করিতে করিতে এ পুটুলির দিকে চাছেন-- 


গোপালের ম! ৪8৪১ 


এই-সকল দেখিয়া গোপালের মা রষে মরিয়! গেলেন ; তাহার মনে 
হইল, পু্টুল্িটি গঙ্গাজলে বিসর্জন দেওয়াই উচিত। তাহার পর 
দক্ষিণেশ্বরে পৌছিয়াই প্রপ্ীমাতাঠাকুরানীকে বলিলেন, ?ও বউমা, 
গোপাল এই-সব জিনিমের পু'টুলি দেখে রাগ করেছে। এখন উপায়? 
--তা এসব আর নিয়ে যাব না, এইখানেই বিলিয়ে দিয়ে যাই 1” 
বুভীর কাতরতা দেখিয়া! করুণাময়ী মা বলিলেন, “উনি বলুন গে। 
তোমায় দেবার তো! কেউ নেই, তা! তুমি কি করবে, মা 1--ধরকার 
বলেই তো! এনেছ!” গোপালের ম1 তথাপি কয়েকটি দ্রব্য বিলাইয়া 
দিলেন এবং সতয়ে ছুই-একটি তরকারি রাধিয়! ঠাকুরকে খাওয়াইতে 
গেলেন। বৃদ্ধাকে অন্তপ্র দেখিক্স! ঠাকুর তখন প্রসন্ন হইয়াছেন ; 
অতএব আশ্বস্ত! হইয়া গোপালের ম1 কামারহাটীতে ফিরিলেন। 

অশেষরহন্যময় ঠাকুর একদিন বৃদ্ধাকে কহিলেন, তিনি ধেন তীহার 
দর্শনাদির কথা নরেজ্্রকে বলেন। ইহার পূর্বে যখন যাহ কিছু দর্শন 
হইত, গোপালের মা সমস্তই ঠাকুরকে বলিতেন। তাহাতে ঠাকুর 
সাবধান করিয়া দিগাছিলেন ষে, দর্শনের কথ! কাহাকেও বলিতে নাই-- 
এমন কি, তীাহাকেও না) বলিলে দর্শন আর হয় না। তাই আজ 
অন্করূপ আদেশ পাইয়া! গোপালের মা প্রপ্ন করিলেন, “ভাতে কিছু দোষ 
হবে ন! তো, গোপাল?” 

ঠাকুর আশ্বাস দিলেন যে, হইবে না। তখন গোপালের মা নবেন্্রকে 
আম্ুপূর্ধিক সমস্ত বলিতে বলিতে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, 
"বাবা, তোষরা পণ্ডিত, বুদ্ধিমান ; আমি দুঃখী কাক্ষালী-_কিছুই জানি 
না, কিছুই বুঝি না। তোমরা বল, আমার এ-সব তে! মিথ্যা নয়?” 
বৃদ্ধার ভক্তি, প্রেম, তাবাবস্থা| ও দর্শনাদির বিবরণ শুনিতে শুনিতে নরেজ্দর 
আত্মসংবরণ করিতে পারিতেছিলেন না; তাই সাশ্রনয়নে উত্তর দিলেন, 
“না মা, তুমি যা দেখেছ সব সতা।” 


৪৪২ প্রীরামকৃষ্-ভক্তমালিকা 


এই সময়ে একরিন বেল! আন্দাজ দশটার সম শুরামকৃষণ বাখালকে 
লইয়া কামারছাঁটাতে উপস্থিত হইলে গোপালের মা আহলাদে আটথানা 
হুইয় যথাসাধ্য জলযোগের ব্যবস্থা করিলেন এবং ঠাকুর ও রাখালকে 
দত্তবাবুদের.বৈঠকথানায় বিছানা পাতিদ্না বসাইয়া বন্ধনে মন দিলেন । 
তারপর তিক্ষা-শিক্ষা করিয়! যাহা! পাইয়াছিলেন, তাহাই তাহাদিগকে 
খাখয়াইযা মেয়েমহছলের দোতলার দক্ষিণ দিকের ঘরে আপনার 
লেপখানির উপর ধোপদ্স্ত চাদর পাতিয়! ঠাকুরকে বিশ্রায করিতে 
দিলেন। বাখালও পার্থে শয়ন করিলেন। এমন সময় ঠাকুর একটি 
ভূন্ধ অনুভব করিলেন এবং ঘরের কোঁণে তাকাইয়। দেখিলেন, ছুইটি 
কঙ্কালমক় প্রেতমৃতি সেখানে দীড়াইয়! তাহাকে অনুনয় করিতেছে, 
“আপনি এখানে কেন? আপনি এখান থেকে যান, আপনার দর্শনে 
আমাদের বড় কষ্ট হচ্ছে।” ঠাকুর তৎক্ষণাৎ গৃহত্যাগ করিয়া! চলিলেন; 
রাখালও সঙ্গে গেলেন। কিন্ত গোপালের মাকে ঠাকুর কিছুই বলিলেন ন1; 
কারণ বৃদ্ধাকে সেখানে বাদ করিতে হুইবে। রাখালকে পরে সব বলিলেন। 

ঠাকুরের লীলানংবরণের পর শোকে অিয়মাণা ও সর্বদা গোপাল- 
চিন্তাক্স নিমগ্ন গোপালের মা বহুবার সর্বভূতে গোপালের সাক্ষাৎকার 
পাইয়! ধন হুটয়াছিলেন। তন্মধ্যে একবার মাহেশের রথযাত্রায় উপস্থিত 
হয়! তিমি দেখিলেন রথ, রথের উপর জগন্নাথদেব, যাহারা রথ টণনিতেছে 
এবং দর্শনার্থী অপার জনসঙ্ঘ-সকলেই গোপালের বিভিন্ন রপ। এ 
অনুভব সম্বন্ধে ভিনি জনৈক স্ত্রীভক্তকে বলিয়াছিলেন, “তখন আর 
আমাতে আমি ছিলাম নাঁ-নেঠে হেসে কুকক্ষেত্র করেছিলাম ।” আর 
একদিন তিনি আহাবের সময় ভাবে গদ্গদ হইয়া গ্রোপালবুদ্ধিতে 
উপস্থিত ভ্তরীতক্রদিগকে শ্বহৃত্তে খাওয়াইয়া দিয়াছিলেন। . 

দর্শনার্দির ফলে গোপালের মার মন এতই উদার হইয়াছিল যে, 
ঠাকুরের লীলা কালে দক্ষিণেশ্বরে একদিন নবেন্ত্র একবাটি মহাপ্রসাদ খাইয়! 


গোপালের ম৷ ৪৪৩ 


উঠিয়া গেলে ঠাকুর যখন জনৈক! শ্তরীতত্ককে স্থানটি পরিষ্কার করিতে 
বণিলেন, তখন গোপালের ম! ন্বতই অগ্রসর হইয়া! এ কাজ করিলেন। 
উহ দেখিয়া ঠাকুর আনন্দে বলিলেন, “দেখ দেখ, দিন দিন কি উদার 
হয়ে যাচ্ছে!” ম্বামীজী বিদেশ হইতে পাশ্চাত্য শিস্তবৃন্দ-সহ ফিরিয়! 
একদিন গোপালের মাঁকে বলিয়াছিলেন, “আমার নব সাছেব-মেম চেল! 
আছে, তাদ্দের কি তুমি কাছে আনতে দেবে, না তোমার আবার জাত 
যাবে?” তাহাতে তিনি উত্তর দ্বেন, “সেকি, বাবা? তারা তোমার 
লন্তান, তাদের আমি আদর ক'রে নাতি-নাতনী বলে কোলে নেব গো। 
তোমার ও-ভয় আর নাই।” সত্যই দেখা! গেল যে, গোপালের মা 
নিবেদিতাকে যেদিন প্রথম ব্বামী সদ্দানন্দের সহিত বাগবাজারের রাস্তায় 
দেখিতে পাইলেন, সেদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, “ও গ্রপ্ত, এটি কেরে? 
একি নরেনের মেয়ে-_-যে তার সঙ্গে এসেছে ?” অনুমান মতা জানিয়া 
্রাঙ্গণী নিবেছিতার চিবুক স্পর্শ কবির চুম্বন করিলেন এবং তাহার ডান 
হাত ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্তা সারা বূল, শ্রীমতী ম্যাক্লাউড ও 
তগিনী নিবেদিতা একদিন নৌকাঁঘোগে কামারহাটীতে উপস্থিত হইলে 
গোপালের মা তাঙ্থাদিগকে সাদরে আপনার বিছানায় বসাইলেন, 
তাহাদের দাড়ি ধরিয়া সন্গেহে চুম্বন করিলেন এবং মুড়ি ও নারিকেল 
নাড়ু খাইতে দিলেন । বিদ্বেশিনীরা উহা! তৃপ্তিসহকারে ভক্ষণ করিগেন 
এবং আনন্দে ভরপুর হইয়া ফিরিলেন। ম্বামীজী তাহাদের মুখে সমস্ত 
শুনিয়া বলিলেন, "আহা, তোমরা প্রাচীন ভারতের মহান্‌ আদর্শ দেখে 
এসেছ ! উপাসনা ও অশ্রবর্ষণ, উপবাল ও জাগরণ, ব্রহ্মচর্য ও তপশ্চর্যা-মনর 
ভারত বিদায় নিচ্ছে--আঁর সে ফিরবে ন1!” 

ঠাকুরের প্রকটলীলা-সমাপনের পরে গোপালের মা! মধ্যে মধো 
বলবাষবাবুর বাটাতে বাস করিতেন। এ সময়ে তাহাকে কখন কখন 
খাবারের দোকানে ধাইতে দেখা যাইত। তখন নারীর! লম্তান ক্রোড়ে 


88৪ শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিক। 


লইয়ু! যেরূপ বাঁকিয়া চলে, তিনি সেইরূপ ভাবেই চলিতেন এবং অপরের 
অদৃশ্য দুষ্ট গোপালের সহিত প্রকাহ্্ে কথা বলিতেন, “খাবি, খাবি? 
খা, খা--কত খাবি, খা। আঁষি কিনতে কোথ! পাব?” অঘোরমণির 
একটি প্রিয় বিড়াল ছিল; তাহার মধ্যেও তিনি গোপালের দর্শন 
পাইতেন। একদিন ১৭ নং বস্থপাড়া লেনের বাড়িতে নিবেদিতার 
ঘাড়ে বিড়ালটি শুইয়া আছে-_নিবেদিতা নির্ষিকার ! কিন্তু সেবিক! 
উহাকে তাড়াইয়া দিতে গেলে গোপালের ম! বলিয়! উঠিলেন, “কি করলি 
মা, কি করলি? গোপাল গেল রে, গোপাল গেল।” গোপালতাবে 
ভাবিতা অধোরমণির দেহত্যাগের কিছু পূর্বে এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, 
তিনি “আমি খাঁব*,”আমি শোব* ইত্যাদি না বলিয়া বলিতেন, “গোপাল 
খাবে “গোপাল শোৰে।। 

শুধু তাহাই নহে, গোপালই ছিল তীহার সমস্ত জ্ঞানের আকর। 
১৮৮৭-এর শেষভাগে তাহার বলরাম-গুছহে অবস্থানকালে এক সায়াক্ছে 
অনেক ভক্ত তাহাকে নানা প্রশ্ন করিতে থাকিলে তিনি বলিলেন, “ওগো, 
আমি যে মেয়েমানৃষ! বুড়ো মান্য! আমি কিশতোমাদের শাস্ত্রের 
কথ! জানি? তোমরা! শরৎ, তারক, যোগেনকে জিজ্ঞাসা করগে, 
'ঘাও না।” জিজ্ঞান্থরা জিদ করিতে থাকিলে তিনি বলিলেন, “তৰে 
দাড়াও বাপু, গোপালকে ্িজ্ঞাসী করি । ও গৌপাল, গোপাল, ওরে, 
এর! কি বলছে, আমি কি ছাই কিছু বুঝতে পারি? তুই বাপু, এদের 
একবার বলে দে না।” অতঃপর প্রশ্ন চলিতে লাগিল, আর উত্তরও 
আসিতে লাগিল, “ওগো, গোপাল এই বলছে ।” মধ্যে মধো অলক্ষিত 
কাহার সছিত যেন কথা কহিতেছেন ! এইভাবে কিছুক্ষণ চলার পর 
গোপালের মা অকন্থাৎ বলিয়া উঠিলেন, “ও গোপাল, গোপাল, তুই 
চলে যাচ্ছিদ কেন? ওদের কথার জবাব দিবিনি ?” মাগীর চলিয়। 
গেল-_খার প্রশ্নের উত্তর খিলিল-ন1। 
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মাঝে মাঝে তিনি ত্যাগী ভক্তদের মঠে গমন করিয়া ও সাধুদের 
অঙ্রোধে রন্ধন করিক়! ঠাকুরকে ভোগ দিতেন । সাধুদের প্রতি তাহার 
মন অনুপম মাতৃপ্সেহে পূর্ণ ছিল। ম্বামীজীর দেহুত্যাগের কথা যখন 
তাহার নিকট পৌছিল, তখন তিনি কামারহাটীর নিজের ঘরে দাড়াইয়া 
ছিলেন। সংবাদ শুনিয়াই তাছার গা ঝিম বি করিতে লাগিল, মাথ। 
'ুবিতে লাগিল এবং চক্ষে কিছুই দেখিতে পাইলেন না। “এযা, নরেন 
নেই ?” বপিয়া তিনি অকম্মাৎ ভূপতিত হইলেন। এ পতনের ফলে 
কইয়েব কাছট। ভাঙ্গিয়! যাওয়ায় কিছুকাল বাড় বাধিয়! রাখিতে 
হইয়াছিল। 

স্বামীজীর অন্থরোধে তিনি একবার ছইজন মহিলাকে মন্ত্র দিয়াছিলেন। 
মহিলাহয় দীক্ষ! চাছিলেও গোপালের মা! সম্মত হইতেছেন ন দেখিয়া 
স্বামীজী বলিয়াছিলেন, “তুমি কি যে-সে? তুমি জপে সিদ্ধা। তুমি দিতে 
পারৰে না তো কে পারবে? বলি কিছু না পার, তোমার ইষ্টমন্ত্রটি দিয়ে 
দনাও--তাতেই গরদের কাজ হবে। তোমার আর কি হবে?” দীক্ষার পর 
স্পৃহাশৃন্তা গোপালের মা গুরুদক্ষিণা কিছুইলইবেন না দেখিয়া ৰলরাঙবাবু 
বলিলেন, “কিছু ন। নাও, অন্তত: যৌল আনা ক'রে নাও ।” শিষ্যাদের 
পাছে ক্ষোভ হয় তাই একটি একটি করিয়া টাকা গ্রহণ করিয়া তিনি 
উপদেশ দিলেন, “ওগো অনপ্রাণ যে দেবার কথা! টাকা তো তুচ্ছ! 
“লাম নেওয়া হেলনা- ফেলনা জিনিস নয়। অন্ততঃ দশ হাজারজপের 
পর আসন ত্যাগ করবে।” 

কামারছাটীর বাগানে ভূতের উৎপাত ছিল। দত্বগৃহিণীর আমলে 
যে পাহাবার ব্যবস্থা ছিল, উহ! বৃহিত হওয়ায় শ্বামী সারদানন্দ 'নিজব্যয়ে 
তথায় একটি মালী নিযুক্ত করেন। এতথ্যতীত আর কেহ বাগানে 
থাকিত না। শ্বামীজীর দেহত্যাগের সংবাদে পড়িয়া গিয়া যখন 
গ্লোপালেৰ মার হাত ভাঙ্গির! যায়, তখন একজন জ্েবিকার তথায় থাকার 


৪৪৬ শ্রীরামকৃঞ্চ-ভক্তমালিকা 


ব্যবস্থা হয়। গোপালের মা যেন তাহাকে বিদায় করিতে পারিলেই 
বীচেন, এমনি ভাবে বলিতেন, “কখন যাবি 1 এ, থাকবি নাকি? 
মতলব কি? একথা বলছি ব'লে কিছু মনে করিসনি।” ইহার পূর্বে 
(১৯৯১) তীহার আমাশয় হইলে কন্তাস্থানীয়া একজন সেবিক1 সেখানে 
ছিলেন, আর এক ব্রহ্মচারী হোমিওপ্যাথিক শুধধ দিয়া আসিতেন। 
স্বামী ব্রন্ধানন্দ, সারদানন্দ ও নিবেদিতা প্রভৃতি মাঝে মাঝে তাহাকে 
দেখিয়া আসিতেন। ম্বামীজীও একবার গরিয়াছিলেন । সেৰিকাকে 
দেখিয়াই অধোরমণি বপিয়াছিলেন, “কেন এখানে এলি ? কষ্ট পাবি। 
আমার তো গোপাল আছে। কোথায় শুবি? একট! ঘর ঠিক 
কব! সব ঘরে চাবি। পূজারী বামুনকে বল--একট। খুলে দেবে। 
গ্যাখ, যখন শব্খ-টব পাবি, তখন খুব জপ করবি-- গোড়া থেকেই 
বাঁপু ব'লে বাখছি। এখানে নানান রকম আছে।” রাজে সেবিকার 
অগ্রি-পরীক্ষা চপিল--ছাদে দুড় ছুড় শব্দ, জানালায় আওয়াজ,আ'র একট! 
ছযছম তাব। অথচ জানিয়া শুনিয়া ইহারই মধ্যে গোপালের মার 
দীর্ঘজীবন যাপিত হইল! / 

ঠাকুরের শিক্ষাগুণে অপরিগ্রহে প্রতিষিতা1 অধোরমণিকে কেহ কিছু 
' দিতে আ'সিলেও তিনি গ্রহণ করিতেন না। একবার একটি মশাবির 
প্রয়োজন হইলে তিনি অল্পমূল্যে ছোট একটি কিনিয়া আনিতে বলিলেন। 
কিন্ত জনৈক তক্ত এক বুছৎ মশারি উপস্থিত করিলে তিনি মহা৷ বিপদে 
পড়িলেন। পরে অপর একজনের ছোট মশারির সহিত উহ! বদল করিনা 
তবে শাস্তি পাইলেন। শিল্ত। তাঁহাকে কিছু দিতে চাছিলে বলিলেন, 
“তোরা আর কি দিবি? গোপাল আমার সব অতাৰ ধিটিয়ে দিয়েছে। 
শুকনো উচ্ছে চারটি আনবি যখন আসবি। বাদ, তা হলেই 
তোদের হুবে।” এই পরিবেশের মধ্যে লোকচক্ষুর অন্তরার্ণল শেব নিঃশ্বাস 
ফেলিক্সাই হয়তে। তিনি বিদ্বায় লইতেন  কিন্ধ ১৯০৪ দ্িষটাষে তাছার 
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রোগবৃদ্ধি হইলে রামকষ্ণ-ভক্তমণ্ডলী নিশ্চিন্ত থাকিতে ন! পারিয়া তাহাকে 
কলিকাতায় বলরামবাবুর বাটাতে লইয়া! আসিলেন। 

তাহার শেষবারে কামারহাটী পরিত্যাগের পূর্বে শ্বামী ব্রদ্ধানন্দের 
আদেশে একটি তক্ত বালক কলিকাতা! হইতে কিছু ত্রব্য লইয়া তথায় 
উপস্থিত হইল এবং বৃদ্ধার অন্থমতিক্রমে তাহারই গৃহে শয়ন করিল। 
শেষরাত্রে ঘুম ভাঙ্গিলে সে তক্তটি শুনিতে লাগিল, ষাতাপুে তুমুল ছস্ব 
চলিতেছে । পুত্র অন্ধকার থাকিতেই গঙ্গায় ঝাঁপাই ঝুড়িতে চাহিতেছে। 
মা বলিতেছেন, “রোস রোস, কাক কোকিল এখনও ডাকেনি। 
লক্ষ্মী-ধন আমার, ফরল1] হোক, তখন নাইবি।” সকালে ভক্ত জিজাসা 
করিল, “কার সঙ্গে কথ! হচ্ছিল? তিনি সরলভাবে উত্তর দিলেন, 
“জানিস না বুঝি ?_ গোপাল ঘে আমার কাছে থাকে। তারই বেয়াড়া 
রকমের দুবস্তপন| সায়েস্তা করছিলুম।” বলরামবাবুর বাড়ির নিকটে 
অপর একটি ছেগের বাড়িতে গোপালের মা মধ্যে মধ্যে যাইতেন এবং 
দুধ মুড়কি সন্দেশ দিয়া ফলার করিতেন--উহারা কায়স্থ। ১৯০১ অব 
ব্রাক্ষণীর আমাশয়ের সময় শ্বামীজীর আদেশে এ ছেলেটি এক মাস 
কামারহাটাতে থাকে এবং স্ষেহুময়ী গোপালের মা! তাহাকে আপন কক্ষেই 
শয়ন করিতে দেন। সে দ্বেখিত যে, বৃদ্ধা চলচ্ছক্তিহীন! হইলেও এই 
কষ্টদায়ক পীড়ার মধোই ছুই ৰেল! বন্ত্রপরিবর্তন করিয়! দীর্ঘকাল মালা 
জপ করিতেন! অন্ত সময় শুইয়া সর্বদা হাতে জপ করিতেন । শায়িত 
অবস্থায়ও তাহার মুখে উচচৈ:স্বরে রামরুষ্ণ-নাম শোনা যাইত। 

বলবাম-ভবনে আসিয় কিয়ৎকাল বাসের পরেই নিবেদিতা তাহাকে 
স্বগৃছে আনিতে চাহিলে উদারমন' ত্রান্ষণী সানন্দে তাহার ১৭নং বস্থপাড়। 
লেনের বাড়িতে গমন করিলেন এবং শ্বামীজীর যানসকন্তা নিবেদিতাও 
মাতৃনিহিশেষে সেবা! করিতে লাগিলেন। তীহার আহারের ব্যবস্থা 
নিকটবর্তা এক ব্রাহ্মণের বাটাতে করিয়া দেওয়া] হইল । ঘতর্দিন চলচ্ছক্তি 
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ছিল ততদিন বৃদ্ধ! এক বেল! সেই গৃহে গিয়! আহার করিয়া! আসিতেন। 
রাত্রে এ পরিবারের কেহ লুচি প্রভৃতি তাহার ঘরে পৌছাইয়৷ দিতেন। 
পরে ছুই বেলাই আহার তীছার ঘরে আসিত ; দুপুরে নিরামিষ 
ঝোল-তাত, আলু-উচ্ছে, ছুটো-একট] তরকারি এবং বাজে মা চারখানি 
লুচি, একটু তরকারি, ভাজ! ও ছুধ। গোপালের যার তখন বাপ্রিকার 
'্বভাব। কোন দিন হয়তো দুপুরে খাইলেনই না। বিকালে সেৰিক! 
আসিয়! দেখিলেন, খাবার যেমন পাঠানে। হইক়্াছিল তেমনি পড়িয়। 
আছে; সেবিক] দেখিয়া অনুযোগ করিলেন, “আজ কেন গোপালের 
এত বেলা পড়ে গেল? খাওয়া-দাওয়। হ'ল না? আসনে বসে 
একবার দুষ্ট গোপালকে চোখ বুজে ভাকুন তো?” তাহাই হইল। 
পরে চোখ চাহিয়া! গোপালের মা হাদিতে হাসিতে বলিলেন, “গোপাল 
বলছে, আজ জর নিজে খাবে না।” অগত্যা ছোট বালিকাকে 
খাওয়াইবার মতো সেবিক1তাহাকে খাওয়াইয়। দিলেন । রাত্রেও অনেক 
সময়ে এই ভাবে সামান্ত কিছু মূখে দিয়াই গোপালের মা ভইস্স। 
পড়িতেন। আহার ভিন্ন অন্ত সময়ে নিবেদিত! নিজে তন্বাবধান করিতেন 
এবং একটি ঝি৪ বাখিয়! দিয়াছিলেন। 

এইরূপে প্রায় ছুই বৎসর কাটিয়া গেল। ধীরে ধীরে দিন ঘলাইয়া 
আদিতে লাগিল। বৃদ্ধার বাক্‌ রুদ্ধ হইবার কিছুকাল পূর্বে প্রত্রম 
আসিয়া! তাহার শধ্যাপার্থে বসিলে অখোরমণি জানিতে পাৰিয়] বলিলেন, 
“গোপাল এসেছ? এস, এস; ভ্ভাখ, এতদিন তুমি আমার কোলে 
বসেছিলে, আজ তুমি আমাকে কোলে নাও।” অঘোরমণির মন্তক 
মায়ের ক্রোড়ে তুলিয়া দেওয়া হইলে তিনি গ্েহতন্ে উহাতে হাত 
বুলাইতে লাগিলেন। পশ্চিমাকাশে রক্িমচ্ছট! বিচ্ছুরপের ন্যায় 
গমনোগ্ভতা অধোরষণির ন্লান মূখে একটা পরষ শাস্তির শ্রী ফুটিয়া উঠিল। 
'তিনি আবার কি একটা পাইবার জন্য যেন হাত বাঁড়াইাতে লাগিলেন । 


গোপালের ম! 8৪৯ 


শ্রীম! কিছুই বুঝিতে পাত্রিলেন না। তখন সেবিকা বুঝাইয়! দিলেন যে, 
তিনি শ্রামাকে গোপাল: অর্থাৎ শ্রীরামরুষ্তরূপে দেখিয়া তাহার পদধূলি 
চাছিতেছেন, তারপর তিনি বস্বাঞ্চলে প্রশ্রীমায়ের পদরেণু লইয়া! 
'অঘোরমণির সর্বাঞ্ষে মাখাইবা দিলেন । মা আজ নিধিকার! "ঘোরমণি 
তাঁহার নিকট শাড়ীর সন্মান পাইতেন। দক্ষিণেশ্বরে ভোজননিরতা 
শ্রীপ্রীমাকে গোপালের মা একদিন বলিয়াছিলেন, *বউম্া, কি খাচ্ছিস্‌, 
একটু দে ন11” শ্রীঞ্রীমা তাহাতে উত্তর দিয়াছিলেন, পৰাপরে, আপনাকে 
দিতে পারব না।” আঁজ বৃদ্ধার অন্তিম কাল আগ্রতপ্রাধ্-_আজ আর 
সেআপত্তি নাই! মা তখন ধানস্থা; বাহৃজ্ঞানই নাই, তো বাধা 
দিবে কে? 

অঘোরমণির গঙ্গাকৃলে জন্ম ও বাস, গঙ্গাবারিতে রন্কন ও পিপাসা- 
নিবারণ, গঙ্গাতটে তপন্যা ও গোপাল-লাত-_গঙ্গার মহিত তাহার সমস্ত 
জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অন্তিমকালে তাহাকে গঙ্গাতীবে লইয়! 
যাওয়া হইল। নিবেদিতা স্বয়ং নগ্রপদে সঙ্গে যাইয়া পুষ্পচন্দন ও 
মালযাদি দ্বার! শ্বহন্তে ক্টাহার শযা)রচন1 করিয়া দিলেন এবং গোপালের 
মার জীবনের অবশিই্ই ছুই ছ্রিন তীাঁছারই পার্থে রহিলেন। ১৯০৬ 
খ্্টাকের ৮ই জুলাই (১৩১৩ সালের ২৪শে আধাঢ়) উদীয়মান সুর্ধের 
রক্তিমাভায় যখন পূর্বগগন বঞ্চিত, সেই সময় গোপালের মার শরীর 
শোভাবাজারের বাঁজাদের গঙ্গাযান্বার ঘাটে গঙ্গাতরঙ্ষে অর্ধনিমজ্জিত 
অবস্থায় স্থাপিত হইল। তখন তাহার হাত দুইখানি বক্ষে জপমৃদ্রায় 
বিন্যস্ত, মৃখস্রী জোতি বিকিরণ করিতেছে; আর ভক্তগণের কণ্ঠে 
ভবভয়হাক্ী তারকত্রক্ষনা উখিত হইয়া জাহ্বীর শ্রোতোধ্বনির 
সহিত মিলিত হইতেছে । অঘোরমণি গঙ্গাগর্ডে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ 
করিলেন। 


“শরীরত্যাগের দশ-বার বৎসব পূর্ব হইতে তিনি আপনাকে সঙ্গ্যাসিনী 
৪ 


৪৫০ প্রীরামকৃষ্*-ভক্তমালিক। 


বলিয়া গণ্য করিতেন এবং জর্দা গৈরিক বসনই ধারণ করিতেন” 
('লীলাগ্রসঙ্গ' )। কৃষ্ণপাল মহারাজের একখানি গৈরিক দশছাতি 
কাপড় তিনি একবার বাগবাজার হইতে লইয়া যান এবং পরে বলেন, 
'স্যাখ, তোমার এই কাপড়খানি প'রে বসলে আম্মার বেশ জপ হয়।” 
তাহার দেছত্যাগের পর নিবেদিত তাহার জপমাল! গ্রহণ করেন এবং 
তীহার পুজিত শ্রীরামকষ্েঃর ফটোখানি বেলুড় মঠে প্রশ্মায়ের মদিরে 
রক্ষিত হয়। 


যোগীন-মা 


শশ্রীমায়ের শ্বৃতিত্ব সহিত যোগীন-মা ও গোলাপ-মার স্থতি 
ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। শ্রীপ্রুমা একসময়ে বলিয়াছিলেন, “আমাৰ 
জীবনে যা-সব হয়েছে, এই গোলাপ, যোগেন এরা সব জানে ।” আর 
একসময়ে বলিয়াহিলেন, “মেয়েদের মধ্যে যোগেন জ্ঞানী”, এবং পৌরাণিক 
চরিক্লের উল্লেখপূর্বক জানাইয়াছিলেন, “যোগেন আমার জয়া__-আমার 
সথী, মহচরী, সাগী।” জগদঘ্বার সহচরীরা-যেমন জগদম্বাকে জানিতেন, 
জগদন্বাও তেমনি স্হচরীছয়ের তত্ব বিদ্িত ছিলেন; তাই স্ত্রীভক্তদিগকে 
শর্গীমা বলিতেন, “যোগেন গোলাপ, এর] মব. কত ধ্যান-জপ করেছে, 
সে-সব আলোচনা কর! ভাল--এতে কল্যাণ হবে|” ঘোগীন-মাকে 
শশমা মেয়ে যোগেন নামে উল্লেখ করিতেন; সেজন্য কোন কোন 
গ্রচ্ছে যোৌগেননমা নামেরও প্রয়োগ আছে । আমরা যোগীন-ম্বা নামটিই 
গ্রহণ করিব। 

১৮৫১ স্তীষ্টাবের ১৬ই জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার প্রত্যুষে ৬টার সময় 
শ্রীমতী যোগীন্্রযোহিনী কলিকাতার ৫৯1১নং বাগবাজার স্ত্রীটের পিতৃগৃহে 
জন্সগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ডাক্তার শ্রীধৃক্ত প্রসন্নকুমার মিত্র 
ধাত্রীবিস্তায় পারদ্শশ ছিলেন বলিয়। উত্তর কপিকাতায় 'ধাঁই-পেসক্স' নামে 
পরিচিত হন এবং এ স্ত্রে প্রভূত অর্থ অর্জন করেন। পিতার উদ্ভান, 
প্রাঙ্গণ ও শিবালয়ন্বশোভিত বৃহৎ বাঁটাতেই ফোগীন-মার শৈশব 
অতিবাহিত হুইয়াছিল। তিনি পিতার ছিতীয় পক্ষের হিতীয়া কন্তা 
ছিলেন। আদরের ছুলালী স্থথে স্বচ্ছন্দে জীবন-যাপন করিবে এই আশায় 
প্রসন্নবাবু দৃহিতাকে খড়দহের বিখ্যাত ও সসমৃদ্ধ বিশ্বাস-বংশের পোস্পুত্র 
অদ্িকাঁচরণের হস্তে অর্পণ করিলেন। বিশ্বানদের পর্বপুকধগণ শাক্ত এবং 


৪৫২ প্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা। 


দ্বানধ্যানাদির জগ্ত বঙ্গ দেশে স্থপরিচিত ছিলেন । ইহাদেরই আঙকুলো 
প্রাণতোধিণী” তত্ত্রখানি প্রচারিত হয়। লক্ষশালগ্রাম-সমঘিত এক 
বত্ববেদী-নির্নীণের অভিপ্রায়ও তীহাদের ছিল; কিন্তু আশীহ'জার 
সংগ্রহের পর এ লঙ্কল্প বার্থ হুইয়! যায়। বিশ্বামদের কুলর্দেবতা ছিলেন 
বিষু-দামোদর | পোস্বপুত্র অস্বিকাঁচরণ বংশমধাদ1 অথবা সম্পত্তি রক্ষা 
করিতে পারিলেন না--হ্র্চবিজ্ঞ ও পানাপক্ত হইয়া তিনি অচিবে গৃহহীন 
ভিক্ষুকে পরিণত হইলেন। সাধবী যোগীন-মার শত প্রচেষ্টাও এই 
বিপথগামীকে ফিরাইতে পারিপ ন! দেখিয়া! তিনি স্বামীর চরম অবনতিব 
পূর্বেই এই পাপম্পর্শ হইতে দুরে সবিয়৷ গিয়া! পিতৃগৃছে আশ্রম লইলেন্‌। 
স্বাছার সঙ্গে গেলেন তীহার একমাত্র কন্া 'গণু' । একটি পুত্র ইভঃপূর্বেই 
জন্মলাতের ছয়মাস পরবে গতান্থ হইয়াছিল। এই অপ্রত্যাশিত 
পরিণতি দেখিবার জন্য প্রসন্নবাঁবু বাঁচিয়া ছিলেন না। যোগীন-মার 
জননী চুহিতা ও দৌহিত্রীকে সাদরে গৃহে তৃলিঘ্লা লইলেন । 
বলরামবাবুদের সহিত বিশ্বাসবংশের দূর আত্মীয়তা ছিল, বলরামবাতু 
ছিলেন যোগীন-মার মামাশ্বশ্বর। এই হতে জীরামকৃষ্ধের মহিমা 
যোগীন-মার অবিদিত ছিল ন1। কাহার মাতামহীও একবার দক্ষিণেশরে 
গিয়াছিলেন; ঘদিশ ঠাকুরের পরিচয়লাভ তাহার ভাগো ঘটে নাই । বৃদ্ধা 
প্রীরামকুষ্ণ-সমীপে উপস্থিত হইয়াও তাহার সাধুস্থলভ বেশভূষ! ন1 দেখিয়া 
তাহাকেই প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, “পবযহংস কোথায়?” আত্মপ্রকাশে 
অনিচ্ছাবশতই হউক অথবা 'পরমহংসাভিমান' হইতে আপনাকে 
মুক্ত রাখিবার জন্যই হউক, ঠাকুর উত্তর দিলেন, “খুঁজে দেখ ।” প্রথম 
সাক্ষাৎকারের সময় যোগীন-মাও এক বিভ্রাটে পড়িয়াছিলেন। সম্ভবতঃ 
১৮৮৩ খ্রষ্টাব্বের একদিবস বলরাম-মন্দিরে ভ্রীরাষকৃঞ্চের: শ্ুভাগমন হইলে 
ঘোগীন-মা নিমন্ত্রণ পাইয়। তথায় আদিলেন। হিতলের বৃহৎ কক্ষের 
একপ্রান্তে দণ্ডামান ঠাকুর তখন ভাবে মাতোতার|-চলিতে চরণ 
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টলিতেছে। যোগীন-মা স্বীয় জীবনের সর্বোত্তম অংশ এক মঞ্যপের 
ক্লেশকর সাহ্চর্ধে কাটাইয়! এরকম মন্তরতার উপর খঙ্জাহস্ত ছিলেন। 
অতএব বিপরীত মনোভাব লইয়] শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকৃত তথ উপলকি 
করিতে অসমর্থ হইয়! তিনি ভাবিলেন, ইনি সথবাঁসক্ত শক্তি-সাধকদেরই 
অন্ততম হইবেন। সৌভাগ্যক্রমে ইহাতেই নিরস্ত না হইয়া! তিনি 
পরিচিত! স্ত্রীতক্তদের সহিত দক্ষিণেশ্বর ও অন্টান্ স্থানে শ্রীরামকুষ্দর্শন- 
মানসে যাতায়'ত করিতে থাকিলেন এবং এইরূপ পুন:পুনঃ সাক্ষাৎকারের 
ফলে বুঝিতে পারিলেন যে, তীহার আবাল্যকল্পন! যে পধোত্বয়চরিজ 
মছ্াপুরষকে জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছে, ইনি শুধু তদমুরূপই 
নছেন, ইনি "দষ্ট গুণাবলীকে অতিক্রম করিয়া স্বীয় অচিজ্তা মহিমায় 
সদ! অধিগিত। শ্রীরামকষ্চও তাহার প্রকষ্ট পরিচয় পাইলেন এবং ধীরে 
ধীরে শীঞ্রিমায়েরও তিনি লেছের অধিকারিণী হইলেন। যোগীন-মার 
তখন শ্রীরাহরুষ্ণ ম্বদ্ধে কিরূপ ধারণ! ছিল, তাহার ইঙ্গিত “কথাতে 
ব্ণিত নিম়োক্ষ ঘটনায় পাই (৩1১৯২ )। 

১৮৮৫ খ্রাষ্টাবের ২৮শে জুলাই বাতি প্রাপ্ম আটটার সময় গোলাপ-মার 
বাটা হইতে শ্রীরামরুঞ্জ 'পণুর-মার' জাঁলয়ে উপস্থিত হইলেন। তথায় 
একতলা বৈঠকখানায় জীরামকষ্খ উপবিষ্ট হইলে একাতানবাস্ক ও 
“কেশব কুকু ককণী-দীনে। “এস মা জীবন-উমা” ইত্যাদি সঙ্গীত চলিতে 
লাগিল) পরে জলখাবারের জন্ত শ্রীরামরুষ্+কে ভিতরে যাইতে অন্গরোধ 
করিলে তিনি বলিলেন, “এইখানেই এমনে দাও ।” কিন্ত ইহাতে 
গরোলাপ-ম! কহিলেন, “গণুব-ম। বলেছে, ঘরটায় একবার পায়ের ধূল। 
'দ্বিন, ত1 হ'লে ঘব কাশী হয়ে থাকবে--ঘবে মরে গেলে আর কোন 
গোল থাকবে ন1।” 

স্বামী বিবেকানন্গ বলিতেন ষে, শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীঞ্রমাতাঠাকুরানীর 
আগমনের ফলে ভারতবর্ষে বছ প্গার্গা, মৈজ্রেরী এবং তাপেক্ষা আরও 
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উচ্চতর ভাঁবাপন্ন! নারীকুলের” অভয় হইবে। গোলাপ-মা, যোগীন-ম 
প্রভৃতি সেই মহীয়সীদিগেরই অগ্রবতিনী। অথচ দুঃখের বিষয় এই যে, 
ইহাদের জীবনের ঘটনাবলী স্বল্পই সংরক্ষিত হইয়াছে । যোগীন-মার 
সম্বন্ধে 'লীপাগ্রসঙ্গে' যে কয়েকটি বিষয় গ্সিপিবদ্ধ হইয়াছে, ভাহ। 
জীবৎকালে প্রকাশিত হওয়ায় 'জনৈক হ্রীভক্ত” প্রভৃতি গু পরিচয়ের 
পশ্চাতে চিরকালের মতে অবিদ্বিত বহিয়া গিয্াছে। তথাপি 'লীলাপ্রসঙ্গ* 
0গিকভাব, উত্তবার্ধ, ২৩৭-২৪৬ পৃঃ) অবলম্বনে একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ 
করিলাম। 

১৮৮৫ শ্রী্াব্ষের রখযাত্রার পরে ঠাঁকুব যখন বলবাম-মন্দির হইতে 
সকাল আটটা-নটায় দক্ষিণেশ্বর যাত্র! করিলেন, তন ত্ত্রীতক্তের] তাহার 
পশ্চাঁৎৎ পশ্চাৎ অন্দরের পূর্বদিকে রন্ধনশালার সম্মুখে ছাদের শেষ পথস্ত 
আসিয়া বিষগ্রমনে ফিবিয়। যাইলেন। সকলে এইরপে প্রত্যাবৃত্থ হইলেও 
যোগীন-মা যেন আত্মহারাহইয়! ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে বাহিবের চকমিলানে 
বারান্দা অবধি আসিলেন--বাহিরে যে অপরিচিত পুকষেব! আছেন, সে 
বিষয়ে যেন হুশ নাই। ঠাকুরও তখন গে! ভবে চলিয়াছেন; কাজেই 
কে ফিবিয়! গেল, বা কে আসিল--সে বিষয়ে ভ্রক্ষেপ নাই । এইরূপে 
চলিতে চলিতে বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দেখেন, যোগীন-ম সঙ্গে 
চলিয়াছেন ; দেখিয়াঁই “ম1 আনন্দময়ী, মা আনন্দম্য়ী” বলিয়। বার বার 
প্রণাম করিতে লাগ্িপেন। যোগীন-মাও শ্রীচরণে মন্তক স্পর্শ করাইয়া 
প্রণাম করিবামাত্র ঠাকুর তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, “চ"না গো 
মা, চ'ন।!” হাহাকে বলিলেন তিনি গাড়িপালকি ব্যতীত পাদব্রজে 
প্রকাশ্ত রাজপথে চলিতে অত্যন্ত নছেন। অথচ ঠাকুরের মে আহ্বানে 
এমন একটি মোহিনীশক্তি ছিল যে, তিনি আর কিছু না ভাবিয়াই 
তাহার.সঙ্গে চলিলেন-_শুধু ভিতরে যাইয়! বলরামবাবুর গৃহিণীকে বলিয়া 
আ'সিলেন, “আমি ঠাকুরের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে চললুম |” তাহাকে যাইতে 
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দেখিয়] অপর এক স্ত্রীতক্তও সঙ্কে চলিলেন। এদিকে যাইতে বলিয়াই 
ঠাকুর অপেক্ষা না করিয়া বালকতন্তদের সহিত নৌকায় আসিয়া 
বসিয়াছেন; অতএব শ্ত্রীতক্তদ্ধয় ছুটাছুটি করিয়া নৌকায় উঠিয়া 
পাটাতনের উপর বসিলেন--নৌক। ছাড়িয়া দিল। নৌকায় যোগীন-ম! 
জানাইলেন যে, ভগবানে ধোল-আন1 মন দিতে চাহিলেও মন কিছুতেই 
বাগ মানে না। ঠাকুর উপদেশ দিলেন, “তার উপর ভার দিয়ে 
থাক না গো। ঝড়ের এটো পাতা হয়ে থাকতে হয়।” ইত্যাদি 
কথার মধ্যে নৌকা ঘাটে লাগিলে স্্রীভক্তগণ নহবতখানায় শ্রীশ্রীমাকে ও 
৬কালীমাতাকে প্রণায করিয়া জ্রামকৃষ্ণের কক্ষে সমবেত হইলেন | 
ঠাকুর তখন শ্রশ্রমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, ঘরে কিছু 
তরিতরকারি আছে কিনা। কিছুই নাই জানিয়! তাহার ভাৰনার 
অন্ত নাই--কে এখন বাজারে যায়? বাজার হইতে কিছু না আনিলে 
আগত ভক্তের! খাইবে কি দিয়া? ভাবিয়া চিস্তিযা! যোগীন-মা ও 
অপর স্ত্রীভক্তকে বলিলেন, “বাজার করতে যেতে পারবে ?” তীহারাও 
বলিলেন, “পারব” এবং বাজারে যাইয়! দুইটি বড় বেগুন, কিছু আলু ও 
শাক কিনিয়। আনিলেন। শুভ্ীমা রন্ধন করিলেন; কালীমন্দির হইতেও 
ঠাকুরের বরাদ-প্রসাদদের থালা আসিল । পরে ঠাকুরের ভোজন সাঙ্গ 
হইলে ভক্কের প্রসাদ পাইলেন। ইহার পর সমস্ত দিন ঠাকুরের সহিত 
সত্প্রসঙ্গাস্তে সন্ধ্যাসমাগমে যোগীন-ম1 সঙ্গিনীসহ পদব্রজে কলিকাতা 
ফিরিলেন। শ্রীব্বামকৃষ্ণের সমীপে কুলবধুদের ঈদৃশ অসঙ্কোচ ব্যবহারের 
ব্যাখ্যাকল্পে শ্রীতক্ষের1! বলিয়াছেন, “ঠাকুরকে আমাদের পুরুষ বলেই 
অনেক সময় মনে ছ'ত না; মনে হ'ত, ঘেন আমাদেরই একজন । সেজগ্ 
পুরুষের নিকট আমাদের যেমন লজ্জা-সঙ্কোচ আসে ঠাকুরের নিকট তার 
কিছুই আসত না। যর্দিবা কখন আসত তো তৎক্ষণাৎ আবার ভুলে 
যেতুম ও আবার নিঃসঙ্কোচে মনের কথা খুলে বলতুম” ( এ ৩২ পৃঃ )। 
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দক্ষিণেশ্ববরে ছই-চারিঝার গমনাঁগমনের পর যোশীন-ম1 জীত্রীমায়ের 
নছিত সবপরিচিত। হুন। উভঙ্ে প্রায় সমবমন্তা ছিলেন; অধিকন্ধ 
নেহপ্রবণা মাতাঠাকুরানী শুদ্ধসত্বা যোগীন-মাকে সহজেই বুকে টানি 
লইয়াছিলেন। যোগীন-ম! সাত-আট দিন পর পর দক্ষিণেশ্বরে 
যাইতেন; সেখানে রাত্রিযাপন করিতে হইলে নহবতেই আশ্রয় লইতেন। 
মা তখন নহুবতের নীচ তলায় থাকেন এবং বাহিরের বোয়াকে বদ্ধন 
করেন। স্ত্রীভক্ত কেহ আদিলে নহুবতের উপরে স্থান পাইতেন। 
তদস্থসারে যোগীন-মাও পৃথক শয়ন করিতে চাহিলে মা! কিছুতেই 
ছাড়িতেন না, কাছে টানিয়া শোওয়াইতেন। যোগীন-মার সহিত 
মা সর্ববিষয়ে আলোচনা করিতেন এবং ব্যক্কিগত সমস্ত কথ! খুলিয়! 
বলিয়! পরামর্শ চাহিতেন ! যোগীন-ম] ভাহার কেশবদ্ধন করিয়া! দিতেন 
এবং উচ্বা মা এত পছন্দ করিতেন যে, তিন-চারি দিন পরেও নানকালে 
খুলিতেন না; বলিতেন, “ও যোগেনের বাধ! চুল; দে আবার আসলে 
দেই দিন খুলব.” প্রথম পরিচয়ের কিছুদিন পরেই মা যখন নৌকাযোগে 
পিত্রালয়ে যাত্রা করিলেন, তখন যতক্ষণ নৌকাখার্নি দৃষ্টিপথ অতিক্রম 
না করিল " ততক্ষণ যোগীন-ম1! দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গাতীরে দীাড়াইয়া 
নিনিমেষ নয়নে উচ্া দেখিতে পাগিলেন। অতঃপর বিষাদে অবসরহাদয়ে 
নহবতে বসিয়া! অশ্রমোঁচন করিতে থাকিলেন। পঞ্চবটীর দিক হইতে 
ফিরিবার পথে ঠাকুর তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া শ্বীয় কক্ষে আহ্বানপূর্বক 
বলিলেন, “ও চলে যেতে তোমার খুব ছুঃখ হয়েছে?” এই বলিয়া 
সাত্বনাদানের জর স্বীয় পাধক জীবনের অনেক ঘটন! তাহাকে শুনাইলেন। 
এক বৎসর কিংবা দেড় বখ্সর পরে ম1 যখন ফিরিয়া খাসিলেন, তখন 
ঠাকুর এ ঘটনা ম্মরণ করিয়া মাকে বলিলেন, “দেই যে ভাঁগর-ডাগর-চোখ 
যেয়েছি. আসে, সে তোমাকে খুব ভালবাসে--তৃমি খাৰার দিন নহবতে 
বসে খুব কাদছিল।” 


যোগীন-মা ৪৫৭ 


যোগীন-ম। পূর্বেই স্বশুরবংশের কুলগুরুর নিকট মন্ত্রদীক্ষা পাইয়া- 
ছিলেন; কিন্তু উহাতে জীবনী-শক্তি ছিল না! এবং সে-জপেও আনন্দ 
ছিল না। শ্রীরামরুষ ও ্রীশ্রীদার অন্তরঙ্গরূপে গৃহীত হইবার পর 
যোগীন-যার জীবনে এক নবীন আনন্দের সঞ্চার হল এবং শ্বয়ং রতার্থ 
হুইয়! তিনি আত্মীয়-ম্বজনকেও সেই রসাম্বাদনে আহবান করিলেন; 
এইরূপে গাছার কণ্পা গণু প্রত্ৃতি অনেকেই আমিলেন। জামাতাও 
আসিলেন; কিন্তু ধনদৌলতে গর্ধিত যুবককে ঠাকুরের মহিমা উপলব্ধি 
করিতে অক্ষম দেখিয়া যোগীন-মা আর দ্বিতীয়বার তাহাকে ডাকিলেন 
না। দ্বামী অস্বিকাচরণ বিশ্বাসও যোগীন-মার এঁকাস্তিক আকর্ষণে শুধু 
যে দক্ষিণেশ্ববে আসিলেন তাহাই নহে, তিনি স্পথে চলিতেও সচেষ্ট 
হইলেন। ্রীরাষরুষ্চ যোরীন-মাকে বলিয়াছিলেন ঘে, স্বামী উন্মার্গগামী 
হইলেও সতীর পতির প্রতি একটা অপরিহার্য কর্তব্য আছে। তদনুসারে 
যোগীন-মা সেই ভয়াবহ ছুংন্বপ্রকেও সুখময় বাস্তবে পরিণত করিতে 
'অগ্রপর হইয়াছিলেন। কিন্তু অস্বিকার দিন তখন ফুরাইয়া আসিয়াছিল। 
তাই যদিও ভিপি মধ্যে মধো দক্ষিণেশ্ববে যাইতে থাকিলেন, তথাপি 
শী্ই ক্ষিপ্ত কুকুরের দংশনে শয্যাগ্রহণ করিলেন এবং কিছুদিন জরাদিতে 
ভূগিয়া দেহত্যাগ করিলেন। যোগীন-মা! শেষ কয়দিন পিকে নিজ 
সকাশে রাখিয়া সাধ্যমত তাহার সেবার্দি করিয়াছিলেন । 

ঠাকুর যোগীন-মাকে নিজের দেহ দেখাইয়। বলিয়াছিলেন, “দ্যাখ, 
তোষার যে ইষ্ট, তা এর ভেতরেই আছে। একে ভাবলেই তাকে মনে 
পড়বে।” যোগীন-মাও পরে দেখিয়াছিলেন যে, ধ্যান করিতে বমিলেই 
ঠাকুর আসিয়া সন্মুথে দাড়াইতেন। ঠাকুরের নিকট তিনি জপের বিধিও 
শিখিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিয়া দিয়াছিলেন যে, ডানহাতের আুলগুলি 
পাশাপাশি একেবারে জুড়িয্1 বাথিতে হয়, নতুবা আঙ্গুলের ফাকে জপের 
ফল বাহির হুইয়। যায়। 


৪৫৮ শ্রীরামকৃষ্ণ-তক্তমালিকা 


বিবাহের পূর্বে এক গুরু মার নিকট যোগীন-মাঁর সামান্ত বিষ্ভাশিকষা 
হইয়াছিল। পরে গ্ররামকষ্ হখন ভক্তিশান্্র পড়িতে বলিলেন, তখন 
তিনি পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ও চৈতন্তচবিতাম্বতাদি এবপ 
অভিনিবেশ-সহকারে আয়ত্ত করিলেন যে, বিশেষ বিশেষ স্থলগুলি মুখস্থ 
বলিতে পারিতেন। আখ্যায়িকাগুলির সহিতণড তাঁহার এমন নিবিড 
পরিচয় ঘটিপাছিল যে, ভগিনী নিবেদিতা তাহার 08016 08165 01 
[1000150+ ( হিন্দু-শিশুদের জাখ্যায়িকা ) বচনাকালে তাহার নিকট 
অশেষ সাহায্য পাইয়া গ্রস্থের ভূমিকায় উহা মুক্তকষ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন । 

পূজা, পাঠ, ধ্যান, জপ ইত্যাদিতে সাধিক] যোগীন-মার দিবস 
অতিবাহিত হইত । শ্্রীধনরূপে যে সানান্ত অর্থ তাঁর ছিল, তাহা! হইতে 
তাহার বৈধব্যজীবনের বায়সঙ্কুলান হইত এবং উহ্ারই সাহায্যে তিনি 
কেদারনাঁথ হইতে কন্তাকুমারী এবং কামাখ্যা হইতে ছারকা পর্যস্ত 
ভারতের প্রায় মব প্রধান তীর্থ দর্শন করিয়াছিলেন। শ্ররামকষ্জের 
লীলাসংবরণকালে তিনি বৃন্দাবনে বলরামবাবুদের ঠাকুরবাড়ি 'কালাবাবুর 
কুঞ্জে বাস করিতেছিলেন। অব্যবহিত পরেই শ্রম! বৃন্দাবনে গমন 
করেন এবং যোগীন-মার সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র তাহাকে বক্ষে ধরিয়া 
«ও যোগেন গে” বলিয়। বিহবলচিত্তে ক্রম্দন করিতে থাকেন । অতঃপর 
ঠাকুরের আদর্শনজনিত শোক নিবারণের জন্য যোগীন্-মার তপন্তার বেগ 
আরও বুদ্ধি পাইল। তিনি স্বভাবতই এরপ তপস্যাপ্রবণ ছিলেন ঘে, 
ইহা লক্ষ্য করিয়া! এবং পাছে উহাতে তাহার শরীর ভাঙ্গিয়। পড়ে, এই 
ভয়ে ঠাকুর একদিন তাহাকে বলিয়াছিলেন, “€তামাদের আর কি বাকী 
গো? (নিজ দেছ দেখাইয়া) তোমরা দেখলে, খাওয়ালে সেব! 
করলে 1” হাহ হউক, বৃন্দাবনে তিনি ভগবদ্ধ্যানে এমন আত্মহারা 
হইতেন যে, অনেক সময় বাহজান থাকিত ন।। লালাবাবুর ঠাকুর- 
বাঁটাতে তিনি প্রায়ই সন্ধ্যার পরে ধ্যানে বসিতেন॥ এক সন্ধ্যায় 


যোশ্ীন-মা ৪৫৯ 


ধ্যানকালে তিনি সমাধিমগ্রী হইলেন । আবাত্রিক শেষ হইয়াছে, যাত্রিগণ 
চলিয়া গিয়াছে, এমন কি, মন্দিরের বহিষ্থার কছ্ধ হইবে, তথাপি তাহাকে 
একই ভাবে উপবিষ্ট দেখিয়া সেবায়েতগণ বলিতে লাগিল, “ও মারি, 
ওঠ 7” কিন্ত তবু কোন সাড়ানাই। এদ্দিকে এত রাজ্েও তীহ্াকে 
ফিরিতে ন। দেখিয় শী! যোগীন মহারাজকে আলোকহস্তে অন্গসন্ধানে 
পাঠাইলেন। কোথায় তাহাকে পাওয়! যাইবে, তাহা জানাই ছিল, 
তাই তিনি মন্দিরে উপস্থিত হইয়াই তাহাকে তদবস্থ দেখিতে পাইলেন 
এবং শ্রীঞ্খঠাকুরের নাম শুনাইয়া সাধারণ ভূমিতে নামাইয়া আনিলেন । 
এঁ সময়ের অনুভূতিবিষয়ে যোগীন-মা! পরে বলিয়াছিলেন, “তখন-''জগৎ 
আছে কি লাই, এও যেন আমার ভুল হয়ে গেছিল। '*'যখন ফেদিকে 
চাই সর্বত্রই ইঞ্টদর্শন | তিন দিন অমন ছিল।” | 

ঘোগীন-মার সমাধি এই প্রথম নহে; পিতৃগৃহে আর একবার এরুপ 
হইয়াছিল এবং উহ1 জানিতে পারিয়। ম্বামী বিবেকানন্দ বলিগ়াছিলেন, 
“যোগীন-ম, তোমার দেহও সমাধিতে যাবে। যার একবারও সমাধি 
হয়, দেহত্যাগের সময় তার নেই শ্বতি আবার আসে।” এই প্রকার 
সমাধির সঙ্গে ছিল আবার অলৌকিক দর্শনাদি। সাধনা ফলে 
কুক্রাজো উপনীত তাহার মন দিবা শব্াানি উপলব্ধি করিত এবং 
ভবিষ্যতের আতাদও পাইত। এইরূপে কলিকাতায় বসিয়া তিনি 
জানিতে পারিয়াছিলেন যে, কাশীধামে তাহার একটি দৌহিজ ইহলোক 
ত্যাগ করিয়াছে। তিনি অন্তরের সহিত দুইটি বালগোপাল মৃত্তির পৃজা 
করিতেন । এ একাস্তিকতার ফলে তাহার যে প্রত্যক্ষ হইয়াছিল, তাহ! 
নিজমুখে এইরূপ বর্ণন1 করিয়াছিলেন, “একদিন পৃজাকালে ধ্যান করতে 
করতে দেখি কি, ছুটি অনুপম স্থন্দর বালক হাসতে হাসতে এসে আমায় 
জড়িয়ে ধ'রে পিঠ চাপড়িয়ে বলছে, 'আমর1 কে চেন? বললুম, 
“তোমাদের আবার চিনি না? এই তৃমি বীর বলরাম, আর তৃমি 


8৬০ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিক। 


কুফ।' ছোটটি (কৃষ্ণ) বললে, 'তোমাঁর যনে থাকবে না।? “কেন ?' 
“এ গুদের জন্ত'-এই বলে আমার নাতিদের দেখালে ।” বাস্তবিক 
যোসীন-মার একমাত্র কণ্ঠা গণুর মৃত্যুর পর দৌহিত্র তিনটিকে লইয়া 
তিনি বড়ই ব্যতিবান্ত হইয়া পড়েন এবং তঙৎকালে ধ্যানের গভীরতাও 
ভাপ পায়। রর 

বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের কিয়ৎকাল পরে ্রীশ্রীম। যখন বেলুড়ে 
নীলাম্বর মুখোপাধায়ের বাগানবাটীতে বাঁস করিতেন, তখন ঘোগীন-মাও 
সঙ্গে ছিলেন। বস্ততঃ এখন হুইতে সম্ভবস্থলে যোগীন-ম! প্রায় সর্বজ্রই 
মায়ের সঙ্গে থাকিতেন। এ উদ্ভানবাটাতে চারিদিকে অগ্নি প্রজলিত 
করি প্রথর কৃর্ধকিরণে অনাবৃত মস্তকে উপবিষ্ট মা যখন পঞ্চতপা! সাধন 
করেন তখন যোগীন-মাও তাহার সহিত এ কঠোর ব্রতে যোগদান 
ফরেন । যোগীন-মার অবিরাম তপশ্চধার আরও দৃষ্টাস্ত রহিয়াছে । 
একবার তিনি জলপান ত্যাগ করিয়! ছয় মাস যাবৎ কেবল দৃপ্ধপান 
করিয়াছিলেন । অপর এক নময়ে প্রয়াগে শীতকাল একমাস কল্পবাম 
করিয়াছিলেন । হিন্দু বিধবার জন্ত নির্দিষ্ট তিখ্যাদিতে তিনি ত্রত উপবাস 
করিতেন। বৃদ্ধ বয়সেও তাহার জপধ্যানে অন্গধাগ দেখিলে আশ্চর্য 
হইতে হইত । শত কোলাহলাদি সত্বেও তিনি প্রত্যহ নি্মমিত কাল 
নির্দিষ্ট সংখ্যক জপে অতিবাহিত করিতেন ? গঙ্গান্গানের পরও ঘাটে দুই 
ঘণ্টা! বা আড়াই ঘণ্ট। জপে নিরত থাকিতেন- শীত-বর্ধাদিতে পর্বস্ত ইহা 
বাতিক্রম হইত ন1। ধ্যানকালে তাহার শরীরবোধ এমনই লুগ্ত হইত 
যে নয়নকোণে যাছি বলিয়া থাঁকিলেও তাহার চক্ষু অচঞ্চল থাকিত। 
আবার বৈধী পূজার্চনায় তাহার নিষ্ঠা ও অভিজ্ঞতা এতই অধিক ছিল যে, 
ভাহা পুরুষদের মধ্যেও অল্প দৃ্ই হয়। এই-সকল কারণে শ্রীশ্রমা 
বলিতেন, “যোগেন খুব তপহ্থিনী-_-এখনও কত ব্রত উপবাস করে।” 
চিরাভ্যত্য এই জপারাধনার্দি তাহার এতই অগ্থিমজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল 
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যে, শেষ অন্থখের সময় যখন তাহার উঠিবার ক্ষমতা ছিল না, তখনও 
নিয়মিত জপাদির জন্য তীহাকে উঠাইয়। বসাইতে হইত । আর একপ 
উত্থান-শক্তি রহিত হইয়াঁও তিনি “কখামুত',“লীলাপ্রলঙ্গ', চৈতন্তচরিতামৃত”, 
“ভাগবত, প্রভৃতি পাঠ শুনিতেন। 

ফলত; শিদ্ধিলাতে ধন্ত হইলে ৪ তিনি আমরণ সাধন (তেই বত ছিলেন। 
তাহার খর্ব অথচ স্থগঠিত দেহ, উজ্জল বর্ণ, অপূর্ব বুদ্ধিমত্তা এবং 
স্থবিবেচনাপূর্ণ আলাপ-বাবহারের সঞিত অন্তরের এই সৌপর্ধ নিশ্রিত 
হুইয় তাহাবর ব্যক্তিত্বকে জাতীব গভীর অথচ চিত্তাকর্ষক ও গ্রেরণাপ্রঙ 
করিয়াছিল। তাহার ধীরস্থির গতি ও বাক্যালাপের সম্মুখে সর্বপ্রকার 
চপলতা এককালে শাস্ত হইয়। যাইত । তাহার ধীমত্তা ও অন্বদূ্টির 
প্রমাণ-প্রদর্শনের জন্চ যেন তীীমা অনেক সময় তাহার সহিত দীক্ষার্থীদের 
মপ্রাদিসন্বদ্ধে আলোচনা করিতেন। নিবেদিতা, ক্রিত্রীন ও দেবমাতা 
প্রভৃতি বিদেশী মহিলা তাহার প্রশংসায় শতমুখ ছিলেন । ঠাকুরের 
অন্তরঙ্গদের সহিত, বিশেষত: স্বামী বিবেকানন্দের সহিত যোগীন-মার 
সন্বদ্ধ ছিল অতীব প্রাতিপূর্ণ। নৌকাঘোগে মঠ হইতে আগত স্বামীজী 
হয়তো বাগবাজারের ঘাটে অবতরণ করিয়াই যোগীন-মাকে দেখিলেন ; 
অমনি বলিয়! উঠিপেন, “যোগীন-মা, আজ তোমার ওখানে ছুটি খাব গো! 
পু ইশাক চচ্চড়ি করে|” যোগীন-মা একবার যখন কাশীতে ছিলেন, 
তখন স্বামীজী তাহার গৃছে উপস্থিত হইয়া] বলিয়াছিলেন, “ঘোগীন-মা, 
এই তোমার বিশ্বনাথ এল গো!” আব যোগীন-মাঁর রাহ্গায় তাহার 
এত তৃপ্তি ছিল যে, আবদার করিয়া বপিলেন, “আজ আমার জন্ম তিথি 
গো! আমান ভাপ করে খাওয়াও) পায়েন করো।”? ১৮৯৮ 
গ্রী্টাব্ষের মে মাসে আলমোড়ায় অবস্থানকালে স্বামীজী যোগীন-ষার 
তথায় গমনের আয়োজন করিয়া! লিখিয়াছিলেন, “ঘোগেন-মার জস্ত ভাত্তী 
হইবে; কিন্তু বাকী লকপকে পায়ে হাটিতে হইবে ।” ম্বাীজীর বিশ্বাস 
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ছিল যে, যোগীন-ম! প্রভৃতিকে অবলম্বন করিয়! ঠাকুরের ভাববাশি 
স্্রীজাতির মধো অন্ুন্্যত হইবে। তিনি তাহার পরিকরিত স্্বীযঠের 
অধিনেতীপদে ইহাদ্দিগকে অধিষিতা করিবার আশা পোঁধণ করিতেন । 
ভ্ীমায়ের প্রতি ঘোসীন-মার অনুন্বাগের পরিচয় আমরা পূর্বেই 
পাইয়াছি। এ প্রীতি শুধু মায়ের লীলাবিগ্রহে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া তাহার 
আত্মীয়স্বজন ও গৃহাদির প্রতিও প্রসারিত হইয়াছিল। কিন্তু এই শ্রদ্ধা, 
প্রীতি ও শরণাপত্তি একদিনে হয় নাই। তীঙার মনে একবাব সন্দেহ 
জাগিয়াছিল, “ঠাকুরকে দেখেছি এমন ত্যাগী ; কিন্ত মাকে দেখছি ঘোর 
ংসারী 1” তারপর একদিন গঙ্গাতীবরে বসিয়া! জপকাে ভাবচক্ষে 
দেখেন, শ্ররামকৃঞ্ণ আসিয়া বলিতেছেন, “দেখ, দেখ, গঙ্গায় কি ভেসে 
যাচ্ছে ।” ফোগীন-ম1 দেখিলেন, এক সগ্যোজাত, নাড়ীনালবেহিত, রক্তাক্ষ 
শিশু ভামিয়া চলিয়াছে। ঠাকুর বলিলেন, “গঙ্গা কি কখন অপবিত্র হয়? 
ওকেও (শ্ীমাকেও ) তেমনি ভাববে । ওকে আব একে (নিজদেহকে) 
অভিন্ন জানবে |” তদবাধ যোগীন-মা সন্দেহমুক্ত হইলেন এবং তিনি 
শ্রমায়ের প্রতি অধিকাধিক আকুষ্ট হইতে থাঁকিলেন। তিনি মায়ের প্রকট 
লীলাকালে বহুবার জয়রাষবাটী গিয়াছিলেন। অতি বৃদ্ধাবন্থায়ও ১৯২৩ 
্রষ্টান্দে মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠাকালে তিনি জয়রামবাটাতে যাইয়া পৃজা ও 
উত্সবের সর্ববিধ অনুষ্ঠানে যোগ দ্িয়াছিলেন। ঠাকুরের অন্তর্ানের পর 
তিনি সন্দেহাদি-ভগ্জন বা নৃতন আলোকপাতভের আশায় মাতাঠাকুপানীর 
ছাবস্থ হছইতেন এবং দীর্ঘকাল ধরিয়া বিবিধ বিষয় আলোঁচন1 করিতেন। 
মায়ের অন্থপস্থিতিকালে তিনি স্বামী ব্র্ানন্দ বা দাঁরদানন্দের নিকট স্বীয় 
সমস্যা লইয়। উপস্থিত হইতেন । 
স্্রীভক্তদের সহিত শ্রীরামকষ্জের আলাপ ও ব্যবহারাদির ইতিহাঁন 
তাহার স্বতিশক্তিবলে অবিকততাবে সংরক্ষিত হইয়াছিল । এবং গ্রয়োজন- 
স্থলে হুবহু পুনকজ্জীবিত হইত। এই সব কথা অন্ত গ্রন্থ বা অপর 
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কাহার নিকট পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না; এইজন্ত 'লীলা প্রসক্ষ'- 
রচনাকালে হ্বামী সারদানন্দ তাহার নিকট অশেষ সাহাধ্য পাইয়াছিলেন। 
গ্রন্থের বহু স্থপে তাহার বর্ণনা, এমন কি, ভাষা পর্ধন্ত অবিকল গৃহীত 
হইয়াছে । এঁ-সকল স্বলে যোগীন-মার নামোল্লেখ ন1 থাকিলেও অনেক 
ক্ষেত্রেই মনে হয়, তিনি যেন আমাদের সম্মুখে দেহপরিগ্রহপূর্বক ঘুবিয়] 
বেড়াইতেছেন। “লীলাপ্রনঙ্গ' প্রতিমাসে উদ্বোধন" পত্রে প্রকাশিত হইবাতু 
পূর্বে যোগীন-মাকে উহ] শুনাইয়া তাহার মতামত লওয়া হইত এবং 
নিরভিমান গ্রন্থকার তোদনুযায়ী উহার পরিবর্তনাদি করিয়। দিতেন । 

যোগীন-মাঁর দৈনন্দিন জীবন বড়ই স্ুনিয়ন্ত্রিত ছিল। তিনি 
ন্লানাহ্কিকান্তে নিত্য “মায়ের বাটাতে আনিয়া ঠাকুরের ছুই বেলার 
ভোগের জন্য ৬রকারি কুটিতেন এবং অন্থান্ত কার্ধম্মাঁপনাস্তে অদূরবর্তা 
স্বগৃছে গমনপূর্বক রন্ধন করিয়া উহা! গৃহদ্দেবতার সন্ুথে শ্ররামরুষঃর 
উদ্দেশে নিবেদন করিতেন । পরে স্বীয় জননী ও অন্যান্ধ সকলকে 
খাওয়াইয়। ও স্বয়ং আহার করিয়। কিঞ্চিৎ বিশ্রাম ও পুরাণাদি শ্রবণাত্তর 
পুনবার শ্রীপ্রমায়ের নিকট উপস্থিত হইতেন এবং সাধামত তাহার সেবাদি 
করিতেন । অবশেষে মায়ের বাটাতে রাত্রের ভোগ সমাঞ্ধ হইলে তিনি 
শ্বগৃহে ফিরিতেন। বদ্ততঃ শ্রামায়ের এইবপ সেবা ধোগীন-মার জীবনের 
একটা প্রধান অঙ্ক ছিল। শ্রীমাও ঠাহার এবং গোলাপ-মার এই সেবায় 
তুষ্ট হইয়া এক সময় বলিয়াছিলেন, “গোলাপ-যোগীন ন1 থাকলে কলকাতা! 
থাক হবে না।” 

ঘোগীন-মার একটি সদ্গুণ ছিল দীনদুংথাদের প্রতি অসীম হদয়বত্তা । 
মায়ের বাটাতে ভিখাবী আপিয়! বিক্তহ্স্তে ফিরিত না; তাই গোলাপ-ম। 
বলিয়াছিলেন, “যোগীন পয়স] দিয়ে দিয়ে এমন করেছে যে, এখন ভিখাবী 
এলেই পয়স! চায়-_বলে, “মা, এখানে আম্বরা একটি করে পয়সা পেসে 
থাকি+।” তীর্থাদিতে তিনি যথেষ্ট অর্থবিতরণ করিতেন ও লোকজনদের 
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খাওয়াইতেন। জয়রামবাটা প্রভৃতি স্থানে মায়ের জনগণের সেবাদিতেও 
তিনি যথাসাধ্য অর্থবায় করিতেন । 

যোগীন-ম! গৃহে বাস করিলেও তন্্সাধক শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তীর 
নিকট কৌলসঙ্াস গ্রহণপূর্বক তান্ত্রিক দেবীপৃজার গুহ তব শিখিয়! 
লইয়াছিলেন এবং নিষ্ঠাসহকারে তদনরূপ সাধনও করিয়াছিলেন । প্ীপ্রিমা 
কলিকাতায় থাকিলে তাহার গৃহে প্রতি বংসর ৬জগদ্ধাত্রীপূজায় আগমন 
করিতেন এবং প্ররামকঞ্ণসন্তানগণও সানন্দে যোগ দিতেন । শ্লিরামরু্চ- 
গত্প্রাণ! যোগীন-মার দেবীতক্তির সহিত একটি অতি মনোহর উদারভাবও 
মিশ্রিত ছিল। তাহার শয়নকৃক্ষের দেওয়ালে বহু দেবদেবী ও সাধুর ছবি 
শোভা পাইত। শীতলা, বচী, গোপাল গ্রভৃতি অনেক দেবতাই তাহার 
পূজা পাইতেন। তাহার স্দীর্ঘ সাধনার পরিণতিম্বরূপে তিনি স্বামী 
সারদখনন্দের নিকট বৈদিক সন্গ্যাসগ্রহণ কবেন ; & অনুষ্ঠানে স্বামী 
প্রেমানন্দও উপস্থিত ছিলেন । সন্ন্যাসগ্রহণ করিলেও তিনি অপরের নিকট 
উহু! প্রকটিভ করিতে সঙ্কুচিত হইতেন। ভাই গেকয়1 পরিধান করিতেন 
শধু পূজাকালে--ন্ত সময়ে শুত্রবন্পরিহিতা থাকিতেন। শ্রারামরুষঃ 
তাহার সম্বন্ধে একদ] বলিঘ্বাছিলেন, “ও কুঁড়ি--ফুল নয় যে একট্ুতেই 
ছুটে যাবে! ও যে সহশ্রদল পদ্ম! ধীবে ধীরে ফুটবে ।” এই মহাবাণী 
ঘোগীন-্মার জীবনে অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হইয়াছিল । 

সাধনজগতের আননেবর কথা ছাড়িয়! দিলে যোগীন-মাঁর শৈশব ভিন্ন 
সমস্ত জীবনই ছুঃখময় ছিল বলিলেও অতুযুক্তি হইবে না। ১৯*৬ শ্রীটাবে 
তাহার কনা গণু বিধবা হইলেন। তিন বৎ্সব পর্বে একটি দৌহিত্রের 
মৃত্যুব পর যোগীন-ম! কাশীধাঁমে উপস্থিত হুইয়1 কন্তাটিরও কাশীগ্রান্তি 
স্বচক্ষে দেখিলেন, এবং অনাথ দৌহিজরত্রয়কে লইয়া কলিকাতায় ফিরিলেন । 
এই অনহাক্স বালকদের আত্তীযন্বজন থাকিলেও তাহাদের দ্বারা উপযুক্ত 
তথ্বাবধান ও শিক্ষার্দীক্ষা অণভ্ব জানিয়া যোগীন-মা ব্বার্মী সারদাননের 
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সাহায্যে ইহার্দের প্তিপালনের ভার শ্বহচ্কে লইলেন। অথচ আশ্চর্ধের 
বিষয় এই যে, উহাদের সর্বপ্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াও তিনি কখনও 
তাহাদিগকে ৰলপূর্বক রামকঞ্চভাবে প্রভাবাস্বিত করার বৃথা চেষ্টা 
করিতেন না। তথাপ তাহার দেহত্যাগের ছয় মাস পূর্বে সর্বকনিষ্ঠ 
দৌহিত্র্টি তাহাকে জানায় যে, নে সন্গযাসগ্রহণে ইচ্ছুক । তখন তিনি 
তাহাকে সঙ্নযামজীবনের ছুঃখকষ্টের কথা মস্ত খুলি বগেন; কিন্ত 
ইহাতেও সে নিরুস্ত না হইলে তাহাকে শর্বাপ্তঃকরণে আশীর্বাদ করেন । 
১৯১৪ ত্ব্ডে খোগীন-মার মাতা গঙ্গালাভ করেন যোগীন-মাই ছিলেন 
বৃদ্ধার একম)ঝআ্র সন্তান । স্থতরাং তাহার এই দারুণ শোকের অবধি 
ছিল নং । 

দেহত)।গে* পূর্বে ফোগীন-মা ছুই বৎপব বন্মুদ্ররোগে ভূগিতেছিলেন | 
এই রোগযন্ত্রণার মধ্যেও তিনি শ্রায় প্রতাহ সযধুর কণ্ঠে 'গোপাল, 
গোপাল? উচ্চারণ করিতে করিতে ভাবসমাধিতে মগ্ন হইছেন। শ্রীবামকষঃ 
ভাহাকে বঙিয্াছিলেন যে, এই যুগে গোপাপিভাবে সাধনা বিশেষ 
ফলদায়ক ; ভাই শক্তিমন্্রে দীক্ষিত হইলেও ঘোরীন-মার জীবনে এই 
অপূর্ব পরিণতি ঘটিয়াছিল। শেষ দিন যতই ঘনাইয়া আসিতে লাগিল, 
ততই তিনি ভগবান বাতীত আর সমস্তই যেন ক্রমে ভুলিতে থাকিলেন 
-্ীবাহরুঞ্চ ও শ্রীশ্রী এবং তাহাদের অন্তরঙ্গগণের শ্বৃতি কিন্ত তীহার 
হৃদমে সদা জাজ্ল্যমান বুহিপ। দু-তিন দিন খাকালাপ বন্ধ আছে 
এবং তরল খাগ্গ্রহণেও তীহার সম্পূর্ণ অসম্মতি বহিয়াছে লক্ষা করিয়। 
গ্বামী সারদানলন্দ চিকিৎসককে পরীক্ষা কবিয়! দেখিতে বলিলেন, ইহা 
রোগঞজনিত আচ্ছন্নতা কিন1। ভাক্তার বিশেষভাবে পর্ধবেক্ষণ করিয়া 
জানাইলেন যে, তিনি এপ কোনও লক্ষণ দেখিতেছেন ন। তখল 
খ্বামী সারদানন্দ উপস্থিত সকলকে জানাইলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ এক দিন 
যোগীন-মাকে বলিয়াছিলেন, “বাকুল হয়ো না গো! মরণকালে 
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তোমার মহম্রদল পদ্ম বিকশিত হয়ে তোমায় পরম জান দান করবে। 
অবশেষে ১৯২৪ খ্রীষটাবের ৪ঠা জুন, বুধবার ঠাকুরের নৈশ ভোগার্দির 
পরে যখন সকলে কর্তব্যমৃক্ত হইয়। নিশ্চিন্ত, তখন শেহ মূহ্্ত আগত 
দেখিয়া স্বামী সারদানন্দ তাহার মন্তকপার্থ্রে বমিয়া গভীর স্বরে 
শররামকৃষণ নাম শুনাইতে লাগিলেন। তাবন্থায় যৌগীন-মা বারি ১০-২৫ 
মিনিটের সময় ্রীরামকৃষ্-পাদপন্জে মিলিত হইলেন। 


গোলাপ-মা 


শোঁক, এমন কি, মর্মস্কণ শোঁক সকলের জীবনেই আছে। কিন্ত 
যে শোক আর্ত ব্যক্তিকে সাধুসঙ্গগ্রাপ্তি করাইয়া ক্রমে ভগবন্তক্তি 
আম্বাদন করাদ্র তাহা! অধিকারীরই আধ্যাত্তিক মাধূর্ধের ভ্োতক। 
'শোকাতুর! ব্রাহ্মণী'-_-এই ছদ্ম নামেই “কথামৃতে' গোলাপ-মার পরিচয় 
দেওয়া হইয্াছে; অথচ একটু মনোযষোগসহকারে এই পৃত জীবনী 
আলোচনা করিলে আমর! দেখিতে পাই যে, আমর! অমূল্য আধ্যাত্মিক 
সম্পদে ভূষিত! এক মহীয়সী মহিলার নন্সুখে উপস্থিত হইয়াঁছি। 

কুলীন ব্রাঙ্ষণবংশে সমপ্রিতা শ্রীযুক্তা গোলাপনথন্দরী দেবীর অবস্থা 
সচ্ছল ছিল না; বিশেষতঃ একটি পুত্র ও চত্ী নায়ী একটি কন্ত! রাখিয়! 
স্বামী অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিলে তিনি বিশেষ বিপন্ন হুইলেন। 
পুত্রটি শৈশবেই কালগ্রাসে পতিত হইয়া ব্রাহ্মণীকে আরও ছুঃখে নিমন্া 
করিল। অতঃপর কণ্ঠাটি বযংপ্রাপ্তা হইলে তাহার জীবন হৃখময় 
করিবার আশায় তিনি কুলমর্যাদার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়াই কলিকাতা 
পাথুরিয়াঘাটার লোকপ্রথিভ ঠাকুরবংশের বিখ্যাত সঙ্গীতপ্রিয় 
সৌরীন্রমোছন ঠাকুরের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিলেন। চুহিতাটি 
সুপ্রী ও সদ্‌গুণসম্পন্না ছিল ; কিন্তু তবিতব্যকে কে সম্পূর্ণ আপন ইচ্ছা 
পরিচালিত করিতে পারে? তাই গোলাপ-মার সমস্ত পরিকল্পনাকে 
ধূল্যবলুষ্টিত করিয়! এই কন্তারত্ব অকাগে তীহার নিকট হইতে চিরবিদায় 
লইল। শোকাতুরা ব্রাঙ্মণী তখন চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন। 

গোলাপ-মা! পূর্ন হইতেই সমপলীবা সিনী শ্রীরামরুষ-পদাশ্রিতা শ্রীমতী 
যোগীন-মাব সহিত স্থ্পরিচিতা ছিলেন। এরূপ শোকের শাস্তি শুধু 
দক্ষিণেশ্বরেই হইতে পারে, এই বিশ্বামে যোগীন-মা একদিন তাঁহাকে 
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জীরামকৃচরণে উপস্থিত করিলেন। ঘোগীন-মার আশা সফল হইল-_ 
ঠাকুরের দিব্যালাপ-শ্রবণে গোলাপ-মার শোক প্রশমিত হইতে থাকিল। 
একদিনের কথা--সেদ্দিন (১৩ইজুন, ১৮৮৫ ) শনিবার অপরাহে 
শবরামকৃষ্ের কক্ষে অনেক ভক্ত সমাগত হইয়াছেন ; শোকাতুর! ব্রাহ্মণী 
উত্তরের দরজার পার্থে দাড়াইয়! উপদেেশামৃত পান করিতেছেন । ঠাকুর 
ক্রমে তাহার বালাসথা শ্রীরাম মল্লিকের ভ্রাতৃষ্পুত্রের মৃত্যু ও তজ্ন্য 
শ্রীরামের শোকের কথ! উল্লেখ করিয়া বলিতে লাগিলেন, “জন্ম-মৃত্যু 
এ-সব ভেলকির মতে]; এই আছে, এই নাই। ইঈশ্বরই সত্য, আর সব 
অনিত্য। ..'তার উপর কি ক'রে ভক্তি হয়, তাঁকে কেমন ক'বে লাভ 
করা যায়, এখন এই চেষ্ট। কর--শোঁক ক'রে কি হবে?” কথাগুলি 
শোকাতুর! ত্রাঙ্গণীকে প্রত্যক্ষভাবে না৷ বলিলেও, ইহার তাৎপধ তিনি 
গ্রহণ করিয়াছিলেন নিশ্চয়। কিন্ত শ্রীরামকঞ্চ ফি এইরূপ উপদেশ 
দিয়াই ক্ষান্ত হইতেন, তবে উহা! ব্রাহ্মণীর কর্ণে প্রবেশ করিলেও মর্ষে 
প্রবেশ করিত কিনা সন্দেহ। তিনি হয়তো ভাবিতেন, “আবালা 
সংসার-সম্পর্কহীন ক্ষণজগ্না মহাপুকষের মুখে এইরূপ বৈরাগোর বাণী 
শোভা পাইলেও, আমার ন্যায় শোকতাপগ্রস্ত সংমারীর পক্ষে উহ] 
আকাশের চাদ পাওয়ার কল্পনার মতোই ।” কিন্তু ঘটনা! অন্তরূপ 
দাড়াইল। উপদেশের সহিত মানবনথলভ হৃদয়ের বিকাশ দেখিয়া ব্রাক্ষণী 
সেদিন মুগ্ধ হইলেন । শ্রীবামকঞ্চ নীরব হইলে সকলেই যখন চুপ করি 
আছেন, তখন সে ব্যধাপূর্ণ নীরবতা ভক্ষ করিয়া শোকাতা বলিলেন, 
“ভবে আমি আসি 1 অমনি দৃক্ষিণেশ্বরের মহাপুরুষ সন্মেহে বলিলেন, 
পতুমি এখন ঘাবে? বড় দূর !-কেন, এদের সঙ্গে গাড়ি ক'রে যাবে।” 
সেদিন জোষ্মাঁসের সংক্রান্তি-_বেল1 তিনট1। 

জার একদিনের কথা ( ২৮শে জুলাই, ১৮৮৫ )। : ভক্তবাগা-কল্পতক 
উরামক্চ সেদিন শ্রীযৃত নদবহু মহাশয়ের বাড়ি হইয়। ব্রাঙ্গণীর 
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গৃছে পদার্পন করিবেন; তাই ব্রান্ধণী সমস্ত দিন উদ্ভোগ করিতেছেন । 
যথাসময়ে সংবাদ আসিল, ঠাকুর নম্দবাবুর বাঁটাতে আিয়াছেন। শুনিয়া 
ব্যাক্ুল-চিত্তে ব্রা্মণী ঘর-বাহির করিতেছেন--বুঝি বা এখনই আসিবেন। 
আবার দেরি হইতেছে দেখিয়া বুক সন্দেহে কাপিয়া! উঠিতেছে-_হয়তো 
তিনি আসিবেন ন1। বাড়িটি ইষ্টকনিগ্জিত হইলেও পুরাতন । ছাদের 
উপর বপিবার স্থান হইয়াছে । সেখানে স্ত্রী-পুকুষ, বালক-বালিকা লকলে 
সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছেন। ব্রাদ্বণীরা দুই তর্রী--উভয়েই বিধবা। 
একই বাটাতে ভ্রাতারাও সপরিবারে বাস করেন । বিলম্ব সহ করিতে ন! 
পাঁরিয়া ত্রাঙ্মণী নন্দবন্থর ৰাটাতে সংবাদ লইতে উপস্থিত হইলেন। এদিকে 
ভ্রীরাম্চও তথায় আসিয়া সহাশ্যবদনে ভক্তগণসহ ছার্দে আসন গ্রহণ 
করিলেন । খ্রাঙ্গদীর ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া হার ভগিনী উদগ্রীব হইয়া 
আছেন । অল্পক্ষণ পরেই ব্রাহ্মণী আসিয়। ঠাকুরকে প্রণামান্তে কি করিবেন 
কিক্বপে প্রাণের আবেগ জানাইবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া 
অর্ধীরভাবে বলিতে লাগিলেন, “ওগো, আমি ষে আহলাদে আর বাঁচি ন! 
গো! ...গগো, আমার চণ্তী যখন এসেছিল--সেপাই-সাস্ত্রী সঙ্গে করে, 
.... তখন থে এত আহ্লাদ হয় নিগো! ওগো চত্তীর শোক একটুও 
আমার নাই । মনে করেছিলাম, তিনি যেকালে এলেন না, যা আয়োজন 
কল্পুম, সব গঙ্গার জলে ফেলে দেব, আর ওর সঙ্গে আলাপ করবন।; 
যেখানে আঙমবেন, একবার যাব, অন্তর থেকে দেখব, দেখে চলে আসব। 
ঘাই--সকলকে বলি, আয়রে আমার হুখ দেখে যা'.ওগো, (স্থতি) 
খেলাতে একটি টাকা দিয়ে মুটে এক লাখ টাক পেয়েছিল; সেযাই 
শুনলে একলাখ টাক পেয়েছে, অমনি আহলাদে মরে গিছল-_ সত্য 
সত্য মরে গিছল। ওগো, আমার যে তাই হ'ল গো! তোমরা সকলে 
আনর্বাদ কর, না হলে আমি সত্য সত্য মরে যাব” (কথামত, 
৩১৯১ )। 


৪৭০ প্রীরামকৃঞ্ণ-ভক্তমা'লিক। 


্রাহ্মণীর আত্তিদর্শনে যুদ্ধ জনৈক তক্ত তাহার পাদধূলি লইলেন, 
্রাঙ্মণীও প্রতি-প্রণাম করিলেন। এইরূপ উচ্ছাস চলিতেছে, এদিকে 
রম্ধননিরতা ভগিনী আসিয়া তাহাকে ডাকিতেছেন, “দিদি, এস না । 
তুমি এখানে দাড়িয়ে খাকলে কি হয়? নীচে এস--জামর কি একল! 
পারি?” আনন্দে আত্মহার! ব্রাঙ্মনী'তখন সংসার ভুলিয়া! ঠাকুর ও 
ভক্তদিগকে দেখিতেছেন। এই বিহ্বলত। কথক্চি প্রশমিত হইলে ব্রাঙ্গদী 
অতি তক্তিসহুকারে ঠাকুরকে অন্য ঘরে লয়! গিয়া! মিষ্টাক্লাদি নিবেদন 
করিলেন ; ভক্তেরাও ছাদে বসিয়া মিষ্টমুখ করিলেন। রাত্রে আটটার 
সময় ঠাকুরের বিদায়গ্রহণকালে ব্রাহ্মণী বাড়ির সকলকে ভাকিয়া তাহার 
পাদম্পর্শ করাইলেন। ঠাকুর এখান হইতে "গণুর মা”র বাটাতে উপস্থিত 
হইলেন ব্রাহ্মণীও সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। সেখানে সামান্য জলযোগের 
পর ঠাকুর বলরামের বাটা যাইলে ত্রাঙ্গণীও তাহার অনুসরণ করিলেন। 
অবশেষে সকলে বিদায় লইলে ব্রাঙ্ষণীর কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ 
মাস্টার মহাশয়কে বলিলেন, “আহা, এদের কি আহ্লাদ!” মাস্টার অশনি 
কহিলেন, “কি আশ্চর্য ! হীন্তপ্ীষ্টের সময়েও ঠিক""এই রকম হয়েছিল । 
তারাও ছুটি,বোন_-মেরি আর মার্থা।” শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাদের গল্প শুনিতে 
উৎস্থক হওয়ায় মান্টার বাইবেল-অবলম্বনে তাহাদের অপূর্ব কাছিনী 
শুনাইলেন-_যীত্ত ভগিনীছয়ের গৃহে সমাগত হইলে এক ভগিনী ভাবোল্লামে 
পরিপূর্ণ হইয়া যীন্তুয় পদপ্রান্তেই বসিয়া! রছিলেন ; আর অপর তগিনী 
ব্যস্ত-সমস্ত হুইয়! প্রভুর আহারাদির উদ্যোগ করিতে করিতে অভিযোগ 
কবিলেন, “প্রভু, দেখুন তো, দিদির কি অস্ায়। উনি এখানে চুপ ক'রে 
বদে আছেন, আর আমায় একল! সব করতে হচ্ছে!” হীন উত্তর 
দিলেন, “মার্থা, মার্থা, তুমি শত চিন্তা ও শত বঞ্চাটে জড়িয়ে পড়েছ ; কিন্ত 
জীবনে একটা জিনিদের তবু অভাব আছে। মেরী সেই শ্রেয়ঃ:টিকে ই বেছে 
নিয়েছে, ঘা তাকে কোনদিন হারাতে হবে না” ( লুক,:১৭।৩৮-৪২ )। 
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এই ব্যধিত অথচ ভগবদেকশবরণ হন্য়টিতে ঠাকুর কত তাবেই না 
শাস্তিবারি সিঞ্ন করিতেন । প্রীগ্রমাকে তিনি বলিয়া দিয়াছিলেন, “তুমি 
ওকে খুব পেট ত'রে খেতে দেবে--পেটে অন্ন পড়লে শোক কমে 7; 
“তৃষি এই ব্রাহ্মণের মেয়েটিকে ফত্ত কবে1; এ-ই বরাবর তোমার সঙ্গে 
থাকবে।” আর গোলাপ-মাকে তিনি জীমায়ের সন্বন্ধে বলিম্বাছিলেন, 
“ও সারদা, সরস্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে । রূপ থাকলে পাছে অশুদ্ধ মনে 
দেখে লোকের অকল্যাণ হয়, তাই এবার রূপ ঢেকে এসেছে ।” তাই 
প্রথম হইতেই গোলাপ-মা মাঝে মাঝে নছবতে শ্রীশ্রীমায়ের সহিত বাস 
কবিতে লাগিলেন এবং ঠাকুরের নেহা শীর্বাদের সহিত মায়েরও মমতাম্পর্শে 
ধন্ত হইলেন। নহবতে বাসকালে গোলাপ-মা ঠাকুরের সহিত সুদীর্ঘ 
আলাপের শ্বখোগ পাইতেন ; শ্রীশ্ীমাও এরূপ অবকাশদানেরই জন্য যেন 
আহার্ধ-সামগ্রী ঠাকুরের নিকট পৌছাইয়া দিবার জন্ঠ গোলাপ-মার হাতে 
দিতেন। একদিন ভাতের খাল! সম্মুখে স্থাপনপূর্বক গোলাপ-যা নিকটে 
বসিয়! একদৃষ্টেঠাকুবরের আহার নিরীক্ষণ করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন 
ঠাকুর যখনই মুখে গ্রাস দিতেছেন, তখন ভিতর হইতে কে যেন সাপের 
মতো! ছোবল মাবিয়া! উহ! গিলিয়! ফেলিতেছে। দেখিয়া তিনি তো 
হাসিয়া! আকুল । ঠাঁকুর অমনি জিজাসা করিলেন, “কিগো ? বল দেখি, 
আমি থাচ্ছিঃ না কে খাচ্ছে? গোলাপ-ম! যাহা! দেখিয়াছেন তাহাই 
বর্ণনা করিলে ঠাকুর খুশী হ্ইয়! বলিলেন, “ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ। 
তুমি ব'লে দেখতে পেয়েছ, বুঝতে পেরেছ”-_ইছ! বলিয়া! গোলাপ-মাকে 
প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ঘটনাটি বর্ণনা করিয়া! গোলাপ-মা 
বলিয়াছিলেন, “সর্পাকার1 কুগডলিনীর আহুতিগ্রহণ বলেনা? এতাই 
দেখেছিলুম ।” 

শরামরুফকে অন্থুগ্থাবস্থায় চিকিৎসার্থে শ্তামপুকুরে আনা হইলে 
তাহারও ও মেবক ভক্তদের রন্ধনাদির ব্যিয়ে গোলাপ-ম! সাহাষা 
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করিতেন। পরে মাতাঠাকুরানী আনিকা! এ কার্ধভার লইলে গোলাপ-মা 
তাহারও সায় হুইতেন। কাশীপুরেও তিনি মাঝে মাঝে এরূপ 
করিতেন। শ্যামপুকুরে ঠাকুরের সেবাকেই জীবনের প্রধান কর্তব্যরূপে 
গ্রহণ করার কোনরূপ অপমানার্দিতে তিনি বিচলিত হইতেন না। 
এ সময়ে কেছ কেহ স্বীয় প্রকৃতিবশে হয়তো! অদোষদর্শা ঠাকুরের 
নিকট গোলাপ-মার বিকদ্ধে বলিতেন। ঠাকুর শুনিয়াও শুনিতেন ন1। 
কিন্ধ গোলাপ-মা ম্বপ্রধোগে সব জানিতেন। তিনি বলি্বাছিলেন, “কি 
আশ্চর্য! সেই সময় কেউ ঠাকুরের কাছে আমার নামে কোন কথা 
লাগালে দ্বপ্রে দেখতুম, ঠাকুর সে-সব আমাকে বলে দিচ্চেন, “গুগো, 
তোমার বিকদ্ধে এই-স্ব কথা বলেছে! তুমি বল, অস্বক ( জনৈক 
স্ীলগোকের নাম করিয়া) তোমাকে খুব ভালবাসে, সেও এই-সৰ 
বলেছে।” সমস্ত রাত্রি ঠাকুরকেই স্বপ্লে দেখতুম।” এই-সব জানিয়াও 
তীহার মন নিধিকার থাকিত। বন্ধত; এই সহনশীঙগতা তাহার জীবনে 
সর্বদাই পরিলক্ষিত হইত। উত্তরকালে বুদ্ধ বয়সে যখন তীছাকে 
অনেক অল্পবয়স্ক ' সাধুর তত্বাবধান করিতে হইত, তখন তাহার কঠোর 
শাসনের প্রতিবাছে বয়সোচিত অবিবেচনাবশতঃ কোন যুবক হয়তো 
এন রুক্ষ কথাও বলিয়! ফেলিতেন যাহাতে গোলাপ-মাকে অক্রবিসর্জন 
করিতে হইত; তথাপি 'সতের বাগ জলের দাগ"--গোলাপ-ম। 
সেই স্বতি মুছিয়া ফেলিয়া! পুনর্বার সকলের সহিত মাতৃবৎ আচরণ 
করিতেন । 

ইহার সঙ্গে ছিল তীহার আর একটি সদ্‌গুণ--নিজের দোষ মুক্তকঠে 
শ্বীকার কর! । প্রী্মায়ের দেহত্যাগের পর একদিন সকালে চা-পানের 
সময অঙ্নবসন্ক সাধুদের সম্মুখে ঈাড়াইয্া! তিনি বলিলেন, “মা কাল দেখা 
দিবে বললেন, 'তুমি গুদের আর ব'কো না।' এই সন্দেশগুলো তোমরা! 
খাও।” লাধুরা গোলাপ-মার শাসনকে অনেকটা দিদিমার ভৎসনা 
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ছিপাবেই গ্রহণ করিতেন; তাই লেদিনকার ন্সেহমিশ্রিত ভূঃখপ্রকাঁশের 
উত্তরে সোৎমাছে বলিলেন, “গোলাপ-ম, রোজ যদি সন্দেশ খাওয়ান তো 
রোজই আমাদের বকুন--তাতে আমাদের কিছু এসে যাবে ন11” 

তৰে গোলাঁপ-মার একটি বিশেষত্ব দুক্ততোগ্ীর নিকট দৌষরূপেই 
প্রতিভাত হইত--তিনি ছিলেন বড় ম্পষ্টবক্তা। তীহার বেপরোয়া 
মতাবাদিভায় সম্ত্রস্তা হইয়া প্রীস্্রমা কখন কখন বলিয়া উঠিতেন, 
"ও গোলাপ, ও কি হচ্ছে তোমার ? “অপ্রিয় বচন সতা কদাপি না 
কয়” |” ম! বঙগিতেন, “গোলাপের সত্য কথা বলতে গিয়ে চক্ষুলজ্জ 
ভেঙ্গে গেছে।” বল! বাহুল্য, এই শ্রেণীর সত্যবার্দিতার আদর শুধু নিজ 
প্রিয়জনের মধোই হইতে পারে--অপরে অতটা সহ করিবে কেন? 
কাজেই থাথ কথা বপিতে গিয়া! তাহাকে ে অনেক ক্ষেত্রে অপরের 
অপ্রিয়ভাজন হইতে হইত, তাহা সহজেই অনুমেয় । 

তবে ঠাকুর ও মায়ের কথা আলাদা । ঠাকুর শ্রীমাকে দক্ষিণেশ্ববে 
রাখিয়া শ্তামপুকুরে চলিয়া গেলে গোলাপ-ম৷ অপরের যুক্তিতে বিশ্বাস 
করিয়া! বসিলেন যে, মায়ের উর রাগ করিষ্বাই ঠাকুর চলিয়। গিয়াছেন। 
তাঁহার নিকট এই মিথ্যা অপবাদ শুনিয়] শরম! শ্যামপুকুরে উপস্থিত হইলে 
ঠাক্কুর তাহাকে এ-সব কাল্পনিক কথা গ্রাহ্থ না করিতে বলিয়া! ও সন্বনা 
দিয়! ঘক্ষিণেশ্বরে পাঠাইয়! দিলেন এবং গোলাপ-ম1! পুনরায় আদিলে 
তাহাকে ভৎসনাস্তে উরমায়ের নিকট ক্ষমা চাছিতে বলিলেন । গোলাপ-মা 
তদছুসারে মায়ের নিকট ক্ষম! চাছিতেই মা “গোলাপ গো” বলিয়া তাহার 
পিঠ চাপড়াইতে লাগিলেন। ইহাতেই গোলাপ-মার ক্ষোভ বিদৃরিত 
হইল। 

ফলত: ইহাদের সম্বন্ধ কোন বাহু ব্যবহারের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না, 
দৈবনির্দেশেই ইহারা পরস্পর মিলিত হুইয়াছিলেন। এইরূপ অবিবেচনার 
সহিত গোঁলাপ-মার আপ্রাণ মাতৃসেবার কথা ভাবিলেই কথাটির ঘাখার্থা 


৪৭৪ শ্বীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিক। 


হৃদয়জম হইবে। ্রীত্রীঠাকৃরের অন্তধধানের অবাবহিত পরে শ্রীমা যখন 
অতিচুঃখে কামারপুকুরে নিঃছ্ঘ জীবন যাপন কবিতেছিলেন, তখন লোক- 
পরম্পরায় এ সংবাদ পাইয়া গোলাপ-ম। অগ্রণী হইয়া! ভক্তদের সাহায্যে 
ত্বাঙ্থাকে কলিকাতায় আনান এবং তদবধি প্রায়ই তাহার সঙ্গে বাস করিতে 
থাকেন । শ্রীশ্রমায়ের তীর্ঘঘর্শন বা কলিকাতায় অবস্থানকালে গোলাপ-ম! 
তাহার পশ্চাতে ছায়ার শ্তায় ঘুরিতেন, এমন কি, জয়রাঁমবাটাতেও বহুবার 
তাহার সহিত বাস করিয়াছিলেন । এই-সব সময়ে গোলাপ-ম। সানন্দে 
তাহার স্থখ-ছঃখের ভাগী হইতেন এবং পরে বহু ভক্তাদির যাতায়াত আরস্ 
হইলে তিনি মায়ের বিশাল পরিবারে প্রকৃত গৃহিণীর আসন অধিকার 
করিলেন। অবিবেচক ভাবপ্রবণ ভক্তদের আবদার হইতে ম্পষ্রবাদিনী 
গোলাপ-মাই শ্রীমাকে রক্ষা করিতে পাঁরিতেন । একবার জনৈক ভক্ত 
ধ্পধুন। জালিয়! মুদ্রা এ প্রাণায়ামাদিসহ ঘট করিয়া ্রীপ্রমায়ের পূজা ও 
স্তব করিতে থাকিলে তিনি ঘর্মক্লিই হুইয়াও সঙ্কৌচে কিছুই বলিতে 
পারিতেছিলেন না। এমন সময় গোলাপ-ম1 কার্ধাস্তর হইতে তথায় 
আসিয়! সমস্ত বিষয়টি হৃদয়ঙ্ষম করিয়াই দৃঢম্বরে কহিলেন, “তোমর। কি 
কাঠ-পাথরের ঠাকুর পেয়েছ গ1?* বলিয়া! ভক্তকে সরাইয়া দিলেন । 
গোলাপ-মার এই সেবা ও গ্রীতিপৃ্ণ দৃঢ়ত। শ্রশ্রীমাকে অন্রক্ষেত্রেও রক্ষা 
করিত এবং নানাভাবে সাহায্য কবিত বলিয়া মা কোথাও যাইতে হইলে 
গোলাপ-মাকে সঙ্গে লইতেন ; বলিতেন, “গোলাপ না! গেলে কি আমি 
যেতে পারি? গোলাপ সঙ্গে থাকলে আমার ভরস1।” ইহা যে শুধু 
মানসিক সম্বন্ধ নহে তাহ প্রশ্্রীম। ্বমুখেই বলিয়াছিলেন, “এই গোলাপ, 
যোগেন কত ধ্যানজপ করেছে! গোলাপ জপে সিদ্ধ ;” “যেযার সে 
তার, যুগে যুগে অবতার ।” 

শ্ীতীমায়ের সহিত গোলাপ-ম! বৃন্দাবন, পুরী, কোঠার, কৈলোয়ার, 
কাম, রামেশ্বর গ্রভৃতি বহু স্থানে গিয়াছিলেন এবং কিয়ংফাল অবস্থানও 
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করিয়াছিলেন । কলিকাতা ও বেনুড়ের তাড়াবাড়িগুলিতেও তিনি মায়ের 
সহচারিণী ছিলেন; অতঃপর বাগবাজারে মায়ের জঙ্ত স্থায়ী বাটা নিগ্সিত 
হইলে তথায় গোলাপ-মার অবশিষ্ট জীবন ব্যয়িত হয়। তিনি যেখানেই 
থাকুন না! কেন, মা ও তক্তদের আহারাঁদির ব্যবস্থা করাই ছিল তাহার 
প্রধান কার্য । বয়স্ক ভক্তদের প্রণামের সময় লঙ্জাপটাবুতা৷ মাভাঠাকুরানী 
অনুচ্চ স্বরে যে কুশলপ্রশ্ন বা আশীর্বাণী উচ্চারণ করিতেন, গোলাপ-ম! 
তাহা স্পষ্টভাবে তাহাদের শ্রতিগোচর করাইতেন । কোথাও যাতায়াতের 
সময় দেখা যাইত যে, মা গোলাপ-মার হাত ধরিয়া গাড়ি হইতে 
নামিতেছেন বা নববধূর স্তায় গোলাপ-মার আচলটি ধরিয়া! চলিয়াছেন। 
গোলাপ-মার ব্যক্তিগত জীবন ছিল তপোমম়, অথচ কর্মবহুল। 
বাগবাজাবে মায়ের বাঁটাতে অবস্থানকালে দেখা যাইত যে, তিনি রাজি, 
চারি ঘটিকার পূর্বেই শধ্যাতাগান্তে প্রাত:রুত্য সমাপন করিয় ম্বগৃহে 
জপারাধনায় বসিতেন। প্রীয় তিন ঘণ্টা এইভাবে অতিবাহিত হইলে 
ঠাকুরঘরে যাইয়া শঞ়ীঠাকৃর ও মাতাঠাকুরাঁনীকে প্রণামানস্তর তিনি 
নীচে নামিয়া আসিতেন ও দৈনিক রদ্ধনের দভ্রবাসভার ভাগার হইতে 
বাহির করিয়! তরকারি কুটিতে বমিতেন। এ কার্য সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই 
শীত্রীমাকে গঙ্গাানে লইয়। যাইতে হইত। আানাস্তে তিনি পূজার জন্য 
গঙ্গাজলপূর্ণ কলসী আনিয়! ঠাকুরঘরে রাখিতেন এবং আবার তরকারি 
কুটিতে বসিতেন। পরে পান সাজিতেন। তখন এ বাটাতে পানখরচ 
হুইভ প্রচুর ; অডএব গোলাপ-মাকেও এ কার্ধে বেশ কিছুক্ষণ নিযুক্ত 
থাকিতে হুইত। ঠাকুরের নিত্যপুজা হইবার পর তিনি সকলকে প্রসাদ- 
বিতরণ করিয়া! দিতেন। দ্বিপ্রহরে আহারের পর একটু বিশ্রামান্তে 
তিনি গীতা, মহাভারত ব' ম্বামীজীর গ্রন্থ পাঠ করিতেন, অঙ্থবা! রাজের 
রাম্মার জন্ত দ্রব্যার্দির ব্যবস্থা করিতেন, কিংব সাধুদের ছিন্ন মশারি 
প্রভৃতি সেলাই করিতেন। সন্ধ্যার পূর্বে প্ীপ্রীম! প্রভৃতির সহিত সদালাপ . 


৪৭৬ . স্ত্রীরামকৃষ্-ভক্তমালিক। 


করিতেন ও জপ করিতেন । সন্ধ্যাদীপ গ্রজ্লিত হইলে পুনর্বার ঠাকুর ও 
মাকে প্রণাম করিয়া নিজের ঘরে রাত্রি নয়টা! সাড়ে নয়ট। পর্যস্ত জপাদিতে 
নিমগ্ন থাকিতেন। বাত্রেও আহারকালে তাহাকে দৃষ্টি রাখিতে হইত, 
লকলে সকল জিনিস এবং প্রত্যেকের কচির অন্তরূপ বরব্যাদি পাইল 
কিনা । কেহ হয়তে! কার্ধাহরোধে ঠিক সময়ে উপস্থিত হইতে পারে 
নাই; সেদিন ঠাকুরের ভোগের জন্ত বিশেষ কিছু আসিয়! থাকিলে 
গোলাপ-ম! অনুপস্থিত ব্যক্তির কথা স্্রণ করিয়া তাহার ভাগটি তৃপসিয়া 
রাখিতেন। 

ভক্ত-ভগবানের সেবারাধনায় নিবে্গিতপ্রাণা গোলাপ-ম! গৃহের সমস্ত 
ব্রবাসস্তাবের তত্বাবধান করিতেন ও ছিসাব রাখিতেন। বিশৃঙ্খল) তিনি 
. মহ করিতে পা্রিতেন না। সাধু-ব্ক্ষচারী অনবধানতাবশত; যখাতথা 
অপরিষ্কৃত বন্ত্রাদি ফেপিক্সা বাখিপে তিনি তাহা পরিষ্কার করাইয়া গুছাইয়া 
বাখিতেন। শ্রীত্রীমায়ের শিক্ষা ছিল--"অপচয় করতে নেই, অপচয়ে মা 
লক্ষ্মী কুপিতা হন।” তাই তিনি তাঙ্গা অব্যবহার্ধ পাজাদি বদলাইয়া 
নৃতন বাসন আনিতেন। তক্তদের আহারের পর পাত্রে পরিত্াক্ক 
উচ্ছিষ্ট কিংবা! তরকারির খোঁস! রাস্তার গককে দিতেন ; এমন কি 
রুমলালেবুর খোসা কিংবা আকের ছিবড়1 শুকাইয়! রাখিতেন- উম্নুন 
ধরাইতে প্রয়োজন হইবে বলিয়া! । পান-সাজা হইয়া গেলে বোটাগুলি 
গিনিপিগন্দের খাইতে দিতেন । ইহার কারণ এগুপির প্রতি তাহার 
তালবাসা নহে, কিন্তু উহ্থার! পানের ৰৌটা ভালবাসে, তাই এ ভাবে 
উহার সন্ধ্যবহার করিতেন । 

পাঠক যেন মনে করিবেন না, ইহা তো প্রতি গৃহস্থ-্ষরের বৃদ্ধারাই 
কিয়! থাকেন--ধর্মজীবনের অনুধ্যানকালে এই-সবের অবতারণা কেন? 
ইহার উত্তরে আমরা তাঁহাকে একবার স্বরণ করিতে বলি” প্রীরামরুষণোর 
প্রস্তিকার্ধ কিরূপ নুশৃঙ্ঘল ছিল এবং তক্তদের সুখন্থবিধার্য প্রতি তীহার 
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কতখানি তীক্ষদৃ্টি থাকিত; আর তাহাকে ভাবিয়া দেখিতে বলি-- 
স্বামীজীর শিক্ষাগুণে বর্তমান যুগে কর্ষ কিরূপে লেবা ও পূজায় পরিণত 
হইয়াছে। গোলাপ-মা অন্তরে অন্তরে জানিতেন, তিনি যে-কার্ধে নিযুক্ত 
আছেন, উহা! তাহার নহে, উহা! ঠাকুর ও প্রীত্ীমায়ের। অতএব 
কোনও কার্ধের সহিত স্বার্থ বিজড়িত না৷ থাকায় উহা তাহাকে বিমল 
আনন্দের অধিকারী করিত । 

দানে ছিলেন তিনি মৃক্তহন্তা । তাঁহার দৌহিত্র তীহাকে মাসিক ষে 
দশটি টাক! দিতেন, উহার অর্ধাংশ স্বীয় আহারাদির জন্ত তিনি মায়ের 
বাটাতে দিতেন; বাকী অর্ধাংশ দীন-দুঃখীর অভাবমোচনেই ব্যর়িত 
হইত । অভাবগ্রন্তেরা জানিত যে, গোলাপ-মার নিকট উপস্থিত 
হইলে একেবারে রিক্ত হস্তে ফিরিতে হুইবে নামা" বলিম্পা। ডাকিলেই . 
উপর হইতে কিছু পড়িৰে। এক পাগলী ছিল--সে আসিয়াই হাকিত, 
“গোলাপের মা, আমি এমেছি।” তাহার আগমনের সময়ানময় ছিল না; 
কখন বা বাজে সকলের শধ্যাগ্রহণের পর আসিয়া উপস্থিত! সম্মুথের 
দরজায় স্ববিধা হইল না দেখিয়া পশ্চাতের দরজায় গিয়! ভাক শুরু 
করিল, “গোলাপের মা।” গোৌলাপ-মা অমনি বপিয়া উঠিলেন, “এত 
পাতে তোকে কি দিই?” শেষ পধস্ত দিলেন কিন্তু কিছু, আর 
বলিলেন, “আহা, পাগল অনাথ, দোরে দৌরে মেগে খায়; সময় 
ছোক অসময় হোক, এলে একমুঠো দিতে হয়!” এমনও দেখ গিয়াছে, 
অপরের অভাব দুর করিতে গ্রিয়৷ তিনি হ্যং খণগ্রন্ত হইয়াছেন। 
আবার অন্তকেও তিনি এনক্সপ সেবায় আহ্বান করিতেন ; এইকূপে দরিদ্র 
প্রতিবেশীর চিকিৎসার জন্য ডাক্তার ডাকাইয়া! আনিতেন। অথচ নিতান্ত 
অসমর্থ ন1 হইলে স্বয়ং কাহারও সেবা গ্রহণ করিতেন ন]। 

সিদ্ধির উচ্চন্তরে আর্ঢ়। বিধবা ত্রার্মণী গোলাপ-ম! অর্থহীন কিংবা 
উচ্চাবস্থার সহিত সামঞ্ম্তহীন বলত সঙ্কীর্ণতা পবিত্যাগপূর্বক এক অপূর্ব 
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উদ্দারভূমিতে হ্প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।. দীর্ঘ অ-খের পর অরুচি- 
দুরীকরপার্থে শ্রশ্রীমা একদিন সেবককে একটু ভ'ট!-চচ্চড়ি আনিয়া দিতে 
বলিলেন। অব্রাহ্মণ সেবক মায়ের জাদেশে চুপি চুপি উহা আনিয়! 
দিলেন। খাওয়া গ্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সহয় সেখানে গোলাপ-ম! 
আসিয়া কাণ্ড দেখিয়া গঞ্জিয়া উঠিলেন, *শুদ্রের হাতের সকড়ি জিনিস 
খাচ্ছ কি ক'রে, মা?” ম৷ বুঝাইয়া দিলেন, “ভক্তের আবার জাত 
আছে 1?” পরক্ষণেই মায়ের মুখের প্রসাঁদী ভাট] মুখে পুরিয়া গোলাপ-ম! 
নীরবে বিদ্বায় লইলেন। 
গোলাপ-মা শ্রীত্রমায়ের ব্যবহ্ধত পায়খান। পরিষ্কার করিয়া! হয়তে। 
পরমূহর্তেই ঠাকুর-ঘরের কার্ধে যাইতেন। ইহা লক্ষা করিয়া মায়ের 
'জ্রাতুষ্পুত্রী নলিনী একদিন মাসের নিকট অভিযোগ জানাইলেন, 
“গোলাপ-দিদি পায়খানাসাঁফ ক'রে এসে আবার কাপড় ছেড়েই ঠাকুরের 
ফল ছাড়াতে গেল ; আঙ্জি বললুম, “ও কিগোলাপ-দিদি ) গঙ্গায় ডুব দিয়ে 
এস ।” গোলাপ-দিদি বললে, “তোর ইচ্ছা! হয় তুই যা ন11”” সমস্ত শুনিয়। 
্রন্ীম! বলিলেন, “গোলাপের মন কত শুত্ব-_কত উচু"যন! তাই ওর 
অত শুচি-অগুটির বিচার নেই--অত ভচিবাই-টাইয়ের ধার ধারে না। 
ওর এই শেষ জন্ম। তোদের অমন মন হ'তে আলাদা! দেহ দরকার । 
প্রামকৃষ্ণ তাই রামপ্রসাদ-বিবচিত গানটি গাছিতেন-_ 
“গুচি-অন্তচিবে লয়ে দিব্য ঘরে কৰে শুবি? 
(তাদের ) দুই সতীনে পিরীত হলে বে শামা মাকে পাবি।” 
গোলাপ-ার শুদ্ধ মন সন্ব্ধে ্প্রীম। আর একটি দৃষ্টাস্ত দিয়াছিলেন-__ 
“বুন্দাবনে মাধবজীর মন্দিরে আমরা দর্শন করতে গেছি--সঙ্গে ছেলে 
ঘোগেন এরা নব। কাদের ছেলে যেয়ে যেন নোংরা ক'রে দিয়ে গেছে। 
সবাই নাঁক সিটকুচ্ছে, কিন্তু কেউ পরিষ্কারের চেষ্টা কচ্ছে মা। গোলাপ 
তা দেখে অমনি নিজের নৃতন মকমলের ধুতি ছিড়ে পরিষ্কার করলে। 
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মাগীগ্ুলে! দেখে বলছে, “এ যখন ফেলেছে, তবে এরই ছেপে নোংবা 
করেছে রে।” আমি মনে মনে বলছি, 'মাধব, দেখ দেখ, কি বলছে! 
কেউ বা বলছে, 'এব! সাধূলোক, এদের আবার ছেলে পিলে কি? 
এ রা! ফেলছেন সববায়ের দর্শনের অস্থবিধা হচ্ছে--মন্দিরে ময়লা! বুয়েছে 
এজপ্র।” এই গঙ্গার ঘাটেই খাদ কোন মগূলা দেখে তো গোলাপ 
হেথা-সেথা! থেকে গ্তাকড়! কুড়িয়ে এনে পরিষ্কার ক'রে ঘটিঘটি জল ঢেলে 
ধুয়ে দিলে। এতে দশজনের স্ববিধা হ'ল । তার! যে শান্তি পেলে ওতে 
গোলাপেরও মঙ্গল হবে--তাদের শান্তিতে এরও শাস্তি হবে। অনেক 
সাধন-তপন্তা করলে, পূর্বজন্মের বহু তপন্তা থাকলে ভবে এজক্মে মনটি 
শুদ্ধ ছয়।” 

আর গ্োলাপ-মার ছিল অপূর্ব গঙ্গাতক্তি। অতি বৃদ্ধ বয়সেও তিনি 
যিসাহাষে' নিতা গঙ্গা্গানে যাইতেন। দেছত্যাগের জন্ত তিনি প্রন্ততই 
ছিলেন এবং পূর্ব হইতেই স্ত্রীভক্তদিগকে বলিয়া রাখিয়াছিঙেন, “যোগেন 
যাবে শুরুপক্ষে আর আমি যাব কৃষ্ণপক্ষে।” ১৩৩১ বঙ্গাব্দের ৪ঠ| পৌষ 
(১৯শে ডিসেম্বর, ১৯২৪ ), কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে অপরাহ্‌ চারিটার 
ময় ্ঞ্রীমাতাঠাকুরানীর একনিষ্ঠ সেবিকা গ্রীয় বাট বৎসর বয়সে বাঞ্ছিত 
লোকে প্রয়াণ করিলেন। 


গোরী-মা 


১৮৯৪ শ্রী্টাব্ষে শিকাগো হইতে স্বামী বিবেকানন্দ একখানি পত্রে গ্রশ্ন 
করিতেছেন, “গৌর-মা কোথা? এক হাজার গৌর-মাঁর দরকার-- 
00615 5010106 52111 (মহতী ও চেতনাদাহিনী শক্ি )।” গৌবী-মার 
ইহা অতি উত্তম পরিচয় । গৌরী-ম! বিভিন্ন লয়ে বিভিন্ন ব্যক্ির ছারা 
নানাভাবে অতিহিত হুইতেন। ঠাকুর ও শ্রীউমারের নিকট তিনি ছিলেন 
“গৌরদীসী'। ম্বামীজীর পত্রাবলীতে ইহারই রূপান্তর “গৌর-মা' নামের 
উল্লেখ দেখিতে পাই। ভক্তমহলে ইহাই ছিল তাহার মধ্যম বয়সের 
প্রচলিত নাম। তাহার জঙ্গ্যাস-গ্রহণের পর নাঁষ হয় 'গৌন্ীপুরী' 
তাই জনসাধারণের নিকট তিনি পরে 'গৌবী-মা" বলিঘ্াই পরিচিত হল 
্বীয় ভক্তদের তিনি ছিলেন “মাতাজী" ১ আবার পিতৃগৃছে তাহার নাম 
ছিল “মুড়ানী+ ব! কদ্রাণী? | 

যুড়ানীর জন্ম হয় ভবাশীপুরে মাতৃলগৃহে। তাহার পিতা পার্বভীচরণ 
চট্টোপাধ্যাক়্ হাওড়ার শিবপুর অঞ্চলে বাস করিতেন এবং প্রত্যহ 
পূজার্চনান্তে সেখান হইতে খিদদিরপুরে এক অস্দাগরী অফিসে কার্ধ 
করিতে যাইতেন। নিষ্ঠাবান পাবতীচরণের কপালে চন্দন দেখি 
আফিসের সাহেব উপহাস করিলেও তিনি শ্বধর্মচি্ ত্যাগ করিতেন ন!। 
পার্বতীচরণের সহধমিণী গিরিবাল পিতৃসম্পত্তির অধিকারিণী হইয়া 
উহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্ত প্রায় পিতৃগৃহেই থাকিতেন। পার্বভীচরশেরও 
সপ্তাহে ছুই-এক দিন শ্বশ্তর বাড়িতেই কাটিত। মুড়ানী ছিলেন এই 
দম্পতির চতুর্থ সস্তান ও দ্বিতীয়] কণ্প। 

মাতা গিরিবালা বাঙ্গলা ও সংস্কৃত সাহিত্যে বিশ্রে বাৎপত্তি লাত 

১করিয়াছিলেন এবং বহু স্তব ও ধর্মসন্গীত রচনাপূর্বক 'নামসার' ও 
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“বৈরাগ্য-সঙ্গীতমালা' নামে পুস্তকাঁকাঁরে প্রকাশ করেন। তাহার 
স্থকষ্ঠোখিত শ্বরচিত সঙ্গীতে ধর্মপিপান্থুর মনে ভক্তির উদ্রেক হইত। 
এতদ্বাতীত তিনি ছিলেন একজন আধ্যাত্মিক-অন্ুভূতিসম্পন্ন সাধিক]। 
আবার বিষয়কর্মেও ছিল তীহার অসাধারণ শক্তি ও দক্ষতা। 
শীস্তপ্রককতি পার্বতীচরণ সহধর্স্িবীকে বলিতেন, “এত ঝঞ্চাটে দরকার কি? 
আমাদের তো কিছুর অভাৰ নেই। এ-সব আপদ ছেড়ে চল কাশী 
গিয়ে বাকী কটা দিন শান্তিতে কা্টাই।” অমনি কালী-সাধিক! 
গিরিবাল! সদর্পে বলিয়া! উঠিতেন, “অন্যাক্-অত্যাচার আমি নীরৰে 
সইব কেন? যা অন্থবনাশিনী আমার সহায়--আমার অনিইই কেউ 
করতে পারবে ন!, দেখে নিও ।” পিতা ও মাতার এই ধর্মাপ্রাণিত 
কুহ্মকোমল ও বজদৃঢ় স্বভাবের মিশ্রণে মুড়ানীর চরিজ বড়ই চিত্তাকর্ষক 
হইয়াছিল। মাতৃধ্যানে নিমগ্জ! গিবিবালা এক বাজ্জে স্বপ্পে দেখিয়াছিলেন, 
মহামায়া যেন এক জ্ঞোতির্মরী বপলাবণ্যসম্পন্ন৷ দেবকন্তাকে তাহার 
হস্তে তুলিয়া দিতেছেন। ইহারই পরে মুড়ানী ভূমিষ্ঠ হন। তাহার 
জন্মকাল অনিশ্চিত। তবে সম্ভবতঃ ১৮৫৭ গ্রীষ্টাবধে (১২৬৪ বঙ্গাকে ) 
তাহার জন্ম হয়। মান বা তিথিও অজ্ঞাত। তবে একসময়ে ভক্তগণ 
তাহার জন্মোৎসব করিতে আগ্রহান্বিত হইলে তিনি বপিয়া ছিলেন, 
“আমার জন্মোৎমব তোর যদ্দি নিতান্তই করবি, তবে নিত্যানন্দ প্রভুর 
জন্মতিথিতেই করিস।” ইহ! তাহার জন্মতিথির পরিচায়ক ন! হইয়া 
সম্ভবতঃ তাহার নিরভিমাঁনতারই গ্োতক । 

বাল্যকাল হইতেই মুড়ানীর জীবনে ধর্মস্পৃহা ও বৈরাঁগোর আভাদ 
পাওয়া যাইত। বালিকা আপনমনে দেবপৃজাদিতে রত থাকিত, 
ক্রনদনকালে দেবতার নাম শুনিয়া! শাস্ত হইত, আর ভিক্ষুককে কিছু না 
দিয়! ক্ষান্ত হইত না। আশৈশব সে নিরামিষাশী। তাহার বেশতভৃযায় 
মন ছিল না এবং কোন বিষয়ে যাক্াও ছিল না। একদিন অগ্রজের 
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সহিত নৌকাভ্রমণকালে তাহার মনে হইল, “অলঙ্কার তো বৃথা । এ-সব 
না থাকলে আমার কষ্ট হবে কি?” অশনি সোনার বাল! খুলিয়া 
চিবাইয়া দেখিল উহাতে কোন ম্বাদ আছে কিনা । তারপর অপরের 
অলক্ষিতে উহা! জলমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল। পাড়ার “চণ্তীমাঁম।” জ্যোতিব 
শানে স্থপর্তিত ছিলেন; তিনি বালিকার হাত দেখিয়! বলিলেন, “এ 
মেয়ে যোগ্রিনী হবে।” চণ্তীমামার নিকট মুড়ানী তাঁহার তীর্থভ্রমণেনর 
কথা তন্ময় হইয়া শুনিত এবং ভাদৃশ পটভূমিকার স্বীয় ভাবী জীবনের 
পরিকল্পনা! রচনা করিত। 

মুড়ানীর জীবনের ভবিস্তৎ পরিণতির একটা প্রত্যক্ষ পূর্বাভাসও 
পাইতে বিলম্ব হুইল না। বালিক1 যখন মাত্র দশমবর্ষীয়া, তখন নে 
এক সকালে ক্রীড়ারতা অপর পমবয়স্কাদের সহিত মিলিত না হইয়! 
বিস্তৃত প্রাঙ্গণের এক পার্থে নীরবে উপবিষ্ট ছিল; এষন সময় 
যদৃচ্ছাক্রমে জাগত আজানুলদ্িতবাহু উদ্গারদৃষ্টি জনৈক ব্রাহ্মণ তাহাকে 
জিজাম! করিলেন, “নবাই খেলছে, আর তুমি ঘে বড় একলাটি চুপচাপ 
বসে আছ?” বালিকা ব্রাঙ্মণচরণে প্রণাম করিয়া! উত্তর দিল, “ওসব 
খেল! আমার ভাল লাগে ন1।” ব্রাহ্মণ আশীর্বাদ করিলেন, “কৃষ্ণ ভক্তি 
হোক!" বালিকা তাহার ঠিকানা! জানিয়া লইল ও কিছুদিন পরে 
অগ্রজ অবিনাশচন্দ্রের সহিত বরাহুনগরে মাতৃঘন। বগল! দেবীর শ্বশুরালয়ে 
উপস্থিত হইলে ব্রাদ্ধপের সন্ধান করিতে থাকিল এবং অবিলদ্ে 
দক্ষিণেশ্বরের নিকটবর্তী নিমতে-ঘোলার এক কদলীবনে সেই ব্রাহ্মণকে 
ধ্যাননিরত দেখিতে পাইল। ধ্যানতক্ষে সাধক তাহাকে বলিপেন, “তুই 
এসেছিল?” ভারপর এক ব্রাঙ্মণ-পরিবারে তাহার থাকার বাবস্থা করিয়া 
দিলেন এবং পরদিন গঙ্গান্সানান্তে পুনর্বার উপস্থিত হইলে তাহাকে দ্বীক্ষা 
ধিলেন। নেঙিন ছিল বাসপূর্ণিকা। এদিকে পরিবারের লোক 
বালিকাকে গৃছে না দেখিয়া! হতবৃদ্ধি হইলেন। বহু. অস্থপন্ধানের পর 
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অবিনাশচন্দ্র নিমতে-ঘোলার সাধকসম্ীপে উপস্থিত হইলে তাহাকে 
সাত্বনা দিয়া সাধক বলিলেন, “দেখ বাঁবা, ও ছেলেমানয, ওকে যেন 
কেউ বকো না। হলদে পাখী ধরে রাখ! দায়।” বালিক1 সাধকের 
ইঙ্িতে গৃহে ফিরিল। 

মুড়ানী বাল্যকাল হইতেই ৬কালীতভত্ত ছিলেন; ভিনি নিত্য দেবীর 
পৃজার্চন1! করিতেন এবং নিদ্রাভঙ্ষে দেবীর নাম লইতেন। এদিকে 
চশ্তীমায়ার নিকট গৌরাঙ্দেবের অলৌকিক জীবনবৃত্তান্ত শুনিয়া! তাঁহার 
প্রতিও বিশেষ আকৃই হুইয়াছিলেন। বৈষ্বভাবে প্রভাবিত সুড়ানী 
একদিন মুত্তিকানিমিত শালগ্রাম-পৃজায় রত হইলেন; তাদৃশ প্রতীকে 
পূজা করিতে নাই জানিয়াও নিবৃত্ত হইলেন না। নিমতে-ঘোলার 
সাধকের নিকট দীক্ষালাভের কিয়ৎকাল পরেই এক অপরিচিত ব্রজরমণী 
মড়ানীর গৃহে আতিথাগ্রহণ করিলেন এবং ক্রমে বালিকার সহ্কিত 
তাহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইল। ব্রজবমণী “দামৃ', “দামোদর+ বা “রাধা 
দ্বামোদর” নামীয় এক নারায়ণশিলাকে জীবন্ত দেবতাজানে পৃজাদি 
করিতেন এবং তাহার সছিত অনুরূপ আচরণও কন্িতেন। বিদায়কালে 
তিনি সেই শিলা মৃড়ানীর হস্তে সমর্পণপূর্বক বলিলেন, “এই শিল1 আমার 
ইহকালের ও পরকালের সর্বন্থ, বড় জাগ্রত ঠাকুর ইলি। তোমার প্রেষে 
ইনি মজেছেন 1” তদবধি ব্রজরমণীর অন্গকরণে মৃড়ানী দামোদরের পৃজায় 
নিরত হইলেন, আর তাহার স্থির সঙ্কল্প হইল যে, এই ঠাকুরটিকেই 
জীবনমন অর্পণপূর্বক ধন্ঠ হইবেন, এতস্তিন্ন অন্ক কোন মন্ধুস্পতি বরণ 
করিবেন না। 

এই সময়ে (১৮৬৮ হ্বী:) কুমারী জ্রাম্সিস মেরিয়। মিলহ্যানের 
কর্তৃত্বাধীনে উচ্চবর্ণের হিন্ুবালিকাদের জন্ত ভবানীপুরে একটি বিস্তালয় 
স্থাপিত হইলে সৃড়ানী উ্ধাতে পাঠাত্যাস আরস্ত করিলেন এবং শী্ই 
বিদ্তালয়ে সর্ববিষন্ে উত্তম ছাত্রী বলিয়! বিবেচিত হওয়ায় একটি দ্বর্ণপেটিক 
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পুরস্কার পাইলেন । কিন্তু ধর্মসন্বন্ধে বিস্তালয় কর্তৃপক্ষের অনুদারতানিবদ্ধন 
অপর অনেক বালিকার সহিত তাহাকে অচিরে এ বিস্ালছ ত্যাগ করিয়া 
নবপ্রতিষ্ঠিত অপর হিন্দুবিস্তালয়ে যোগ দিতে হইল। অতঃপর মিশনরীবা 
বিবাদ মিটাইয়া ফেলিলেন বটে ; কিন্তু বড়ানীর আর বিগ্ভালয়ে যাওয়! 
হইল ন1। কারণ বিবাদের অবসান হইলেও হিশুসমাজ তখনও 
বালিকাদের অধায়নসম্বন্ধে বড়ই সক্কীর্ণ ভাব পোষণ করিত। তথাপি 
ইতোমধ্যেই সুড়ানী চণ্ডী, গীতা, বহু দেবদেবীর স্তোত্র, রামায়ণ, মহাভারত 
এবং মুগ্ধবোধব্যাকরণের অনেক অংশ কণস্থ করিয়! লইয়াছিলেন। 
বালিকার বয়স বাড়িতেছে, অতএব বিবাছের জন্ক পাত্রের অনুসন্ধান 
হইতে লাগিল। পরস্ত বালিকার ধনুর্ভক্গপণ--তিনি “তেমন ৰরকেই 
বিবাহ করিবেন, যাহার মৃত্যু নাই।” পাত্রী দেখিতে আসিয়! পাক্র- 
পক্ষীয়গণ কল্ঠার রূপাদির প্রশংসা করিলেন ; কিন্তু তাহার সট্টিছাড়। কথা 
শুনিয়া গৃহে লইয়া! যাইতে সম্মত হইলেন না। অগত্যা! স্থির হইল যে, 
বালিকার ভগিনীপতি পানিহাটা-নিবাসী ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের হস্তেই 
ত্রয়োদশ-বর্ষীয়া মুড়ানীকে অর্পণ কর! হইবে। মুড়ানী অমনি কুত্রাণী 
সাঁজিলেন এবং বিবাহের বাজে আত্মরক্ষার জন্ত একটি অর্গলবন্ধ কক্ষে 
আশ্রয়গ্রহপপূর্বক সর্বপ্রকার অন্থনয়-বিনয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন । 
অবশেষে ইহাতেও পরাজয় অবশ্তসাবী জানিয়! জননীর সাহাধ্যে এক 
মাসীমার বাড়িতে আশ্রয় লইলেন। আত্মীয়গণ তথাপি প্রকাশ করিয়া 
দিলেন যে, ভগিনীপতির সহিত তাহার কন্তার বিবাহ হুইয়। গিয়াছে ! 
গৃহে প্রত্যাগত মুড়ানী পূজারাধনায় আরও গভীরভাবে মনোনিবেশ 
করিলেন। এদিকে চণ্তীমামার বর্ধিত তীর্ঘগুলি তাহাকে মৌন আহ্বান 
জানাইতেছিল ; তাই প্রত্যুষে তিনি গৃহত্যাগ করিয়া চলিলেন। কিন্ত 
অনত্যন্ত থাকায় বেশী দূর অগ্রসর হইবার পূর্বেই গ্জনবর্গের দৃষ্টিপখে 
পড়িয়! তাহাকে গৃছে ফিরিয়া নজরবন্দী হইতে হইল। এই মুক্তিকামী 


গৌরী-মা ৪৮৫ 


বালিকাকে গৃহে ধরিয়া! রাখিতে হইলে অন্ততঃ মধ্যে মধ্যে তীর্থাদি ও 
সাধু-দর্শনের সুযোগ দেওয়া আবশ্টক বিবেচনায় অত:পর তাহাকে কালনা, 
নবন্থীপ প্রভৃতি স্থানে লইয়া যাওয়া হয়। এইভাবেই একদিন ভগিনী 
বগল1 ও ভগিনীপতি প্রভৃতির মছিত তিনি সাগরসঙ্গমে চলিলেন--তাহার 
বয়স তখন অষ্টাদশ বৎসর | মেলার জনসমাগমের মধ্যে সুযোগ পাইয়া 
তৃতীয় দিবসে মৃড়ানী আত্মগোপন করিলেন। এদিকে বহু চেষ্টাতেও 
আত্মীরগণ তাহার সন্ধান না পাইয়া গৃহে প্রতিগমন করিলে স্বড়ার্নী 
গুপস্থান হইতে নির্গত হইয়া উত্তর-পশ্চিমদেশীয় একদল সন্গ্যাসী ও 
সন্ন্যাসিলীর সহিত পার্বত্যাঞ্চল-বাপিনীর বেশে হরিদ্বারাঁভিমুখে অগ্রসর 
হইগ্পেন। এই সাধুসজ্ঘে তিনি “গোরী-মায়ী? নামে পরিচিতা হইলেন । 
ক্রমে হরিছ্বারে উপস্থিত হুইয়! তথায় কিছুকাল অবস্থানাস্তে গৌরী-মা 
হিমালয়পাদমূলে হৃদ্ীকেশে গমন করিলেন। স্থানটি তপস্যার অনুকূল ; 
স্থতরাং তিনি তথায় কৃচ্ছুদাধনায় রত হইলেন। পরে তাহার মন 
৬কেদারবদদরী প্রভৃতি দর্শনে ধাবিত হইল। উত্তরাখণ্ডের বহুজনবিশ্রুত 
এসকল তীর্থ দেখিয়া তিনি ৮অমরনাথ ও জালামুখী প্রভৃতিও দর্শন 
করিলেন। ইহারই মধ্যে একবার তিনি ষমুনোত্রী এবং গঙ্গোত্রী'ও দর্শন 
কবিয্ছিলেন। 

গলায় দামোদর-শিল1 ঝুলাইয়া গৈরিক-পরিহিতা! সন্গ্যাসিনী তখন 
চলিয়াছেন-_পদব্রজে--এক দুর্গম তীর্থ হইতে ছুর্গমতর তীর্থাস্তরে । 
তীছার ঝোলাতে আছে ম| কালী ও গৌরাঙ্গদেবের পট, চণ্ডী, ভাগবত 
ও নিত্যব্যবহার্ধ সামান্ত ভ্রব্য। লোকের দৃষ্টি এড়াইৰার জন্য তিনি 
কেশকর্তন করিয়া অঙ্গে ভশ্ম কিংবা মৃত্তিক! 'মাখেন এবং কখন 
পাগলিনীর স্তায় ব্যবহার করেন। কখন বা আলখাল্স! ও পাগড়ী পরিয়া 
পুরুষদের বেশে চলেন ? বাক্যালাপ বিশেষ করেন না এবং ভিক্ষাদির 
অন্ভও লোকালয়ে গমনের তেমন প্রয়োজন বোধ করেন ন1। অবহেলায় 


৪৮৬ স্ীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিক। 


দুর্বল শবীর মধ্যে মধ্যে শীতের প্রকোপ সম করিতে না পারিয়! সংজা! 
হারায়, আর পার্বত্য নারীদের শুশ্রধায় পুনঃ চেতনাগ্রাপ্ত হয়। আবার 
উহারই মধ্যে চলে ্বেচ্ছাকৃত কচ্ছুতা বা উদয়াস্ত জপ। সেএক 
চমৎকার চিত্র 1১ 

কয়েক বৎসর এইভাবে পরিভ্রমণের পর তিনি যখন বন্দাবন ও 
রাঁধাকফণের অন্ান্ত লীলাতূমিসন্দর্শনে নিরত আছেন, তখন শ্তামাচরণ 
মুখোপাধ্যায় নামক ষধূরাবাসী তাহার এক দূরসম্পককীয় কাক! তাহাকে 
অকম্মাৎ দেখিতে পাইয়! ব্লপূর্বক খ্বগৃছে লইয়! গেলেন এবং কলিকাতায় 
সংবাদ পাঠাইলেন। কিন্তু গৌরী-ম! এই কৌশল বুঝিতে পারি! মথুর! 
হইতে পলাইয়1 গেলেন ও রাজপুতানার তীর্থাদিদর্শনাস্তে সৌরাষ্টে উপনীত 
হইলেন। এই যাত্রায় জয়পুর, পুফর, প্রভা, দ্বারক1 ইত্যাদি বহু তীর্থ 
তিনি দর্শন করিয়াছিলেন । স্দামাপুরীর নিকটে কোন গ্রামে চিকিৎসা 
ও সেবার অভাবে বিস্থচিকারোগে অনেকের প্রাণনাশ হইতেছে জানিয়া 
গৌরী-মার মাতৃহদয় কাদিয়। উঠিল এবং তিনি প্রান্তীয় সরকার ও 
জনসাধারণের পাহাধ্যে ইহার যথাসাধ্য প্রতিকার করিলেন। দ্বারকায় 
রণছোড়জীর মন্দিরে জপ করিতে করিতে বালকবেশী শ্যামহুন্মরের তিনি 
দর্শন পাইলেন। এইভাবে বিভিন্নস্থানে শ্রীক্ণকে পূর্ণরূপে পাইবার 
অতৃপ্ত বাসনা লইদ্া ভ্রমণ করিতে করিতে গৌনী-মা পুনর্বার বৃন্দাবনে 
আসিলেন। এখানেও শ্রীকষ্চ-নাক্ষাৎকারে বঞ্চিত থাকিয়া তিনি 
আত্মুবিসর্জনোদ্গেশ্্ে নিশাকালে ললিতাকুকে উপস্থিত হইলেন; পরস্ধ 
সেখানে এক অত্ভৃতপূর্ব দর্শনলাত করিয়! বিপুল আনন্দসাঁগরে নিমগ্তা 


১ আমর] এই প্রবন্ধরচনার জন্য প্রধানত: শ্রীঞ্রীসারদেশ্বরী আগ্রম হইতে প্রকাশিত 
'গৌরী-মা গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়াছি । গৌরী-যার তীর্ঘত্র মণ ও স্তপত্তার কাহিনী উহ। 
হইতে সংগৃহীত । কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের একখানি পত্রে গৌরী-সার কিছুকাল 
পাহস্থ্য-জীবনযাপনের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া বার। 


গৌরী-মা ৪৮৭ 


কইলেন-_পূর্বের ইচ্ছা আর কার্ধে পরিণত হইল ন1। ইতোমধ্যে শ্বামাচরণ 
কাকাও তাহার প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পাইয়াছিলেন ; বুতরাং পূর্বসংকল 
অন্মারে গৌরী-মাকে গৃহে আনিলেন এবং সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় 
লইয়া গেলেন। দার্থকাল পরে গৃহে প্রত্যাগতা মুড়ানী আত্মীয়ন্বজনের 
প্রাণচালা নেহমমতা৷ পাইলেন এবং সমুৎস্থক সকলকে তীর্ঘভ্রযণাদির গল্প 
শুনাইয়া তৃপ্তিলাত করিলেন । কিন্তু সন্গাসিনীর পক্ষে এভাবে দীর্ঘকাল 
যাপন করা অসম্ভব হওয়ায় তিনি শীস্রই ফিরিয়া! আসিবেন, এই আশা দিয়া 
৬পুরুবোত্রম-দর্শনে চলিলেন। 

গৌবী-মার গভীর নিষ্ঠাভক্তি ও পাত্ডিত্য ইত্যাদির পরিচয় পাইয়া 
৬জগন্নাথের পুরোহিতগণ তাহার ইচ্ছামত দর্শনা্দির ব্যবস্থা করিয়! 
দিলেন। ুস্ক্হ হইতে তিনি কোঠাবের জমিদার ও ভক্ত রাধারমণ বন্ধ 
মহাশয়ের আমন্ত্রণে তাছার গৃছে উপস্থিত হইলেন। ১২৮৭ বঙ্গাবে বন 
মহাশয়ের সহিত গৌরী-মাঁর প্রথম্থ পরিচয় হয়। ভক্তি, বৈরাগ্য ও 
ভগবত্প্রসঙ্গে বন্থ মহাশয় বিশেষ যুগ্ধ হইয়! তাহাকে মধ্যে মধ্যে 
কলিকাতাস্থ নিজ বাটাতে ও বুন্দাবনে “কালাধাবুর কুঞ্জ আহ্বান 
করিয়া রাখিতেন। রামরুঞ্চ-সঙ্বে স্থপরিচিত বলরাম বস্থ ইহারই পুত্র । 
বলরামবাবুর সহিত গৌরী-মাঁর ভ্রাতা অবিনাশচন্দ্রের সৌহার্দ্য ছিল। 

শক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্তনাস্তে গৌরী-ম! নবহ্ীপ যান । প্রীপৌবাঙ্গের 
লীলানিকেতন এই নবছীপ তাহার বড় প্রিয় ছিল; তিনি বলিতেন, “নদে 
আমার শ্বশুরবাড়ি ।” ইচ্ছাই ছিল নবন্ধীপচন্দ্রের সহিত তাছার চিরসম্বদ্ধ। 
নিত্যানন্দ প্রভুর মৃতি নয়নগৌচর হইলে তিনি ভাস্থরবোধে অবগুন 
টানিয়া দিতেন । নবদ্বীপ হইতে ফিরিয়া] তিনি পুনর্বার বৃন্দাবনে গেলেন । 
এই সময়ে ব্লরামবাবু বৃন্দাবনে ছিলেন এবং তৎপূর্বেই শ্রীরামকফের 
কপালাতে ধন্ত হইয়াছিলেন। তিনি গৌবী-মাকে জানাইলেন, “দিদি, 
দক্ষিণেশ্বরে এক মহাপুরুষের দর্শন পেয়েছি--দনক-ননাতনের মতো তার্জ 


৪৮৮ শ্রীরামকৃঞ্*-ভক্তমালিক। 


তাব। ভগবৎপ্রসঙ্গ করতে করতেই সমাধি হয়। তুমি একবার অবস্ত 
তাকে দেখে আসবে ।” গৌরী-ম শুনিয়া গেলেন মাত্র । কিন্ত তখনই 
কলিকাতার দিকে যাত্র! না করিয়! অকণ্মাৎ সকলের অজ্ঞাতসাবে 
সবীকেশে উপস্থিত হইপেন--অভিপ্রায়, আবার কেদার-বদরীদর্শনে যান। 
কিন্তু খবর পাইলেন যে, তাহার মাতা অন্ুস্থ; অতএব মধুর! হইয়া 
কলিকাতায় ফিরিলেন। সেখানে মাতাকে কিকিৎ সুস্থ দেখিয়া! তিনি 
শীক্ষেত্র যাত্রা করিলেন। এখানেও হরেক মুখোপাধ্যায় নামক এক বৃদ্ধ 
তাহাকে বলিলেন, “মাগো, দক্ষিণেশ্ববে দেখে এলুম এক অসাধারণ 
মাস্য--অপরূপ রূপ,জ্ঞানে ভরপুর, প্রেমে ঢলঢল, ঘন ঘন সমাধি ।” 
শ্রক্ষে ত্র হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি যখন বলরাম বন্থু মহাশয়ের গৃছে 
আশ্রপন লইলেন, তখনও বস্থু মহাশয় তাহাকে পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে 
সাধুদর্শনে যাইতে অন্ধরোধ করিলেন; কিন্তু গৌরী-মা তখনও কোন 
আকর্ষণ অনুভব না করার সহান্যে জানাইলেন, “জীবনে অনেক সাধুদর্শন 
হয়েছে, দাদা, নতুন কোন সাধুদর্শনের সাধ আমার নেই। তোমার 
সাধুর ঘি ক্ষমতা থাকে, আমায় টেনে নিয়ে যান-_তার আগে আমি 
যাচ্ছিনে।” 

টান একদিন অগ্রত্যাশিতরূপে আঁদসিল। সেদিন গৌরী-ম! 
অভিষেকান্তে দামোঘরকে সিংহাসনে রাখিতে গিয়া! দেখেন, সেখানে 
মান্গষের ছুইখানি জীবন্ত চরণ, অথচ দেহের অন্ত অবয়ব নাই। 
অভিনিবেশসহকারে দেখিয়া বুঝিলেন,নক্ছনের ভ্রম হয় নাই । দাষোদরকে 
তুলসী দিলেন--তুলনী গিয়া! পড়িল এ চরণযুগলে। গৌনী-ম! বাহ 
জানশৃন্ক হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। বন্ধপত্বী অনেকক্ষণ পর্ধস্ত তাহার 
সাড়। না পাইয়া দরজা ধাক করিয়া দেখিলেন তিনি ভৃলুতিতা ও 
জানশৃন্া । তিন-চার ঘণ্টা পরে জানলাত করিয়াও তাহার বাকাম্ব,তি 
'হইল না-শুধু বোধ হইতে লাগিল, কে যেন তাহার :হৃদয়কে স্কতায় 


গৌরী-মা ৪৮৯ 


বাধিষ্বা টানিতেছে। দিন-রান্রি এইভাবেই কাটিয়া গেল। প্রত্যুষের 
পূর্বেই তিনি বহিষ্রীরে আসিয়া! বাহিরে যাইতে চেষ্টা করিলেন। ছ্বাবী 
জিজ্ঞাসা করিল, “কোথা যাবেন 1” গৌরী-মার কিন্তু উত্তর নাঁই। 
ইতোমধ্যে বস্থু মহাশয় আসিয়া প্রশ্ন করিলেন, “দিদি, দক্ষিণেশ্বরের 
মহাপুরুষের কাছে যাবে?” গৌরী-মা নীরবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়। 
রছিলেন। ইঞ্াকেই সম্মতিজ্ঞানে গাড়ি ডাকাইয়। ম্বপত্বী ও আর 
ছুই-একজন মহিলাসহ গৌরী-মাঁকে লইয়1 বন্থ মহাশয় দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত 
হইলেন। তখন সবেমাত্র প্রভাত হইয়াছে । আগত ভক্তগণ দেখিলেন, 
দক্ষিণেশ্বরের মহাপুকুষ ম্বকক্ষে বসিয়! আপন মনে স্থতা জড়াইতেছেন 
আর গাহিতেছেন, 
“যশোদ। নাচাত গো মা বলে নীলমণি, 
সে রূপ লুকালি কোথা, করালবদনি শ্টামা? 
একবার নাচ গে! শ্যামা!” ইত্যাদি 

ভক্তগণের কক্ষপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে স্থৃতা-জড়ানে! শেষ হইল । গৌরী-মা 
বুঝিগেন, তাহার সেই অব্যক্ত বেদনার উত্স কোথায়, আর সবিষ্ময়ে 
দেখিলেন-_-এই তে সেই পূর্বদৃষ্ট জীব চরণযুগল ! প্রীরামরুষ্ণ যেন কিছুই 
জানেন না! তিনি বলবামের নিকট জিজ্ঞাস] করিয়া! গৌরী-মার পরিচয় 
পাইলেন এবং অনেকক্ষণ ধর্মগ্রসঙ্গ করিলেন । বিদ্বায়কালে গৌরী-মাকে 
বলিলেন, “আবার এসো, মা।” ইহা! ১২৮৭ বঙ্গাকের কথা-_গোৌবী-নার 
বয়ন তখন পঞ্চবিংশ বর্ষ। 

পরদিবস প্রত্যুষে গঙ্গাজানাস্তে দুইথানি পরিধেয় বন্ধ ও বক্ষে 
দরীমোদরকে লইয়া গৌরী-ম! গুনর্বাব একাকী দক্ষিণেশ্বরে যাত্রা করিলেন। 
ঠাকুর তাহাকে দেখিয়াই বলিলেন, “তোর কথাই ভাবছিলুম 1” 
গৌবী-মাও ভাবে গদ্গদ হইয়া নিজজীবনের অনেক কাহিনী ও 
দামোদরের পিংহাদনে তাহারই পাদপদ্াদর্শনের বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলিলেন 


৪৯০ শরীরামকৃষ্-ভক্তমালিকা 


“তুষি যে এখানে লুকিয়ে ছিলে, জাগে তো! তা বুঝতে পারিনি, বাবা!” 
উত্তরে ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন, “তাহলে এত সাধনভজন কি ক'রে 
হ'ত ?”--জবশেষে নহবতে প্রীক্ীমাতাঠাকুরানীর নিকট লইয়! গিয়া 
বলিলেন, “ওগো! ব্রহ্মময়ী, একজন সঙ্গিনী চেয়েছিলে- এই নাও 
একজন মঙ্গিনী এল।” তাদবধি কিছুকাল গৌরী-ম! দক্ষিণেশ্বরে বাস 
করিয়াছিলেন। কিন্তু মাতাঠাকুবানীর অবর্তমানে তাহার দক্ষিণেশ্ববে 
থাকা সম্ভব না হওয়ার দ্িনি কলিকাতায় বলরাম-মন্দিরে ফিরিয়! 
আসেন । দূরে থাকিলেও শ্রীরামরুষ্ণের দর্শনস্পৃহা! তাহার মনে মধ্যে মধ্যে 
এতই প্রবল হইত যে. তিনি একদিন আহারাস্তে হ্তগ্রক্ষালনাদির 
পূর্বেই এরূপ আকর্ষণে দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিবেন 
এমন সময় মনে পড়িল যে, হাত অপবিত্র লঙ্জিত হইয় ছাত ধুইতে 
চলিলেন। 

গৌবী-মা বিভিন্ন সময়ে বিবিধ ভাবে শ্রীরামকষের সান্গিধয ও সেবার 
অধিকারী হইয়াছিলেন। ঠাকুরের ভ্রাতৃপ্পুত্র শ্ীযুত রামলাল চট্টোপাধ্যায় 
লিখিয়াছেন যে, গৌরী-মা! অনেক সময় নিজহস্তে ঠাকুরের বিশেষ প্রিয় 
খাগ্যলামগ্রী গ্রস্তত করিয়া পরমযত্রে তাহাকে খাওয়াইতেন এবং নহুবতে 
মধুরকণ্ঠে ঠাকুরকে উচ্চ উচ্চ ভাবের গান এবং কীর্তনাদি শুনাইয়া সমাধিস্থ 
'করিয়া দিতেন। আরও লিখিয়াছেন ঘে, ঠাকুর গৌবী-মাকে মহাতপশ্ষিনী 
ভাগাবতী ও পুণ্াবতী বলিয়া নির্দেশ করিতেন। গৌরাঙ্গলীলায় 
আকমগ্রা গৌবী-মার মনে প্রীরামকৃষ্ণাবতারেও তুল্যরপ মহাভাবে 
সত্বতা ও ভূপতনার্দি-নিবীক্ষণের আকাক্ষা জাগিত এবং তখনই ঠাকুরের 
দেহাবলম্বনে এরূপ লীলা প্রকটিত হইত। ইহাতে গৌরী-মা একদিকে 
যেমন পুলকিতা৷ হইতেন, অপরদিকে তেমনি ঠাকুরের দৈহিক কই দেখিয় 
এক্প বাসনাদমনে হত্ববতী হইতেন। গৌরী-যার জননী গিরিবালাও 
কয়েকবার ঠাকুরকে দর্শন করিয়াছিলেন । 


গৌরী-ম। ৪৯১ 


ঠাকুর গৌরী-মাকে কত উচ্চাধিকারিণী মনে করিতেন, ভাহার 
প্রমাণম্বরূপে বল! যাইতে পারে যে, ঠাকুরের ভক্ত শ্রীযুক্ত কেদারনাথ 
চটোপাধ্যায় গ্রীষ্টান ভক্ত উইলিয়ম সাহেবকে ঠাকুরের সহিত পরিচিত 
করিয়া দিলে তিনি সাহেবকে বলবরামগৃছে গৌরী -মার সহিত দেখা! করিতে 
বলেন। যথাসময়ে সাক্ষাৎ হইলে সাহেব গৌরী-মাকে 'মাদ্দার মেরী" 
বলিয়া! সম্বোধনপূর্বক ভূমিষ্ঠ প্রণাম করেন এবং ভগবানে ভক্তিলাভের জন্য 
আশীর্বাদ প্রার্থন। করেন। ইহারই একসময়ে ঠাকুরের সান্নিধ্যের ফলে 
গৌরী-ম! সর্ববিষয়ে উদ্দারদৃষ্টিসম্পন্ন! হইয়াছিলেন। একবার রামনবমীর 
উপবাসদিবদে ঠাকুর জলযোগকালে অর্ধতুক্ত মিষ্টান্ন গৌরী-মাকে ছিলে 
তিনি অল্লানব্দনে এ প্রসাদ গ্রহণ করিলেন; তখনই বামনবমীর কথা 
ল্মরণ হওয়া ঠাকুর কহিলেন, “এই রে! আজ যে বাখনবমীর উপবাস!” 
গৌরী-মা অমনি উত্তর দিলেন, “তোমার উপরেও কি আবার 
বিধিনিষেধ ?” গৌবী-মা ্রপ্রীঠাকুরকে পূর্ণ অবতার ও মাতাঠাকুবানীকে 
স্বয়ং ভগবতী বলিয়াই জানিয়াছিলেন। কেহ অন্তবূপ বলিলে তিনি 
প্রাণে আঘাত পাইতেন। গৌরাঙ্গগতপ্রাণা যে গৌরী-মার চক্ষে 
মহাপ্রভুর নামে অশ্রু ঝরিত, তিনিই এককালে বলিলেন, এশ্রীরামরু*্চ ও 
শ্রীচৈতন্ত--এই ছুয়ে অভেদ।” শ্রোতা যখন আপত্তি করিলেন যে, 
মানুষ ও দেবতা! এক হইতে পারে না, তখন গৌরী-মা সদর্পে দাড়াইয়া 
কহিলেন, “যেই রাম সেই কৃষ্ণ, সেই এবে রামকৃষ্ণ” ইহ] বলিয়! সে স্থান 
পরিতাগ করিলেন। শ্রীশ্রীমাক্ষের প্রতি গৌরী-মার অন্ুবাগের আধিক্য 
দেখিয়া! ঠাকুর একদিন তাঁহাকে কৌতুকচ্ছলে বলিলেন, "তুই কাকে 

বেশ তালবাসিস ?” গান গাহিয়া স্থকষ্ঠী গৌরী-ম] উত্তর দিলেন-_ 

“রাই হতে তুমি বড় নও হে বাঁক বংশীধারী ; 
লোকের বিপদ হলে ভাকে মধুস্থ্দন বলে, 

তোমার বিপর্দ হলে পরে বাশীতে বল বাঁইকিশোরী ।” 


৪৯২ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিক। 


গান শুনিয়া মাভাঠাকুরানী কুায় গৌরী-মার হাত চাপিয়! ধরিলেন, 
ঠা্রও হার মানিয়। হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন । 

কলিকাতার জননীকুলের জগ্ত ঠাকুরের প্রাণ কাছিত; তাঁই তিনি 
গোৌরী-মাকে প্রেরণা দিতেন, যাহাতে তিনি মায়েদের নিকট ভগবানের 
কথা বলিয়! তাহাদের ভক্তি উদ্দীপিত করেন। একদিন তাহাকে বলিলেন, 
“যছ মল্লিকের বাড়ির মেয়ের! তোকে দেখতে চেয়েছে--একদিন যাস 
ওখানে 1” অনুযোগ করিয়া গৌরী-মা বলিলেন, “তোমার এ কাণ্ড! 
তুমিলোকের কাছে আমার এত প্রশংসা কর কেন ?” ঠাকুর আর একদিন 
উধাকালে বামহস্তে নহৃবতের নিকটবর্তী বকুলবৃক্ষের শাখা ধরিয়! দক্ষিণ- 
হস্তে পাব্জ হইতে জল ঢাঁলিতে ঢালিতে পুষ্পচয়নরতা গৌরী-মাকে 
বলিলেন, “আমি জল ঢালছি, তুই কাদা চট্টক1।” গৌরী-ম৷ সবিন্ময়ে 
কহিলেন, “এখানে কাদা কোথায় যে চট্‌কাৰ ? সবই যে কাকর !” ঠাকুর 
হাপিয়া বলিলেন, “আমি কি বললুম, আর তুই কি বুঝলি? এদেশের 
মায়েদের বড় ছঃখু--তোকে তাদের মধ্যে কাজ করতে হবে।” গৌবী-মার 
সাধনপ্রবণ ও নির্জনতাপ্রিয় মন যর্দিও তখন বলিয়াছিল, “সংসারী 
লোকের সঙ্ষে আমার পোষাবে না_ইহাই আমার ধাতে সয় না। 
আমার সঙ্গে কতকগুলে| মেয়ে দাও, আমি তাদের হিমাঁলয়ে নিযে গিয়ে 
মানুষ গড়ে দিচ্চি,” তথাপি ঠাকুর হাত নাড়িয়! বলিয়াছিলেন, “না গো 
না, এই শহরে বসে কাঞ্জ করতে হবে। সাধনভজন ঢের হয়েছে-_ 
এবার এ জীবনটাকে মায়েদের সেবায় লাগা, ওদের বড় কষ্ট!” 
গৌরী-মাকে পরে তাহাই করিতে হইয়াছিল? কিন্ত তখনও তিনি এজন্ত 
প্রস্ত ছিলেন ন1। 

দক্ষিণেশ্বরের এই দিনগুলি গৌরী-মার জীবনে অতি আনন্দগ্রদদ ও 
ফমগ্রস্থ হইলেও তখনও তাহার মনে তপন্তার গ্রবল আকর্ষণ থাকায় এবং 
উদশ্লান্ত একাসনে বসিয়া নয়ষাস সাধন! করার সঙ্কা্প প্রবল: হওয়ায় তিনি 


গোরী-মা ৪৯৩ 


বৃন্দাবনে চলিয়া! গেলেন । এদিকে শ্রীরামক*ও লীলাসংবরণের উদ্যোগ 
করিতে লাগিলেন । গৌরী-মাঁর উদ্দেশ্তে সংবাদ প্রেরিত হইলেও তাহা 
যথাকালে তাহার নিকট পৌছিল ন1। শেষ পর্বস্ত গৌরী-মাকে ন] দেখিয়া 
ঠাকুর বলিয়াছিলেন, “এতকাল কাছে থেকে শেষটাঁয় দেখতে পেলে না_ 
আমার ভেতরট] যেন বিজীতে আচড়াচ্ছে ।” পরে শ্ীমা যখন বৃন্দাবনে 
গেলেন, তখন তিনি তপশ্ঠানিরত! গৌরী-মাকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন 
এবং জানাইলেন যে, ঠাকুর গ্রমাকে দর্শন দিয়! বৈধব্যচিহ্ধ ধারণ করিতে 
নিষেধ করিয়াছেন, আর গৌরী-মার নিকট এই বিষয়ে শান্্রীয় যুক্তি 
শুনিয়া লইতে বলিয়াছেন। বৈষ্বশান্্ে স্থপত্ডিতা গৌরী-মাও শাডীয় 
বচন উদ্ধারপূর্বক কহিলেন, ণ্ঠাকুর নিত্য বর্তমান, আর তুমি হ্বয়ং লক্ষ্মী। 
তুমি সধবাঁথ বেশ পরিত্যাগ করলে জগতের অকল্যাণ হবে।”১ শ্ীশ্রীমায়ের 
বৃন্দাবনত্যাগের কিছুকাল পরে গৌরী-ম! হিমীলযনভ্রমণে গমন করেন। 
এইরূপে বুন্দাবন ও ছিমালয়ে দশ বৎসর যাপনাস্তে তিনি কলিকাতায় 
ফিরেন। ইহার পর তীহার একবার বিস্কচিক ও একবার জর হয়। 
তখন তাহার ভ্রাতা অবিনাশচন্দ্রের পরিবারে থাকিয়া! সেবাদিগ্রহণ করার 
তাহার মনে হুইল, হয়তে। তিনি মায়ার বন্ধনে পড়িতেছেন। অতএব 
আরোগ্যাস্তে কাহাকেও কিছু না! বলিয়া অকম্মাৎ ৬রামেশ্বর দর্শনে 
বহির্গত হইলেন। 

দাক্ষিণাত্যের নান! তীর্ঘদর্শনাস্তে তিনি রামেশ্বর উপস্থিত হইয়া 
তাহার সঙ্গে আনীত গঙ্কোত্রীর জলে ৮রামেশ্বরকে ন্বান করাইলেন। 
প্রত্যাবর্তনকালে তিনি ৬বালাজী গোবিন্দকে দর্শন করিলেন এরং পরে 


১ এ্রপ্রীমায়ের কখা”য় হেয় ধও, ১৪৮পৃ:) কিন্তু দেখিতে পাই যে, প্রীমায়ের নিজের 
মতে ইহা! বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে কামারপুকুরে সংঘটিত হয় । বর্তমান ক্ষেত্রে 
আমরা “গৌরী-মার” অনুসরণ করিলাম, হদিও আমাদের বিশাস যে, জন্ত বিবরণই 
দির্তরযোগ্য। 


৪৯৪ শ্রীরামকঞ্চ-ভক্তমালিকা! 


দক্ষিণদেশের অপরাপর তীর্থ এবং মধ্য ভারতের কয়েকটি তীর্থ দেখিয়! 
কলিকাতায় ফিরিলেন। এইবারে তীহার জীবনের এক নৃতন অধ্যায় 
আরম্ভ হইল-_এই সময়ে মাতৃজাতির কল্যাণকামন! তাহার হৃদয়ে ক্রমেই 
প্রবালাকার ধারণ করিতে থাকিল। 

প্রথমে তিনি রামপ্রসাঁদের সাধনভূষির নিকটে গঙ্গাতীরে আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। তারপর অহ্থরাগিবৃন্দের আহ্বানে এবং পীশ্রীমাতাঠাকুরানীর 
অন্ুমতিক্রমে ১৩০১ বঙ্গাবৰে বারাকপুরে গঙ্গাতীরে 'প্রপ্রীসারদেস্বরী আশ্রম 
প্রতিষ্ঠিত করেন। গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে এই আশ্রষনামীয় পর্ণকুটারে 
একে একে প্রায় পচিশজন কুমার, সধবা এবং বিধবা আগমনপূর্বক 
গৌরী-মার পদতলে বলিয়া শিক্ষালাভ করিতে লাগিলেন। অতাব 
সেখানে যথেই ছিল; কিন্ত এই অসচ্ছলতার মধ্যেও একট! অপূর্ব তৃপ্তি 
ছিল এবং উহ্াই আশ্রমবাসিনীরদিগকে আকৃষ্ট করিত। ক্রাঙ্গমূহূর্তে 
শয্যাত্যাগ, গঙ্গান্মান, গৃহকর্ষ ও পাঠাভ্যাসে দিনগুলি বড়ই মধুময় 
মনে হইত । গোৌরী-ম1! একদিকে যেমন শিক্ষা দিতেন, অন্যদিকে তেমনি 
ছোট ছোট বালিকাদের সহিত দেহঙয়ী মাতার গ্তায় ক্রীড়াও করিতেন । 
কোমল কঠোরের মে এক অপূর্ব সংমিশ্রণ; ভারতের প্রাচীন আদর্শ 
এখানে মৃতিলাত করিতেছে দেখিয়! অনেক গণ্ামান্ত ব্যক্তি এই আশ্রম- 
দর্শনে আসিতে লাগিলেন। বেলুড় মঠের প্রাচীন সাধুরাও সহাহ্ভৃতি 
দেখাইতে লাগিলেন। আশ্রম প্রতিষ্ঠার পাঁচ বসব পরে ১৩০৭ বঙ্গাঝে 
কলিকাতায় একটি “মাতৃদভার* অনুষ্ঠান করিয়! গৌরী-মা হিন্দুনারীর 
আদর্শাদি বিষয়ে বক্তৃতা করেন। এইরূপে ক্রমে বাগিতার জন্তও তিনি 
হ্থনাষ অর্জন করিতে থাকেন। কিন্তু আদর্শ প্রচার, আশ্রমগঠন ইতাদি 
কার্ধকে অতি গুরুত্বপূর্ণ মনে করিলেও গৌরী-মার প্রধান দৃষ্টি নিবন্ধ ছিল 
জীবন গঠনের প্রতি; বিশেষতঃ তিনি বুঝিয়াছিলেন, একাস্তভাবে মাতৃ- 
জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পাবে এইরূপ একটি সঙ্গাসিনীসঙ্ঘ 


গোরীনমা ৪৯৫ 


গড়িয়া তৃলিতে না পারিলে তাহার জীবনের উদ্দেশ্য সফল হইবে না। 
স্থতরাং এই সময় হইতে তিনি এ বিষম্ে মনোনিবেশ করিলেন এবং 
উপযুক্ত আধার পাইলেই তাহাকে সর্বতোতাবে ভজ্ন্ত গ্রস্তত করিতে 
থাকিলেন। ইহাদের অনেকে তাহার প্রেরণায় মন্দিরের দেবতাকে ই 
পতিরূপে গ্রহণ করিয়া! আকুমার ব্রহ্ষচর্ধ পাঁলনপূর্বক যথাকালে সন্যাদিনী 
হইয়াছিল। 

কার্ধবৃদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে গোরী-মা বুঝিতে পারিলেন যে, কলিকাতা 
মহানগরীর সহিত আরও ঘনিষ্ঠতর সংযোগ রাখা আবশ্তক | তদছসারে 
১৩১৮ বঙ্গাবের প্রথমভাগে গোয়াবাগান লেনের একটি ভাড়াবাড়িতে 
আশ্রমের কাধ আরম্ভ হইল। সেখানে দশ-বার জন কুমারী ও বিধবা 
বাস করিচতন এবং প্রায় ৬জন বালিকা নিত্য পড়িতে আসিত। কাজের 
প্রসার ও অন্তান্ভ কারণে আশ্রম অতঃপর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বাটিতে 
স্বানাস্তরিত হয়। কিন্ত এভাবে কার্ধ দৃঢ়মূল হয় না জানিয়া গৌরী-মা 
জমির সন্ধান করিতে থাকিলেন এবং অবশেষে ২৬ নং মহারানী 
হেমস্তকুমাৰী স্ীটে বর্তমান আশ্রমভূমির কিয়দংশ (চারি কাঠা) ক্রয় 
করিলেন। কিন্তু অর্থাভাবে কয়েক বৎসর গৃহনির্মাণ সম্ভব হইল না। 
অনস্তর ১৩৩০ বঙ্গাবের জগদ্ধাত্রীপৃজাদিবসে গৌরী-ম1উছার ভিত্তিস্থাপন 
করিলেন এবং পরবৎসর ২৭শে অগ্রহান্বণ দেবতাসহ নবনিষিত গৃহে 
প্রবেশ করিলেন । নৃতন বাটিতে আগমনের পর ক্রমে আশ্রমবাদিনীদিগের 
সংখ্যা পঞ্চাশ ৩ দৈনিক ছাত্রীদের সংখ্যা তিন শত হুইল । সহায়- 
সম্পদহীনা সঙ্গ্যাসিনীর পক্ষে এইরূপ সাফল্যলাভ সহজ ছিল না; 
কিন্তু সগবচ্ছক্তিতে একাস্ত বিশ্বামভবে তিনি বলিতেন, “যিনি কাজে 
নাষিয়েছেন তিনিই চালিয়ে নেবেন। এতে বাধাবিত্ন এলেও আমার 
কোন ছুঃখু নেই, প্রশংসা! পেলেও তাতে আমান নিজের কিছু কেরামতি 
নেই।” 


৪৯৬ শ্রীরামকৃ্খ-ভক্তমালিকা। 


কার্ধের বিস্তারদর্শনে গৌরী-মার মনে হইল যে, দায়িত্ব তার একার 
স্কদ্ধে রাখা সমীচীন নহে। এইজন্ত বিখ্যাত জননেতাদিগকে লইয়া! একটি 
পরামর্শ-সভা গঠিত হইল এবং শিক্ষিত! মহিলাদ্িগকে একটি 'মহিলা- 
সমিভি'র অস্তভূক্ত করবা! হইল। এতত্যতীত কয়েকজন মহিলাকে 
লইয়া একটি “কার্ধনির্বাহক সমিতি? এবং ব্রতধারিণী আশ্রমসেবিকাদের 
লইয়। “মাতৃনজ্ঘ' গঠিত হইল। প্রুতিষ্ঠাত্রীরূপে গোরী-মা আশ্রমের 
প্রধান-পরিচালিক। ও মাতৃসজ্ঘের সভানেত্রী হইলেন । 

প্রথম হুইতেই তাঁহার বিশেষ চেষ্টা ছিল, আশ্রমজীবনে যাহাতে 
প্রাচীন হিন্দুনারীর আদর্শ বূপপরিগ্রহ করে। এই আশ্রমের শিক্ষা 
প্রণালীর বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়! হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার মন্সথনাথ 
হুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছিলেন,পুরুষের এবং নারীর শিক্ষা যে একই 
আদর্শে, একই পথে চলিতে পারে না, বিজাতীয় শিক্ষা যে হিন্দুর 
অস্ত:পুর-বাসিনীগণের পক্ষে উপযোগী নছে, তাহা অনেকেই মর্মে অনুভব 
করিতে লাগিলেন । এইরূপ শিক্ষা যখন হিন্দুর রুষ্টি এবং সংস্কতিকে প্রায় 
সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছিল, এমনই সময়ে আসিলেন ঠাকুর 
শ্লীরামক্, আসিলেন গৌরী-মা। এই তপ:সিছ দূরদৃষ্টিসম্পন্না নারী 
প্রাচীন ভাঁরভীয় জাতীয় আদর্শের সঙ্গে আধুনিকযুগোপযোগী শিক্ষা 
সামজশ্তবিধান করিয়! তাঁহার গুরুপত্বীর পবিত্র নামে-'-আশ্রম প্রতিষ্ঠা 
রুরিলেন, যাহাতে আদর্শ গৃহিনী ও জননী, আদর্শ সাধিকা ও আচার্ধা 
গড়িয! উঠিতে পারেন--হিজুর সমাজকে স্থশিক্ষার মধা দিয়! কল্যাণের 
পথে পরিচালিত করিতে পাঁরেন।” 

নিজের ভিতর অমৃত সঞ্চিত থাকিলেই মাত্র উহ! বিতরণ করিতে 
অগ্রসর হওয়া শোতা| পায়, নতৃবা অন্ধকে পরিচালনের জন্ত অন্ধের অগ্রসর 
হওয়ার সভায় সে গ্রচেষ্ট! প্রহসনে পর্যবসিত হয়। আরা দেখিয়াছি যে, 
'গৌবী*মা লাধনাবলে তাদৃশ কার্ধের দম্পূর্ণ উপযৃক্ত ছিলেন। এইরূপ 


গৌরী-মা ৪৯৭ 


গুরুত্পূর্ণ কার্ধে ব্যাপৃত থাকাকালেও ত্বাহার নে সাধনার বিরাম ছিল 
না-_-তখনও চলিয়াছিল নিয়মিত জপ-ধ্যান-পূজা। সঙ্গে সঙ্গে তাহার 
চরিত্রের মাধুর্য বিভিন্নভাবে প্রকটিত হইয়! জনগণকে চমৎকৃত করিতেছিল। 
দামোদরকে তিনি চেতন দেবতা ও চিরজীবনের পতি বলিয়া! জানিতেন। 
একদিন তিনি সকল কার্যসমাপনান্তে দিপ্রহরে শয়ন করিয়! আছেন, কিন্ত 
কেন ঘেন স্থির হইতে পারিতেছেন না। অকম্মাৎ বলিয়া উঠিলেন, 
“ও মা, কত্তার যে দুধ খাওয়া অভ্যোদ-_-ছুধ খাওয়া তো আজ হয়নি, 
তাই কত্তার ঘুম আলছে না।” অমণি দাষোদরকে ছুধ নিবেদন করিতে 
চলিলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, “এই দুধটুকু খেয়ে ঘুম এল।” 
আর এক রাজ্ররে গৌর্ী-মার শরীর তেমন হুম্থ ন1 থাকায় রন্ধন হইল না, 
কিছু ফলহিষ্টাঙ্গ দিন! দামোদরের ভোগ হইল । কিন্তু ছিপ্রহর রানে দেখ! 
গেল, রম্ধনশালায় আগুন জলিতেছে__গোৌরী-মা লুচি ভাজিতেছেন। 
জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, “এক ঘুমের পর কত্তা বললেন, তার ক্ষিদে 
পেয়েছে ; তাই এ ব্যবস্থা ।” এক রাত্রে ভোগনিবেদনাস্তে গৌরী-ম। 
গান ধবিলেন, 

“মাধব! বহুত মিনতি কবি তোয়। 

দেই তুলসী তিল দেহ সমপিহ, 

দয়া জানি না ছোড়বি মোয় ॥ 
ধীরে কপাট খুলিয়া জনৈক আশ্রমবাঁসিনী দেখিলেন, গৌস্বী-মা 
দাঁষোদরকে বুকে ধৰিয়া! চোখের জলে তাহাকে গ্গান করাইভেছেন। 
্রপ্ীম। তাই ভক্তদের নিকট বলিতেন, “পাথরের একটা হড়ি নিয়ে 
গৌরদাসী কি তাবে জীবনট1 কাটিয়ে দিলে!” 

এই দামোদর-বিগ্রহের প্রীতির সহিত তাহার ছিল জীবরূপী দাযোদর- 

গ্রীতি। দে হ্থায়বত্ধ। তাহাকে আত্মহারা করিত। এক প্রতাষে 
গঙ্গার্মীন করিতে গিয়া তিনি দেখিলেন, একটি মেয়ে গঙ্গাল্রোতে জাপিয়* 


৩ 


৪৯৮ গ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিক। 


চলিয়াছে, অথচ তীরের লোকগুপি কিছু না করিয়া বৃথা “হায় হায়” 
করিতেছে । গৌনী-ম! গঞ্জিয়া উঠিলেন, “একট! মাহ্ষ ভূবে যাচ্ছে, 
আর মরদগুলে। দাড়িয়ে দাড়িয়ে ভামাস! দেখছে!” বলার সঙ্গে সঙ্গে 
তিনি কোমরে আচল বীধিয়া! গঙ্গায় নাহিয়া পড়িলেন--হাদয়াবেগে 
ভুলিয়া! গেলেন যে, তিনি সাঁতার জানেন না। যাহা হউক, অপরের! 
তখন বালিকাটিকে উদ্ধার করিলেন। এক রাত্রে গৌরী-মা আশ্রম- 
বালিনীদিগকে পুরাণের গল্প শুনাইতেছেন, এমন সময়ে অদুরবর্ভী এক 
গৃহ হইতে নারীকণ্ঠের আর্তনাদ উত্িত হওয়ায় তিনি একটি যঠি হস্তে 
লইয়া! সেই নির্ধাতিতার উদ্ধারসাধনে চলিলেন। আশ্রমবাসিনীর। 
তাহাকে এইভাবে পরগৃহে যাইতে নিষেধ করিলেও তিনি ক্ষান্ত হইলেন 
না। সেখানে গছ তিনি দেখিলেন যে, তাহার অন্থমান সত্য--একটি 
বধ্‌কে নিগ্রহ করা হইতেছে । তিনি গৃছের কর্তৃপক্ষকে আইন- 
আদালতের ভয় দেখাইয়া বধুটিকে উদ্ধার করিলেন । . এবং পুলিসের 
সাহায্যে তাহারে তাহার পিতৃগৃহে রাখিয়া আসিলেন। পরে শ্বশতুর- 
গৃহের লৌকের1 গৌরী-মারই মধ্যস্থতায় ক্ষমা প্রার্থনৰ করিয়া বধূকে ঘখন 
পুনর্বার গৃহে আনিলেন, তখন তিনি তাহাদিগকে সাবধান করিয়া 
দিলেন, “পরের মেয়েকে ঘরের লক্ষ্মী ক'রে এনেছ, তাকেও নিজের 
মেয়ের মতোই আদর্ঘত্ব করবে ।” গরাধামে একবার কয়েকজন মহিল।- 
যাত্রীকে গৃহে আবদ্ধ করিয়া পাগ্ডাগণ অর্থ-আদায়ের চেষ্টা করিতেছে 
জানিয়া তিনি পুলিসের সাহায্যে কৌশলে তাহাদিগকে উদ্ধার করেন। 
ইততরপ্রানীর হ:খেও তিনি ব্যথা! পাইতেন। একসময়ে কয়েকট! বাঁদর 
একট। কুকুরশাবককে কিভাবে এক গৃছের ছাদের উপর আনিয়া যস্ রণ 
দিতে থাকে | গৌরী-ম। দেখিলেন শাবকের স্ৃত্যু অনিবার্য, অথচ ছাদে 
.উঠিবার সিড়ি নাই। অগত্যা যটটিহস্তে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া এবং 
বাদরগুলার মুখভঙ্গিতে বিচলিত! না হইদ্বা! অপর বাঁড়িশ্স ভাঙ্গা প্রাচীর 


গৌরী-মা ৪৯৯ 


অবলম্বনে কোন প্রকাবে সেই ছাদে উপস্থিত হইলেন এবং শাবকটিকে 
জাচলে বাধিয়া নামাইলেন। আশ্রমের গর-ঘোড়া প্রভৃতির প্রতি তাহার 
তুপ্যরূপ স্থাভূত্তি ছিল। চাকর উপস্থিত ন৷ থাকিলে তিনি স্বয়ং যথা- 
সময়ে তাহাদিগকে খাদ্য পৌছাইয়া! দ্রিতেন, ঘোড়ার ডলাই-মলাইঠিক ঠিক 
হইল কিন! অনুসন্ধান করিতেন এবং গাভীকে দেবীজ্ঞানে সেবা করিতেন । 

বেশভূষায় তাহার কোন আড়ম্বর ছিল না_-সব বিষয়ে ঘেন একট! 
উর্ধানীনতা৷ লক্ষিত হইত। যে-কিছু সাজসজ্জ! বা ভোগ-বাগের ব্যবস্থা! 
হইত, তাহা শুধু দামোদরের জন্ত । তাহার নিজের প্রয়োজন বলিতে 
ছিল মাত্র সাধারণ রকমের চওড়া লালপাড় শাড়ি ও দুই-গাছি শাখা। 
ভক্তগণ মৃলাবান্‌ বঘ্ধাদি দিলে তিনি আপত্তি করিতেন, অথ্থব! একাস্ত 
পীড়াপীড়ি করিলে গ্রহণপূর্বক পু'টুলি ৰাধিয়া ভাগ্ডারে ফেলিয়া রাখিতেন। 
আদবের বস্তর সেরূপ গতি দেখিয়া তক্তগণ তবিন্যতে সাবধান হুইতেন। 

শরশ্বমাকে তিনি ভগবতীজঞানে পৃঞ্জা করিতেন এবং নান1 উপচারসহ 
তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া দীর্ঘকাল জীমুখনি:স্ত বাণী শ্রবণ করিতেন । 
মায়ের প্রত্যেকটি উপদেশ তিনি আদেশ হিসাবে গ্রহণ করিতেন । নিজের 
যেমন তাহাতে দেবীজ্ঞান ছিল, অপরেও যাহাতে এপ বোধ করে, 
তথ্বিষয়ে তিনি সচেষ্ট থাকিতেন। একবার বিষুণপুর স্টেশনে দর্শনোৎস্থক 
পশ্চিমা কুলিদিগকে তিনি বলিয়াছিলেন যে শ্রশ্রম সাক্ষাৎ জান কীমায়ী, 
এবং তাহারাও সরল বিশ্বাসে প্রণামারদি করিয়া বিদ্বায়কালে 'জানকীমায়ী 
কী জয় রবে এ স্থান মুখরিত করিয়াছিল। জয়রামবাটীতে গৌরী-মা 
বহুবার গিয়াছিলেন এবং তিনি মায়ের শ্বজনগণের প্রতি বিশেষ ম্রেহুসম্পন্ন 
ছিলেন। কেহ দীক্ষাপ্রাধিনী হইলে তিনি তাহাকে মায়ের নিকট 
পৌছাইয়া দিতেন। ্রীশ্রীমাওড তাছার প্রতি প্রসন্না ছিলেন এবং 
বলিতেন, “গৌরদাসীর আশ্রমের সলতেটি পর্যস্ত যে উসকে দেবে, 
তার কেন। বৈকুষ্ঠ।” 


৫০০ শ্রীরামকৃ্-ভক্তমালিক। 


গৌরী-মার কার্ধক্ষমতার নিদর্শনস্বরূপে একটি ঘটনার উল্লেখ করিলেই 
বোধ হয় যথেষ্ট হইবে । একদিন সারদেশ্বরী আশ্রমের জন্ত অর্থসংগ্রহের 
উদ্দে্তে বাহির হইবার পূর্বে স্তার মন্মধনাথ মুখোপাধ্যায় যুক্ত যতীন্দ্রনাথ 
বন্ধুর বাড়িতে আসিলে কথাপ্রাঙ্ষে যতীন্্রনাথ বলিলেন, “মাতাজী 
মেয়েমানুষ হয়ে যা করলেন, তা সত্যি আশ্চর্য । তিনি প্রথম যখন 
আমাকে জমি কেনার কথা বলেন, আমি তো বিশ্বাসই করতে পারিনি 
যে, আশ্রম শেষটায় এত বড় হবে।” কথাটিতে আরও জোর দিয়। 
মন্মখনাথ বলিলেন, “মেয়েমাগষ কি বলছেন, মশায়, কট1 পুকষ-মাজুষ 
এক] অমন কার্জ করতে পেরেছে 1” মনে বাখিতে হইবে যে, সেপ্রকার 
কর্মদক্ষতা যখন বঙ্গদমাজকে অবাক করিতেছে, তখন বঙ্গ নারীগণ 
পুরমহিলা” 'অস্তঃপুরচারিনী”, “অবলা”, ইতাদি শবেই উল্লিখিত হইতেন। 

অত:পর শেষের কথা। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গৌরী-মার ্বাস্থা 
খারাপ হইতেছিল এবং দুর্বলতা বৃদ্ধি পাইতেছিল। চিকিৎসকগণ 
পরামর্শ দিলেন ষে, তাহাকে স্বাস্থ্যকর স্থানে লইয়া! যাওয়া উচিত। কিন্তু 
গিরিভি প্রভৃতি স্থানে যাইতে তিনি পরাম্মূখ ছিলেন; বলিতেন, “এ 
বুড়ে। বয়সে ততীর্ঘস্থান ছাড়! কোন গঙ্গাহীন দেশে আমি যাব না।” তাই 
তাহাকে বৈদ্যনাথ ও নবছীপে লইয়া যাওয়। হয়। পরে কলিকাতায় 
ফিরিয়া তিনি ছুর্বলতাবশতঃ ক্রমে স্বকক্ষত্যাগে অক্ষম হইয়া পড়িতে 
থাকিলেন। এ অবস্থায়ও ডাক্তারী গধধ তিনি সেবন করিতেন না, 
কবিরাজী উধধ কদাচিৎ গ্রহণ করিতেন । তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই 
যে, শেষ পর্যন্ত বার্ধকাজনিত ক্রমবর্ধমান দূর্বলতা ছাড়া তাহার আর 
কোনও উল্লেখযোগ্য গীড়া ছিল না। দীক্ষিত ভক্তদ্দিগের প্রতি কপায় 
তখনও তাহার মাতৃমদয় কাদিয়া উঠিত। পুরুষতক্কগণ উপরে ঘাইয়া 
ধর্শন করিতে পারেন না বলিল তিনি কখন কখন ন্লিষেধ ন মানিয়া 
অপরের সাহায্যে নিয়ে আমিয়। তাহাদিগকে দর্শন দিতেন | 


গৌরী-মা ৫০১ 


জীবনের 'পেষ কয়দিন যেন ভাবরাজ্যে রদ দামোদবের সহিতই 
তাহাঁর সময় অতিবাহিত হইত-কখন কথ! বলিতেছেন, কখন ফুল 
ছুড়িতেছেন, কখন ভাঁবাবেশে মুখে দিব্যস্রী ফুটিয়া উঠিতেছে। ১৩৪৪ 
বঙ্গান্ধের (১৯৩৮ খ্রীঃ) ১৬ই ফাঁন্তন শিব-চতুর্দশর দিনে তিনি 
জানাইলেন, “ঠাকুর স্থৃতো! টানছেন” একবার সেই টানে গৌরা-ম 
দৃক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এই বারের টান যে নিত্যমিলনেরই 
পূর্বাভান, তাহা কাহারও বুঝিতে বাকী ছিল না। অপরাস্থে তিনি 
বলিলেন, “আমায় ভাল ক'রে সাজিয়ে দে।” সাজানে! হইলে বলিলেন, 
“কি সুন্দর সেজেছি, গ্ভাখ ! আমার রথ আলছে। খববাত্রে 
দামোদরকে আনাইয়া সাঁগ্রছে নিরীক্ষণ করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ বুকে 
চাঁপিয়! রাখিলেন । পরে শ্তভ ব্রাহ্গমুহূর্তে দামোদরেব ভাব অপরের উপর 
অর্পণ করিয়া গৌরী-! ছায়মুক্ত হইলেন। পরের দিন মঙ্গলবার 
ভালভাবেই কাটিয়া গেল; আশ্রমবাসিনীর! যেন কতকট1 আশ্বস্ত 
হইলেন । কিন্তু রাত্রিঘমাগমে মন্দিরের ভোগবাগার্দি সম্পন্ন হওয়ার 
পর আশ্রমবাদিনীগণের মনে যখন শাস্তি নামিয়! আপিয়াছে, তখন রাত্রি 
আটটা পনর মিনিটের সময় গৌরী-ম্বা চিরশাস্তিতে নিমগ্রা হইলেন । 


লক্ষ্মী-দিদি 


ভগ্নিনী নিবেদিত লিখিয়াছেন, “যে সকল মহিলা] এই সময়ে প্রায় 
সর্বদ1 শ্রঞ্জসারদাদেবীর বাড়িতে বাস করিতেন, তাদের মধ্যে গোপালের 
মা, যোগীন-মা, গোলাপ-মা, লক্ষী-দিদি ও অপর কয়েকজনের নাম 
উল্লেখযোগা । ইহার! সকলেই বিধবা-_ তন্মধ্যে প্রথম] ও শেষোক্ত! 
বাল-বিধবা। শ্ররামকৃ্জ যখন দক্ষিণেশ্বরে ৬কালীবাটীতে ছিলেন, তখন 
ইহারা! নকলেই শি্তারপে গৃহীতা হন; লক্ষমী-দিদি তাহার ত্রাতুপৃত্রী 
এৰং তখনও তিন অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক! | ধর্মশিক্ষ1 ও দীক্ষালাভের জন্য 
অনেকে তাহার শরণ গ্রহণ কৰে এবং সঙ্গিনী হিসাবে তিনি অশেষ 
গুণসম্পন্না ও আনন্দপ্রদায়িনী। তিনি যখন পালা-গান বাঁ যাত্রা-পুস্তক 
হইতে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা আবৃত্তি করিয়া! যান, কখন বা পৌরাণিক 
মুকাঁতিনয়ে এক] বিভিপ্ন অভিনেতার ভূমিক! গ্রহণ করিয়া নীরব 
কক্ষে মৃদু আননলহরী তুলেন। তিনি কখন কানী সাঞ্জেন, কখন 
সরম্বতী, কখন জগন্ধাত্রী, আবার কখন বা কদম্বতলবাসী শ্রুকঞ্চ; 
অথচ অভিনয়োপযোগী প্রায় কোন পোশাক ব্যতীতই তিনি 
যথোচিত বাস্তবতার অবতারণ করেন” (“196 11251614551 99৬ 
ন11, 2১. 19] )। 

এইরূপ একটি মহিলা-সংসদে নিবেদিতা স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। 
সেদিন গোলাপ-ম! পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরদের বাড়ি হইতে নানারূপ 
পিতলের অলঙ্কার ও বন্ত্াদি আনিয়া লক্ষ্ী-দিদিকে সাজাইয়! দিলে তিনি 
বৃন্দার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া পালা গান আরম্ভ করিলেন। তাহার 
রূপ ও অঙ্গপ্রত্ঙ্গ ছিল দেবীপদৃশ, স্বর অতি মিষ্ট, শ্বক্পণ-শক্তি অভভূত 
এবং" এর্বোপরি হবু অপরের নকল কবার ক্ষমতা । এইভাবে তিনি 


লক্ষ্মী-দিদি ৫০৩ 


দুই-তিন ঘণ্ট! গাহিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করিতে পারিতেন। সেদিনও 
শ্রপ্বীমা ও জার সকলে এ ভাবেই সেই আসনে বসিয়। রছিলেন। পরে 
নিবেদিতার অভিপ্রায়ানুসারে লক্ষমী-দিদি রামপ্রপার্দের গান গাঁহিলেন। 
সর্বশেষে নিবেদিতা সিংহ সাজিয়। লক্ষমী-দিদিকে জগদ্ধাত্ীরণে স্বীয় পৃষ্ঠে 
বদাইলেন এবং তর্জন গর্জন সহকারে চতুষ্পদে ঘরময় ঘুরিয় বেড়াইতে 
লাগিলেন। সকলে হাসিয়া কুটপাট ! 

আরও পূর্বের কথা--সেবার কামারপুকুরে লাহাবাবুদের বাড়ির 
ছাদে পিড়ির দরজ! বন্ধ করিয়া দিয়া মহিলাসংসদ বসিয়াছে এবং 
লক্ষ্ী-দির্দির কীর্তন চলিতেছে । গৃহের পুকুষগণ ডাকাডাকি করিয়াও 
অন্তমনস্ক! পুরস্বীদের প্রতুত্তর ন1 পাইয়া! বাহির হইতে ছারে শিকল ও 
তাল! দিয়া চলির়। গেলেন । অবশেষে কীর্তন সমাপ্ত হইলে মহিলারা 
যখন নিজেদের অবস্থা বুঝিতে পাঁরিলেন, তখন নিরুপায় হইয়া একে একে 
নীচের ছাইয়ের গাদায় লাফাইয়! পড়িয়! হ্ব শ্ব গৃহে চলিয়া গেলেন। 
পরে পুরুষর] আসিয়! দেখেন, তাহার] সর্বথা অকৃতকার্ধ হইয়াছেন । 

ভাবমন্্ী লক্ষী-দিদি আবার বলরামের আবেশে বিভোর হইয়া 
মালকৌচা বাধিয়া উদ্দাম অথচ মধুর নৃত্য করিতেন! ইহার দৃষ্টান্তত্ঘরূপে 
আমর!1 ঘে সময্বের ঘটনাটির উল্লেখ করিতেছি, সে সময়ে লক্মী-দিদি 
গুরুপদে অধিষ্ঠিত! ও দক্ষিণেশ্বরের মৃন্সয় কুটিবে থাকেন । সকালে বিপিন 
নামধেক্স জনৈক অন্থরক্ত শিহ্য তাছার গলায় মল্লিকার মাল! পরাইয়! 
দিলেন, ফল খিষ্টাক্ন আহার করাইলেন এবং পাদপদ্সে পুষ্পালি দিয়া 
পূজা করিলেন। অমনি বলরামের ভাবে আবিষ্টা লক্ষী-দিদি বক্ষে 
একখানি লাল গাযছ! ফেলিয়া! এবং কেশদাম বক্ষে উভয় পাশে 
আলুলাক্কিত করিয়া গান ধরিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে এমন লম্ফ ঝম্ফ আবস্ত 
করিলেন যে, সেই অপূর্ব নৃত্যদর্শনার্থে পল্লীর স্ত্রী-পুরুষে গৃহ পূণ হুইয়। 
গেল। বন্ততঃ কীর্তনাদিতে বাল্যকাল হইতেই তীহার একটা! পতিগন্ি 


৫০৪ শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা 


ঝোঁক ছিল। তাই একবার আপনোন করিয়া তিনি শিশ্তুদদিগকে 
বলিয়াছিলেন, “মেয়েছেলে হয়ে এসেছি, কি করি? বেটাছেলে হ'লে 
দেখাতাম- কীর্তন কফি রকম! এইরূপ ভাববিলাস কিন্ত ভক্তমহলে 
কিংবা বিশেষ বিশেষ গৃহেই হইত। লক্মী-দিদ্ধি তক্তদের নিকট 
নিঃসম্কোচ হইলেও সাধারণের নিকট নির্শজ্জ ছিলেন না । 

দেবদেবীর দর্শন ও ভাবসমাধি লক্্ী-দিদির প্রায়ই হইত। কখনও 
জগন্নাথমন্দিরে যাইয়! দেখিতেন জগন্নাথের সন্মুথে শ্ররামক্চ দণ্ডায়মান ; 
আর তীহার অনুভূতি হইত যে, ঠাকুর ও জগন্নাথ অতিন্ন। কোন দিন 
তিনি ভাবে বৈকুষ্ঠে বা! ভ্ীরামকঞ্ষলোকে উপনীত হইতেন, আবার 
কোন দিন বা সুশ্্শরীখে ঠাকুর, প্রম। ও শিবছুর্গীর সহিত মিলিত 
'হইতেন। কোন দিন শিবভাবে উপবিষ্ট হইয়া শিষ্ঠাদের পুজ] 
গ্রহণ করিতেন, কোন দ্দিন বা! অর্থবাহ্দশায় ভবিষ্যাণী কৰিতেন। 
একবার পুৰীতে হ্বর্গদ্বারে একাকী সুদ্র্নানে যাইয়া তিনি বাহির-টানে 
চত্রতীর্থ পর্বস্ত ভাসিয়! যান। তখন অকম্মাৎ গোপবেশী এক হিনুম্থাণী 
যুবক তাঁছাকে উদ্ধার করিয়া অদৃশ্ঠ হুইয়া যায়। "কয়েক ঘণ্ট। পরে 
পদত্রজে গৃহে ফিরিয়া তিনি যখন ৬জগন্নাথদর্শনে গেলেন, তখন দেখেন 
' যে, বলবামের স্থলে সেই গোপবালক দাড়াইয়! মুছ্মন্দ হাসিতেছে। 

দক্ষিণেশ্বরে লক্ষ্মী-দিছি যখন শ্রীমায়ের সঙ্গে ছিলেন, তখন ঠাকুর 
একদিন তাহাকে জিজাসা করিলেন, “তোর কোন্‌ ঠাকুর ভাল লাগে ?* 
দিদি বলিলেন, “রাধারু্চ।” ঠাকুর এ বীজ ও নাম তাহার জিহবায় 
লিখিয়! মুখেও উহা! উচ্চারণ করিলেন ? লক্ষমী-দিদির বাধান্ঠাম-মন্ত্রে দীক্ষা 
হইয়া গেল।১ ইহার পূর্বে উত্তরদেশীয় সন্ন্যাসী স্বামী পূর্ণানন্দের নিকট 
শরতীমা ও লক্্ী-দিদির শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা! হইয়! গিয়াছিল। : সে কথা শ্রীমা 


১. মন্ত্রো্চারণপূর্বক দীক্ষাপ্রদান ঠাকুরের জীবনে অবিদিতপ্রার্ম হইলেও আমরা 
এখানে «্জীলগ্রীমণি দেবী, স্থের (৫৮ পৃঃ) অনুসরণ করিলাম । : 
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পরে ঠাকুরকে জানাইলে তিনি বলিলেন, “তাহা হোক, লক্ষমীকে আমি 
ঠিকই দিয়েছি ।” গোঘাটের যে গোত্বামিবংশে লঙ্ষী-দিদির বিবাহ 
হুইয়াছিল, তাহারাও বৈষ্ণব ছিলেন । তাই কামারপুকুরে দিদিকে কেহ 
কেহ গোর্সীই-মা বপিয়া ডাকিত। কামারপুকুরেও তখন বৈষ্ঃবদের 
বিশেষ প্রভাব ছিল। লক্ষমী-দিদদিকে তাহার! শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাহার 
গৃছে আমিয় কীর্তনাদি শুনিতেন। এই-সব সাধন, অনুভূতি ও সমাধি 
প্রভৃতি মিলিয়! লক্ষমী-দির্দির জীবনকে এমন এক বৈশিষ্ট্য প্রদান 
করিয়াছিল, যাহা সহজেই দৃহি আকর্ষণ করিত। 'ীশ্রলস্্ীমণি দেবী? 
গ্রন্থের প্রণেতা ও লক্ষমী-দিদির আশ্রিত শ্রীকষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় তাই 
লিখিয়াছেন, “মার ( লক্মী-দিদির ) বাধারুষ্-তজন-পৃজন দেখিয়া কেছ 
কেহ ভাবেন ঘে, তিনি হয়তো! এই রামরুঞ্+-বাঁজোর অস্ভূক্তা নহেন; 
কিন্তু হুঃখের কথা, তাহার] ভুলিয়। যান যে, ঠাকুর সর্বদেবময় এবং তিনিই 
মাকে যথার্থ বৈষ্বরূপে নিজ হাতে গড়িয়াছিলেন |” (২৪১ পৃঃ) 
লক্ষী-দিদির উপদেশাবলী শ্রীরামরুষের ভাবসম্পদ্দে পূর্ণ থাকিত এবং 
তিনি সর্বদা ত্ীঁহার নামোল্পেখ করিতেন। অবশ্ঠ তিনি প্রথমাবধিই 
শ্রীরামরুষণকে অবতারর্পে গ্রহণ করেননাই। তাই পুরীতে-লক্ষ্মীনিকে তনে 
একবার ঞারামকষ্-স্মরণে যখন তাঁছার নয়নে অশ্রু ঝরিতেছিল, তখন 
পদ্নপ্রান্তে উপবিষ্ট জনৈক শিষ্য তাঁহার সহিত ঠাকুরের তুলনা করিতে 
থাকিলে দ্দিদি ভৎ্সনাঙিশ্রিত অন্থশোচনাঁর সুরে বলিয়াছিলেন, “কিসে 
আর কিসে? তখন যদি এত জানতে পারতুম 1” পরে কিন্ত তিনি 
ঠাকুবকে অবতার বলিযাই জানিয়াছিলেন এবং স্বয়ং বাধারষ্ণের 
উপাসিকা হইলেও ঠাকুরের উদারভাবৰ অবলম্বনে বহু প্রার্থীকে অন্যান্ত 
মন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছিলেন। কামারপুকুর, কলিকাতা ও পুরীতে তাহার 
শিহ্য-শিষ্যাসংখা! বিদিধিক একশত হৃইয়াছিল। ইহার সকলেই 
প্ররামরুষ্চের ভাবে ভাবিত ছিলেন। লক্মী-ছিদি প্রায়ই কাকুর্ঘীগাছি 
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যোগো্ভানে যাইতেন অথব] বেলুড় মঠ প্রভৃতিতে যাইয়া ঠাকুরের 
ত্যাগী সম্ভানদের সহিত শ্রীরামকষ্ণ-প্রদঙ্গ করিতেন এবং তাহারাও 
তাহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। অল্পবয়ন্ক সাধূবাও তাহার নিকট 
ঘাইয়া প্রষ্ীঠাকুরের কথা শুনিতেন। ভবে ইছাও ঠিক যে ম্বামীজীর 
প্রবর্তিত সেবা ও লক্ষমী-দিদির অনুশ্ৃত বৈষ্ণব সাধনার মধো একটা 
পার্থক্য ছিল, যাহা! দিদি নিজেও জানিতেন। 
এই ঠদবসম্পদসম্পন্না, কামারপুকুরের চট্টোপাধ্যায়কুলসম্ভব! লক্ষমী্ণণি 
ছিলেন শ্রীরামরুষ্ণের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রামেশ্বরের কন্তা। রামলাল তাহার 
অগ্রজ ও শিবরাম তাঁছার অনুজ সহোদর | প্রীরামকষের সহিত এই 
সম্পর্কবশতঃ ঠাকুরের মস্তানবুন্দের নিকট তিনি ছিলেন লক্্মী-দিদি ; 
এইভাবে তিনি বামকু্চ সঙ্বের সকলেরই দিদি। ১২৭৭ সালের ১ল! 
ফান্জন (১৮৬৪ শ্রী: ফেব্রুয়াবি ) বুধবার সরন্বতী-পূজার দিন বেলা 
বারটার সময় লক্ষমী-দিদি পিতৃগৃহে ভূমিষ্ঠ হন। বাল্যকাল হইতেই তিনি 
গৃহদেবতা ৬শীতল। ও বঘুবীরের পৃজাদিতে আনন্দ পাইতেন। নীরব 
থাকাই ছিল তাহার ন্বভাব। এমনকি,বাড়ির লোক স্তিন্ন অপরের সহিত 
তিনি কথ! বলিতেন না। গ্রাম্য পাঠশালায় তিনি কিধিৎ অধায়ন 
করিয়াছিলেন। পরে দক্ষিণেশ্বরে বাসকালে শ্ররামকষ্ণের নির্দেশে শরৎ 
ভাগারী নামক একটি একাদশবর্ষবরস্ক বালক তাহাকে ছিতীয় ভাগ অবধি 
পড়াইয়! দিয়াছিল। লক্্মী-দিদির বাল্যকালেই পিতা বামেশ্বর দেহত্যাগ 
কবেন। ম্বত্যুর পূর্বে তিনি স্থির করিয়] ধান যে, গোথাটের উত্তরপাড়ায় 
রামলালের এবং দক্ষিণপাঁড়ায় লক্ষী বিবাহ হইবে । ত্বনুসারে পিতার 
মৃত্যুর স্বল্প পরেই একাদশ বৎসর বয়সে লক্ষ্মীর বিবাহ হইয়া! গেল। এই 
বাদ দক্ষিণেশ্বরে রামপালের মুখে শ্রবণান্তে তাবদমাধিতে মগ্ন শ্রী়ামকৃষঃ 
বলিয়াছিলেন, “সে বিধবা হবে।” পার্্োপবিষ্ট হৃদয় ইহাতে আপত্তি 
কথ্িপেন্ঠাকুর কহিলেন, “মা বলালেন, কি করব? '*'লক্ী মা শীতলার 
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অংশ। সে ভারী বোধ! দেবী--আর যার সঙ্গে বিয়ে হ'ল সে সামান্ 
জীব। সাঙ্ান্ত জীবের ভোগে লক্ষ্মী আসতে পারে না। "সে তো 
বিধবা হবেই ।” ইহার পূর্বেও কামারপুকুরে তিনি একদিন বলিয়া ছিলেন, 
“লক্ষ্মী যদ্দি বিধবা হয় তো! ভাল হয়। তাহলে বাড়ির দেবতাদের সেবাদি 
করতে পাররে।” বিবাহের ছুই-এক মাস পরেই লক্ষীমণির স্বামী শ্রীযুক্ত 
ধনকৃষ্ণ ঘটক একবার একদিনের জন্ক কাঁমারপুকুরে আসেন এবং তথ! 
হইতে কর্মের সন্ধানে নির্গত হন। তারপর তিনি আর গৃহে ক্ষিরেন নাই। 
স্বাদশ বৎসর অপেক্ষান্তেও যখন কোন সংবাদ আসিল নাতখন শ্বশুরগৃছের 
আহ্বানে লক্ষ্মী্ণি তথা গমনপূর্বক কৃশপুত্তলিকাদাহ ও শ্রাদ্ধাছি করিয়! 
আদিলেন। তাহাকে স্বামীর সম্পত্তি গ্রহণ করিতে বলা হয়। কিন্ধু 
তিনি প্রতা খ্যান করেন। শ্বশ্তরগৃহেও তাহার বাদ করা হয় নাই; 
কারণ উহাতে ঠাকুরের অমত ছিল। ঠাকুরের দেহাবসানে একবার মাত 
তিনি সেখানে গিয়াছিলেন। 

লক্ষ্রী-দিদির প্রথম জীবন কষ্টের সংসারে ব্যয়িত হইয়াছিল। তাহার 
বয়ম যখন খুব অল্প তখন গ্ররামকষণের কামারপুকুরে অবস্থানকালে এক দিন 
গৃহে অন্ন না থাকায় লক্ষ্মী-দিদির মাতা কন্তার ধুটে আট আনা পয়স! 
বাধিয়! দিয় তীহাকে শ্ররামকষ্ণের অজ্ঞাতসাবে মৃকুন্দপুরে অন্নসংগ্রহ 
করিতে পাঠাইয়াছিলেন। লক্ষ্মী রিক্তহন্তে ফিরিবার কালে ঠাকুরের 
দৃষ্টিতে পড়িয়া গেগেন এবং জিজ্ঞাসিত হইয়। তাহাকে জঙ্গলনয়নে সবই 
বলিয়া ফেলিলেন। অবস্থা বুঝিয়া ঠাকুর তখনই গঙ্গাবিষ্ণুর সাহায্যে 
কামাবপুকুরে ভোমপাড়ায় এক বিঘা! ও হৃদয়ের সাহায্যে শিওড়ে 
চৌদ্দ বিঘা জমি ক্রয় করাইপেন। শ্রীযুক্ত রামেশ্ববের পরলোকগমনান্তে 
(১২৮* সাপের ২৭শে অগ্রহায়ণ ) পরিবারের অধিকতর দুরবস্থা হইলে 
লাহাবাবুধের শ্বনামধন্ত কন্তা প্রসন্রময়ী পরামর্শ দিয়াছিলেন, যাহাতে 
বাবুদ্দের দৈনিক অতিথিসেবার সময়ে রামলাল থালা লইয়া “উশদ্হিক 
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থাকেন এবং প্রসাদব্টনকালে থালাগুলি আগাইয়! দেন। অধিকন্ধ 
চট্োপাধ্যায়বংশের গৃছদেবতার সেবার জন্তও লাহাবাবুরা সিধাপাঠাইতেন। 
এইভাবেই নেই ছর্দিনে চট্টোপাধ্যায়-পরিবার প্রতিপালিত হইয়াছিল। 

১৮৭২ শ্রী; হইতে ১৮৮৫ খ্রীঃ পর্বস্ত লক্ষমী-গিদি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে 
খাকিতেন। তথন শ্রম! ও দিদ্িকে'ঠাকুর বুহশ্যপূর্বক শুক-সারী বলিয়া 
উল্লেখ করিতেন; কারণ তাহার! পিখরপ্রা় নহবতে বাস করিতেন। 
এই ন্ষয় ঠাকুরের নিকট দিদির শিক্ষা-দীক্ষার স্থযোগ ঘটিয়াছিল। 
ঠাকুরের সেবার জন্য শ্রীমায়ের শ্বামপুকৃবে এবং পরে কাশীপুরে থাকা 
কালে লক্মী-দিদি প্রায়ই তাহার সঙ্গে ছিলেন। ভিরোভাবের প্রা কৃক্ষণে 
ঠাকুর শ্রমাকে বলিয়াছিলেন, পলক্ীকে একটু নজরে রেখো । সে 
ক'রে খাবে--তোমাদের উপর ভার হবে না।” অতঃপর বৃন্দাবন ও 
পুরী গমনকালে শ্রীম। দিদিকে সঙ্গে লইয়] গিয়াছিলেন। তাহার পরে 
শ্রমার কোন নির্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না; সম্ভবস্থলে লক্মী-দিদি তাছার 
সহিত থাকিতেন, অথব1 কামারপুকুরে বাস করিতেন । শ্রীযুক্ত রামলালের 
স্ীবিয়োগ হইলে তিনি ভগিনীকে দক্ষিণেশ্বরস্থ নিঅকুটিবে আনিয়া 
রাখেন । এই গৃছে দির্দির প্রায় দশ বৎসর অতীত হয়। এই স্থানে 
তিনি দীক্ষা্দি দ্বারা শিষ্বমগ্ডুলী গড়িতে থাকেন এবং ক্রমে শিশ্তগণ 
তাহার জন্থ ইষ্টকনিগ্রিত দ্বিতল গৃহ প্রস্তত করিয়া! দেন । এই গৃহে আরও 
দশ বৎসর বাসের পর তিনি পুরীধামে চলিয়! যান। 

দক্ষিপেশ্বরে ঠাকুর লক্্মী-দিদিকে খুব সাধন-তজনের উপদেশ দিতেন । 
রাত্রি প্রভাতের পূর্বেই তিনি ঝবাউতলায় যাইবার পথে লক্মী-দিদি ও 
শ্ীমাকে শধ্যাত্যাগের জন্য আহ্বান জানাইতেল; তাহার] উঠেন নাই 
বুঝিতে পারিলে ছাবে জল ঢাঁলিয়া দিতেন। উহাতে বিছান] ভিজিয়া 
যাইবার ভয়ে তাহার! ত্বরান্বিত! হইয়া শয্যাত্যাগ করিতেন) কোন দিন 
'বাখ্সফই ভিজিয়াও যাইত। তাহারা নহবতের ঝাঁপে অঙ্গুলিগ্রমাণ ছিদ্রের 
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মধ্য দিয় শ্ীরামকফ্ণের লীলাবিলাস সন্দর্শন করিতেন । ঠাকুর লক্্ীমণিকে 
একদিন বলিয়াছিলেন, “ঠাকুর-দেবভাকে যদি মনে ন! পড়ে তো আমাক 
তাববি--তা হলেই হবে ।” লক্্রী-দিদি ঠাকুরকে গুরু বলিয়া! জানিতেন 
এবং গুক ও ইষ্টে অভিন্ন বৃদ্ধি রাখিতেন। তিনি ইহাও বলিতেন যে, 
ঠাকুর “অবতারী” । ম] শীতল! একদিন স্বপ্রযোগে ঠাকুরকে বলিয়া ছিলেন, 
"আমি একরূপে ঘটে, আরবূপে তোমাদের লক্দ্মীতে। লদ্্বীকে 
খাওয়ালেই আমাকে খাওয়ানো হবে।” কাশঈপুরে তিনি লক্ষ্মী-দিদিকে 
দুইবার শীতসা-জানে পু্জ! করিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রকে তিনি একবার 
বলিয়াছিলেন, “লক্ষীকে মিষিটিহি একদিন খাইও--তাহলে মা শীতলাকে 
ভোগ দেওয়া হবে। তাঁরই অংশ!” একবার ঠাকুরের সাধ হইয়াছিল 
যে, লক্্ীকে বাণা ও হান পরাইবেন; কিন্তু তিনি উহা পূর্ণ করিয়া, 
যাইতে পারেন নাই। ভক্তগণ পরে উহা জানিতে পারিয়া এগুলি 
গড়াইয়! দিয়াছিলেন; কিন্ত ত্যাগে স্্প্রতিষ্িতা দিদি একদিন মানত 
পরিয়া বালা-জোড়! অপরকে দিয়াছিলেন এবং হারও কিছুদিন পরেই 
শ্বগলচাত করিয়াছিলেন। সংসারে আজন্ম বিতৃষ্ণাবশতঃ তিনি একবার 
পুনর্জন্মবিষয়ে ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন, “আমাক তামাক-কাট। করলেও 
আর আপছি না।” ঠাকুর ইছার উত্তরে স্বীয় লীলার কথা ম্মরণ 
করাইয়! বলিয়াছিলেন, “যাবি কোথায়? কপমির দল-_টানলেই 
আমতে হবে।” দক্ষিণেশ্ববে বাসকালে লক্মী-দিদি বিদ্তাপতি ও 
চত্রীদাসের পদাবলী পাঠ করিতেন এবং গান গাছিয়] আমাকে শুনাইতেন। 
কাশপুরে অবস্থানের সময় ঠাকুর একবার তাহাকে ও মাস্টার মহাশয়ের 
সহ্ধমিণীকে ভিক্ষা! করিতে পাঠাইয়াছিলেন। 

শ্রীবামকষ্েের ভিরোধানের পর লক্মী-দিদি অনেক তীর্থে গিয়াছিলেন। 
প্রীমায়ের সহিত তাহার বৃন্দাবন ও পুবীধামে গমনের কথা পূর্বেই বলা 
হুইয়াছে। ইহার পরেও তিনি কয়েকবার বৃন্দাবনে গিয়া ছিলেন এগ্জাহাখ 
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অপেক্ষা অধিকবয়স্ক এক তক্ত ও কামারপুকুরে কক্সিণী নায়ী জনৈক 
শিল্তার সহিত তিনি যেবারে বৃন্দাবনে যান, সেবারে ভক্তটি লু লাগায় 
বৃন্দাবনেই ঘেহত্যাগ করেন। চিভান্জি নির্বাপিত হইবার পূর্বেই দিদি 
কুল্সিণীকে আবাসম্থল-সংস্কারের জন্ত পাঠাইয়া দিলেন। কুক্সিণী এই 
অৰকাশে বাঝ ভাঙক্ষিয়! হুইশত টাকা লইয়া! পলায়ন করিল। দির্দি গৃছে 
ফিরিয়া দেখিলেন যে, কয়েক আনা পক্সসা ব্যতীত তিনি অকশ্মাৎ সম্পূর্ণ 
সম্বললীন। পূর্বে এক ব্রজবাসী তাহার দানে পুষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্ত 
তিনি এখন দিদিকে মাথ! গুজিবার স্থান দিতেও সম্মত হইলেন ন]1। 
নিরুপায় দিদি সাহায্যের জন্ত দেশে প্র লিখিয়! দিন কয়েক বাসী কটি 
অল্পমূলো কিনিয়া তন্বার। জীবনধারণ করিতে লাগিলেন । ছয়-সাত দিন 
পরে এক শিষ্য কামারপুকুর হইতে আসিয়া তাহাকে দেশে লইয়া! গেল। 
এদিকে কক্সিণী শীত্তই ম্ৃত্যুশধ্যায় শাদিত হইয়া দিদির নিকট অপরাধ 
স্বীকার করিল এবং জানাইল যে, অর্থ প্রত্যর্পণ করা অসম্ভব; কারণ সে 
উহা তাহার ভাইদের দিয়াছে । গে লক্ী-দিদির নিকট ক্ষম] ও গ্রসাদ 
চাহিল; তিনিও অঙ্লানবদনে তাহার অভিলাষ পূণ করিলেন। 
পুরীধামেও তিনি কয়েকবার গিয়াছিলেন ; এতত্যতীত গয়], কাশী, 
গঙ্গাসাগর প্রভৃতি তিনি দর্শন করিয়াছিলেন । পুরীধামের প্রতি তাহার 
একটা স্বাভাবিক প্রীতি ছিল। ভকগণ সেখানে তাহার জন্ত একখানি 
ইষ্টকমত্ন গৃহ নির্মাণপূর্বক এক প্রস্তরফলকে উহার নাম লিখিয়া দিয়াছিলেন 
'লক্মীনিকেতন' এবং এ ফলকের শিরোদেশে অঙ্কিত ছিল "জয় প্রভু 
বামকৃষ” | দক্ষিণেশ্বর হইতে সদদলবলে পুরীধামে যাইয়। লক্ষমী-দিদি ১৩৩০ 
বঙ্গাব্দের ৪ঠ1 ফান্তন এ গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং অবশিষ্ট জীবন 
প্রধানত; সেখানেই যাপনাস্তে ১৩৩২ সালের ১২ই ফান্কন (ইং ১৯২৬-এব 
২৪শে ফেব্রুয়ারি ) বুধবার এ গৃছে মহাসমাধিতে লীন হই্লাছিলেন। 
« খ্লস্“দিদির গঙ্গাতক্তি বিশেষ উল্লেখঘোগা । দোতলার ছাদ হইতে 


লঙ্ষ্মী-দিদি ৫১১ 


গঙ্গাদর্শন করিবার আশায় তিনি দক্ষিণেশ্ববে ছিতল গৃহ নির্ীণপূর্বক 
উপরে ঠাকুরঘর করিতে বলিয়াছিলেন। উছা বায়নাধ্য বলিয়া তিনি 
যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ না হওয়! পর্যস্ত গ্ল্লায়তন মৃত্বিকাগৃহেই দীর্ঘকাল 
রাটাইয়াছিলেন। শেষবারে এ গৃহ ছাড়িয়া পুরীধাষে গমনকালে 
মা-ভবতান্বিণী ও গঙ্গাকে বপিয়! গিয়াছিলেন, যেন দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গাতীরে 
তাহার দেহত্যাগ হয়। পুরীতে সময় আসর জানি তিনি দক্ষিণেশ্বরে 
ফিরিতে বাস্ত হইগ্নাছিশেন ; কিন্তু নানা কারণে সে বাঞা পূর্ণ হয় নাই। 
লন্বী-দিদির দৈনন্দিন জীবন একটানা সাধনায় পূর্ণ ছিল। 
পুরীতে লক্মীনিকেতনে বাসকালে তিনি প্রত্যহ ভোর তিনটায় উঠিয়া 
শোৌচাদি-সমাপনাস্তে যথাক্রমে ই্রারামরুঞ্চ, শিবছুর্গা, মহাপ্রভু ও রাধা- 
কষ্র শ্মরণপুবক দীর্বকাল জপ করিতেন । পরে সামান্ত গ্রমাদ গ্রহপানস্তর 
নয়টা বা! দশটার সমন্ন ন্নান করিয়া পুনর্বার এগারটা বারটা পর্ধন্ত জপ 
করিতেন। বৈকালে তিনি আর একবার মালা লইয়া বসিতেন এবং 
সন্ধ্যাসমাগমে দুই ঘণ্ট1 পুনরায় জপ করিতেন। সঙ্গে সঙ্গে হরিনাম- 
কীর্তনও চলিত। অবশেষে রাজি আটটার সময় রাঁসপঞ্চাধ্যায়ের 
এক অধ্যায় আবৃত্তি করিয়া প্রসাদগ্রহণাস্তে তিনি শয়ন করিতেন। 
তাহার বাধাকফ্ঃপ্রেম এতই সথগন্ডীর ছিল যে একবার ভোর চারিটা 
হইতে রাজি নয়ট1 অবধি অবিরাম রাধাঁকৃষ্চকথার পরও তীহার বিববামের 
লক্ষণ ন! দেখিয়া ভক্তগণ তাহার মূখে হস্তার্পণপূর্বক উহা! বন্ধ করিয়া- 
ছিলেন । বৃন্দাবনসন্বন্ধে তিনি বপিতেন, “আমি বুন্দাবনের লোক" অথবা 
কহছিতেন, “আমি গোপবাল1 |” বৈষ্ণবভাবে ভাবিতালক্্মী-দিদিপ্রয়োজন- 
স্থলে দ্বীঘ ধার] অব্যাহত বাখিবার জন্ত অসীম সাহস প্রদর্শনে ও পশ্চাৎপদ 
হইতেন ন।| একবার উপেন্দ্র লাহা মহাশয় কামারপুকুরে চট্টোপাধ্যায়- 
বংশের কুলদেবত। ৮শীতঙার সম্মুখে ছাগবলি দিতে উদ্ভত হইলে দিদি 
তান্ঠাকে নিষেধ করিলেন। কিন্তু ইহাতেও লাহা। মহাশয়ের সহভাঞ্গন 


৫১২ প্রীরামকৃষ্*-ভক্তমালিক। 


লক্ষণ ন] দেখিয়। দির্দি প্রাণপণে বাধ! দিতে থাকেন। অগত্যা উপেন্ত- 
বাবু নিবন্ত হছন। তাবধি আর কেহ তথায় বলিপ্রদানে প্রবৃত্ত হয় নাই। 

সাধনসিদ্ধা লক্ষ্মী-দিদির শেষ বয়সে অন্তান্ত অশেষ গুণাবলীর সহিত 
এষন একট! সর্বজনীন উদার স্বভাব প্রকটিত হইয়াছিল যে, একদ। 
জয়দেব গোস্বামীর উৎসব উপলক্ষে কেন্দুবিহব গ্রামে গমন করিয়। তিনি 
ভক্তির আতিশয্যে জাভিবিচার অভিক্রমপূর্বক গোদ্বামীজীর শ্কুলোত্তব 
যুগীজাতীয় বৈষ্বদের পক অন্নগ্রহণেগ্ড সক্কুচিত হন নাই। বৈষ্ণবভক্তিও 
তাহার তুলারূপ ছিল। প্রার্থী বৈষবের আকাঙ্ষাপূরপার্থে তিনি নিজের 
বহুমূল্য শীতবদ্রাদিও অকাতরে তাহাদের হন্তে তুলিয়া দিতেন। অথচ 
ত্যাগীদের জীবনে বিন্ুযাত্র খলনের আভাস পাইলে তিনি অন্নিমৃত্তি 
হইতেন। একবার জনৈক সাধুকে মাত্রাতিক্রমপূর্বক মেয়েমহলে মিশিতে 
দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, “ছি ছি! মেয়েমাছষের পেছু পেছু 
ছোট | দাদ, তুমি সিংহের শাবক হয়ে শ্গালের আচরণ করছ!” 
শেষ বয়সে ধাহার! তাহাকে দেখিয়াছেন, তাহা রা জানেন গ্রামকষের 
কথা বলিতে বলিতে তিনি ভাবসমূত্ধে নিমগ্ন হুয়া কিন্পপ বাহুজ্ঞান 
হারাইতেন। তাহার সমস্ত হৃদয় শ্ররামকৃষের প্রতি অগাধ ভক্তিতে 
পুর্ণ ছিল।১ তিনি বলিতেন, “আমি যা কিছু জেনেছি বা শিখেছি, 
সবই ঠাকুর হতে ।” কামারপুকুরঃ দক্ষিণেশ্বর, শ্ামপুকুর ও কাশীপুরে 
ঠাকুর এই অশেষ সেছুপাত্রী ভ্রাতুপ্ুত্রীটিকে কতভাবেই না শিক্ষা 
দিয়াছিলেন। বন্ততঃ লন্ষ্বী-দিদিব জীবনী আলোচনাস্তে পূজ্যপাদ হ্বামী 
শঙ্করানন্দজীর সহিত শ্বতই বলিতে ইচ্ছা! হয়, “লক্মীদেবীর জীবনীমধ্যে 
হিন্দু বৈধব্য-জীবনের নিষ্ঠা, ভক্তি ও ভাবরাজ্যের অপার আনন্দ এবং 
দৈবীসম্পদের স্ফুরণ প্রভৃতি শ্ীরামকষ্ণদেবের লীলা ও উক্তিনমূহের অস্ু্ 
সত্যতাই জাপন করে" (প্রঞ্জলক্ীমণি দেবীর মৃখবন্ধ )। 


১" বৃহাত') 'উপ্ীলস্দীমণি দেবী" গ্রন্থ অবলম্বনে এই গ্রন্থ রচিত হুইল । 


